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গড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ। 


“নীচ হয়ে করিব যে নীচের উদ্ধার। 
অতি নিম্নে না নামিলে কিসে অবতার ॥ 
কু প্রেম সুনিল উচ্চেতে না রবে। 
নিয়খাদে থাকে বারি দেখ মনে ভেবে ॥৮ 


্ীপ্রীহরি লীলামূত। 


মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের প্রেমবন্যায় যখন নদীয়া প্লাবিত 
হইতেছিল এবং নবদ্বীপের সমৃদ্ধি সমগ্র ভারতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল; 
তখন বিহার প্রদেশ হইতে এক বাৎস্য গোত্রীয় মৈথিলী ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক 
তথায় আগমন করিয়া মহাপ্রভুর ধর্মে দীক্ষিত হন এবং স্থায়ীভাবে তথায় 
বসতি করেন। এই রংশের রামদাস নামক এক পরম সাধু বৈষ্ণব 
ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়৷ সস্ত্রীক পূর্ববঙ্গের চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন 
করিতে আসেন। সে স্থান হইতে ফিরিবার পথে বর্তমান যশোহর 
জিলার নবগঙ্গা তীরস্থ লক্ষীপাশা গ্রামে আমিয়া উপনীত হন। এই 
স্থানটা বড়ই মনোরম ও স্বাস্থ্যকর ছিল। এখানে তাহাদের অনেক 
শিষ্য জুটিয় গেল। তাহাদের মধ্যে নমংশুদ্র জাতীয় শিষ্যই অধিক। 
তাহাদের একাস্ত ইচ্ছায়, আগ্রহে এবং ভক্তিতে সাধু রামদাঁস লক্মীপাশা! 
গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন। 

এই সময়ে লোকে ত্রাঙ্ঈণকে “ঠাকুর” বলিয়৷ সম্বোধন করিত । রাম 


বংশ-পরিচয় 


দাসের শি্যো তাহাকে “প্রভু ঠাকুর” বলিতেন। ইহা হইতেই তিনি 
ঠাকুর আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং তদবধি তাহার বংশধরগণ “ঠাঁকুর” বলিয়া 
অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। 


কিছু দিন গত হুইলে প্রভুর একটা পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। 
তাহার নাম চন্ত্রমোহন ঠাকুর । পিতা-মাতার ক্রোড়ে শিশু স্নেহে বদ্ধিত 
স্ইইতে লাগিল। কিন্ত বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইলে প্রভু রামদাঁস এক 
মহাসমস্যায় পতিত হইলেন। কারণ তিনি মৈথিলী ব্রাহ্মণ ছিলেন; 
এজন্ত বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ সমাজের সহিত তাহার কোন সংশ্রব ছিল ন|। 
এতদ্ব্তীত বহুদিন যাবৎ নমঃশূত্র শিব্যগণ কর্তৃক পরিবৃত থাকায় বঙ্গ 
দেশীয় ব্রাহ্মণগণও তাহাকে আর ব্রাহ্গণ বলিয়! শ্বীকার করিতে সম্মত 
হইলেন না। রামদাস পরম বৈষ্ণব ছিলেন। গ্ররুত পক্ষে বৈষ্ণবের 
কোন জাতি নাই। তিনি স্বীয় জাতাভিমানে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র 
পুত্র চন্দ্র মোহনকে এক নমংশূত্র কন্যার সহিত বিবাহ দেন। এই কন্তার 
ঠার্ভে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম শুকদেব ঠাকুর, তিনি 
লক্ষমীপাশার উত্তরে জয়পুর গ্রামে যাইয়! বসতি করেন। তাহার পুত্র 
কালিদাস ঠাকুর মধুমতী নদীর পূর্ব্ব তীরে পাথরঘাটা গ্রামে আসিয়া বাস 
করেন। তিনি অতিশয় কৃষ্ণভক্ত ছিলেন এবং সর্বদা! সাধুসঙ্গে কৃষ্গুণ 
কীর্তন করিয়া ও বৈষ্ণব ভোজন করাইয়া! কালাতিপাত করিতেন। 


মুকুন্দরাম ঠাকুর 
কালিদাসের তিন পুত্র -রবিদাস, নিধিরাম ও শ্রীজীব, মধ্যম পুর 
নিধি রামের ছুই পুত্র মুকুন্দরাম ও কান্তিক। নিধিরাম ফরিদপুর জিলার 
বর্তমান গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীন সাফলীডাঙ্গায় আসিয়া! বাস 
করেন এবং নিজ বুদ্ধিবলে ও পরিশ্রমগ্ডণে অতি অন্নকাল মধ্যেই বহু 
ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁহাব জ্যেষ্ঠ পুত্র মুকুন্দরাম বাল্যকাল 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৩ 


হইতেই নান! কার্ধ্যে স্বীয় বুদ্ধিমতার ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন এবং 
পিতৃ সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বন্ধিত করেন। তিনি লক্ষীপুর গ্রাম 
নিবাসী রাজবল্লভ দাশের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। দাশ মহাশয় 
'অতিশর প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন। মুকুন্দ রাম ঠাকুরের পাঁচ পুত্র 
বশোবস্ত, সনাতন, প্রাণরুষ্ণ, রামমোহন ও রমরুষ্চ। ইহারা সকলেই 
অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। ইহাদের পুত্র পৌভ্রেরা অনেকে সংসারে : 
থাকিয়া গৃহ্কার্ধ্য করিতেছেন। অনেকে কৃষ্ণ €প্রমে উদাসীন হইয়া 
গৃহত্যাগ করিয়। বুন্দাবনবামী হইয়াছেন । 


যশোবন্ত ঠাকুর 

মুকুন্দ রাম ঠাকুরের স্্োষ্ঠ পুত্র যশোবস্ত ঠাকুর ১১৮৮ বঙ্গাবধে সাফলী- 
ভাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। বংশান্ুগত সংস্কার প্রভাবে তিনি অতিশয় 
ভগবন্তক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে তাহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। দুরদেশ 
হইতে বৈষ্ণবগণ সতত তাহার আলয়ে অতিথিরপে উপস্থিত হইতেন। * 
তিনি তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করির। আনন্দের সহিত ভোজন 
করাইতেন। তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রান্ুমোদিত সমস্ত ভগবৎ সেবা, উৎসব 
ও অন্বষ্ঠান করিতেন। তাহাব ধনৈশ্বর্্য ছিল। সম্পত্তির আয় হইতে 
সাধু বৈষ্ণব সেবায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহার প্রতিবংসর বহু 
অর্থ সঞ্চিত থাকিত। 

পরম ধার্মিক এবং ত্যাগী হইলেও যশোবস্ত গৃহকাধ্য উপেক্ষা করিতেন 
না। তিনি পিতাব সম্পত্তি অনেক পরিমাণে বদ্ধিত করেন এবং সেই 
সময়ে ফরিদপুরের এই অঞ্চলের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী এবং সম্মানী 
লোক বলিয়! পরিগণিত হন। তিনি মধুমতী নদীর পূর্ববতীরস্থ তারাইল 
গ্রাম নিবাসী রাম প্রসাদ চৌধুরীর কন্তা অন্পূর্না দেবীকে বিবাহ করেন। 
এই রমণী অশেষ গুণসম্পন্না এবং ক্বষ্ণভক্তি পরায়ণা ছিলেন। তাহার 


৪ বংশ-পরিচয় 


গর্ভে পাঁচ পুত্র-_কৃষ্ণদাস, হরিদাস, বৈষ্ুবদাস, গোরীদাস ও স্বরূপদাস 
এবং ছুই কন্তা-_জাহ্ুবী ও মালিনী জন্ম গ্রহণ করেন । 
জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণদাস ঠাকুরের জন্মের ৯ বৎসরের মধ্যে ষশোবস্ত ঠাকুরের 
'আর কোন পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে নাই। সে কারণ অন্নপূর্ণ। দেবী 
বড়ই ছুঃখিতা এবং বিমর্হদয়! হইরা পড়েন। গৃহে কোন সাধু বৈষ্ণব 
আসগিলেই দেবী তাহার নিকট মনের ছুঃখ জানাইতেন এবং সতত 
ভগবচ্চরণে আর একটা পুত্র লাভের জন্ত প্রার্থনা করিতেন। রামকাস্ত 
গোস্বামী নামে এক বৈষ্ণব সাধু মুখভোব| গ্রামে বাস করিতেন। তিনি 
শ্ীশ্রীবান্থদেব জীউর অগ্চন। করিতেন এবং যশোবস্তের গৃহে বৈষ্ণব মহোৎ- 
সব উপলক্ষে প্রায়ই আগমন করিতেন। তিনি বাকৃসিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। 
একদিন যশোবস্তের গৃহে যখন রামকাস্ত বাস্থদেব জীউর পূজায় রত ছিলেন, 
তখন অন্নপূর্ণ। দেবী তাহার সমীপে নিজের মনোবাঞ্। জ্ঞাপন করিলেন। 
রামকান্ত যশোবস্ত ও অন্নপূর্ণার কৃষ্ণভক্তি দেখিয়৷ এতই আনন্দিত হইরা- 
ছিলেন যে তিনি দেবীর প্রার্থন। শ্রবণমাত্র হৃষ্টমনে বাস্দেব জাউকে 
তাহার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়! বলিলেন, “এই বাসুদেব স্বয়ং তোমার উদরে 
জন্মগ্রহণ করিবেন ।” এদিকে যশোবস্ত এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া দেবীকে 
তাহ! বলিলেন। তারকচন্দ্র সরকার কবিরসরাজ কৃত শ্রীপ্রীহরিলীলাঘৃত 
গ্রন্থে উহা এইরূপ বর্ণিত আছে। 
“যশোবস্ত বলে পরিয়ে সুনহ বচন” । 
যে রূপ আমার মনে জাগে সর্বক্ষণ ॥ 
নবীন মেঘের বর্ণ বনমাল| গলে। 
ভূগুপদ চিহ্ন দেখা যায় বক্ষঃস্থলে ॥ 


পীতান্বর ধর কোকনদ পদ্দানুজে। 
শঙ্খ চক্র গদাপন্ম শোভে চতুভূজে ॥ 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫ 


এইরূপ আভা মম হৃদয়ে পশিয়।। 
সে যে তব কোলে বৈসে দ্বিভূজ হইয়া ॥৮ 


দেবী গর্ভবতী হইলেন এবং যথাসময়ে তাহার একটা পুক্র-সস্তান ভূমি 
হইল। ইহার নাম শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর। অন্নপূর্ণা পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া 
পরমাহল।দিতা হইলেন। রমাগণ হুলুধ্বনি করিল এবং সমবেত বৈষ্ণব 
সাধুগণ আনন্দে হরি সংকীর্ভন করিতে লাগিলেন । মুহুমুহঃ শঙ্খ 
নিনাদে চতুর্দিক মুখরিত হইল। ভরিধ্বনিতে আকাশ যেন বিদীর্ণ হইয়া 
গেল। 


কঝ্দাজ ঠাকুর 

রীপ্রীহরি ঠাকুরের জন্ম গ্রহণের পর যশোবস্তের আর তিনটা পুত্র ও 
দুইটা কন্ঠ| জন্মগ্রহণ করে৷ তাহাদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। 
পু্রগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যশোবস্ত ঠাকুর লীলা সম্বরণ করেন। তখন জ্ষ্ঠ 
পুত্র কৃষ্দাস সংসারের কর্তী হইলেন এবং তাহার উপর পৈতৃক 
ভূসম্পত্তি রক্ষার ভার শ্থস্ত হইল। কুমার নদের তীরে অবস্থিত 
জগন্নাথদি গ্রামের হুর্ধ্যমণি মজজুমদ্দাব ও পার্বতী চরণ মজুমদার তৎকালে 
সাফলাডাজার জমিদার ছিলেন। জমিদারেব কর্ম্মচাবী সদর কর পরিশোধ 
করিবার জন্য কৃষ্ণাস ঠাকুরের নিকট হইতে সাতশত টাকা খণ করেন। 
এ টাক। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিশোধ না করায় রৃষ্ণদাস তাহার নিকট 
উহার জন্য পুনঃ পুনঃ তাগাদা করেন। এই প্রসঙ্গে উভয়ের মধ্যে 
বচন! হওয়ায় মনোমালিন্ত উপস্থিত হয়? অতঃপর একদা জমিদার 
কর্মচারী নৌকাযোগে খাজনা আদায় করিতে আসিলে পূর্বের টাকা 
পরিশোধ না করার আক্রোশে কৃষ্ণদাস তাহার নৌকা লোকজন দ্বারা 
ভূমির উপর টানিয়। তুলেন । , কর্মচারী বিশেষ অবমানিত হইয়া! জমিদার 
ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট যাইয়। আমূল বৃত্তাস্ত বলেন। তাহার! কৃষ্ণদাসের 


& বংশ-পরিচয় 

অনিষ্ট করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কৃষ্টদাস সম্পত্তিশালী 
প্রজা ছিলেন। তখন ইজারদারগণ প্রধান প্রজাকে জামিন রাখিয়া গ্রামের 
ইজার! লইত। কুষ্ছদাস মেনাজদিয়া গ্রামের জামিন ছিলেন। এ গ্রামের 
খাজনা বাকী পড়ায় মালিক কর্তৃক বাকী করের জন্য ১৪ হাজার টাকার 
ডিক্রী হয়। ইহার ফলে কৃষ্ণদাস দেন্দার সাব্যস্ত হন। কিছুদিন পরে 
এ ডিক্রী জারি দিয়া কৃষ্ণদাসের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হয়! এই 
প্রকার বিপন্ন হইয়া কৃষ্দাস কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতাসহ সাফলীডাঙ্গ। ত্যাগ 
করিয়। উত্তর পূর্ব অবস্থিত ওড়াকান্দী গ্রামে মাতুলের জ্ঞাতি ভজরাম 
চৌধুরী ও রামটাদ চৌধুরীর বাটাতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পরে 
ঠাকুর ভ্রাত্গণ ওড়াকান্দীর পূর্বপাড়ায় বিশ্বনাথ রায়ের বাটীতে যাইয়া 
বসতি করেন। এই বাটাই বর্তমান ওড়াকান্দীর ঠাকুর বাটা। বিশ্বনাথ 
পবম বৈষ্ণব ছিলেন ; কিন্তু অপুভ্রক হওরার সংসার ত্যাগী হইয়! বৃন্দাবন 
চলিয়া যান। 


ওড়াকান্দী তেলীহাটী আমিরাবাদ পরগণার অধীন । এ সময়ে 
যশোহর-নড়াইলের জমিদার রামরতন রায় ইহার মালিক ছিলেন। 
অগ্ভাবধি নড়াইলের জমিদারগণ ইহার মালিক আছেন । 


কিছুকাল পরে ঠাকুর তভ্রাতৃগণ পৃথক্‌ ভাবে বাস করিতে লাগিলেন । 
ওড়াকান্দীর বাঁটীতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বৈষ্ণবদাস ও স্বরূপদাস 
ঠাকুর বর্তমান মাদারীপুর বিলরট ক্যানালের পূর্ববতীরস্থ সাহাপুর পরগণার 
অধীন পদ্মবিলা গ্রামে যাইয়া ধসতি করেন । অগ্ভাবধি তাহাদের বংশধরগণ 
ধন সম্পত্তিতে প্রতাপান্বিত হুইয়া তথায় বাস করিতেছেন। বর্তমানে 
ওড়াকান্দীতে কুষগ্দাস, হরিদাস এবং গৌরীদ্াসের বংশধরগণ বাস 
করিতেছেন ! সম্প্রতি গৌরীদাসের ছুই পৌন্র নৃপেন্ত্রকৃষ্ণ ও ব্রজকিশোব 
ঠীকুর সান্পুকুরিয়। নামক গ্রামে যাইয়া বাস করিতেছেন। 
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শ্রীপ্রীহরি ঠাকুর , 

যশোবস্ত ঠাকুরের দ্বিতীয় পুজ্র শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর বাংলা ১২১৮ সালে 
ফাল্গুনী মধুকুষ্ণ! ত্রয়োদশীতে মহাবারুণী দিবসে ্রাহ্গ মুহূর্তে সাফলীভাঙ্গায় 
জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষের সময় তীহাকে গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা- 
শিক্ষার্থ প্রেরণ করা হয়। সে কালে পাঠশালার বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া শাস্্রাদি 
গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিলেই বিদ্যাশিক্ষা শেষ হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত । 
প্রাতঃকালে পাঠশীলা বসিত। বিকালে ছাত্রের! মাঠে গাভী চরাইত। 
সাফলীভাঙ্গার প্রতিগৃহস্থের বহুহুপ্ধবতী গাভী ছিল। হরি ঠাকুর অন্যান্য 
রাখাল বালকের ন্তায় মাঠে গরু চরাইতেন। তিনি বাল্যকালে বড়ই 
চঞ্চল প্রন্কৃতির ছিলেন । তিনি পিতামাতার কথায় বড় একটা কর্ণপাত 
করিতেন না। নিজেব যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। তাহার দৌরাস্ত্য 
পল্লীবাসী সকলেই বিরক্ত হইয়! উঠিত। কিন্তু তাহার মানুষকে মুগ্ধ 
করিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। কাহারও কোন অনিষ্ট করিলেও সে 
ঠাকুরকে দেখিবামাত্র তাহ! ভুলিয়া! যাইত। তিনি অত্যন্ত ছুঃসাহসী 
ছিলেন। গর্ত হইতে বিষধর সর্প বাহির করিয়া তাহা! লইয়া খেলিতেন 
এবং পদ্মপুরাণ, মনসা-ভাষাণ ও বেহুলার করুণ কাহিনী গাইতেন। নাটু 
এবং বিশ্বনাথ নামে ছুই রাখাল বালক সতত তাহার সহিত থাকিত। 
ইহার! উত্তরকালে হরিঠাকুরের পরম ভক্ত হুইয়্াছিল। যশোবস্ত ঠাকুর 
ও অন্নপূর্ণা দেবী কখন কখন শ্্রীহরি ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া! জ্ঞান 
করিতেন। অতি বাল্যকাল হইতেই তীহার রাখালদিগের সহিত ক্রীড়ার 
মধ্যে নানা কাধ্য তাহার অলৌকিক্ত্ব প্রকাশ করিত। বস্তুতঃ 
তাহার রাখালিয়! খেলার মধ্যেই অনেকে তাহার ঈশ্বরত্ব অনুভব করিত। 
লীলামৃত গ্রন্থে ঠাকুরের বাল্যলীল! সন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে £-_ 

“মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু । 
ধরিয়৷ গোপাল বেশ বাঞ্চাকল্পতর ॥ 


৮ বংশ-পরিচয় 


আব ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল। 
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল ॥ 


গোপনীর ভাব যেন ছিল বুন্দাবনে। 

করিত তেমনি মেল! রাখালের সনে ॥ 
ব্রজেতে বেমন ভাব ছিল ভঙ্গী বাঁকা । 
সেই ভাবে দীড়াতেন যঠি দিয়া ঠেকা ॥ 


ভাব দেখে রাখালের জিজ্ঞাসিত নাম । 
বলিতেন নাম কৃষ্ণ ভূর্বাদল শ্তাম ॥ 
মুখ ডোব৷ ছিন্ধ বাসুদেব মৃত্তি ধরে । 
যশোবস্ত সুত হৈনু রামকাস্ত বরে ॥৮ 


শ্ীপ্রীহরি ঠাকুরের পিতা যশোবন্ত ঠাকুরের গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণব 
ভোজন হইত এবং অুপলক্ষে হরি সংকীর্তন হইত। কীর্ভন শেষে 
ভগবস্তক্ত বশোবস্ত তাহার সকল পুত্রকে সেই সংকীর্তনের ধুলিতে গড়াগড়ি 
দিতে বলিতেন। অন্তান্ত পুভ্রেরা কোন আপত্তি না করিয়া তাহা করিত ; 
কিন্তু হরি ঠাকুরকে প্রহাব করিলেও তিনি গড়াগড়ি দিতেন না। পিতার 
একাস্ত পীড়াপীড়িতে তিনি তাহাকে সাময়িকভাবে সন্তষ্ট করিবার জন্য 
বাটার অন্াত্র যাইয়া! সর্বাঙ্ষে ইছুরের মাটা মাখিয়া আসিতেন এবং বলিতেন 
বাবা আমি গডাগড়ি দিয়াছি।” তিনি বৈষ্ণব সাধুদিগের দ্বারা কোন 
দিনই বিশেষ আকৃষ্ট হইতেন না এবং তাহাদের ধর্মোপদেশও বড় একটা 
মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন না। তিনি বেদ বিধির অনেক কিছু 
মানিতেন না এবং ধর্ম বিষয়ে কাহারও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতেন না। 
ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন তাহাই করিতেন। একারণ কেহ 
কেহ তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া! পড়িয্লাছিলেন এবং তাঁহাকে নাস্তিক 
বলিয়! সন্দেহ করিতেন। পক্ষান্তরে অনেকেই তীহার নব নব ভাবরাশি 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৯. 


দর্শন করিয়! পুলকিত হইতেন এবং তাহাকে ভগবানের 'অবতার জ্ঞান 
করিয়া ভক্তিরসে আপ্ল,ত হইতেন। 

শ্ীপ্রীঠাকুর ওড়াকান্দীর উত্তরে অবস্থিত জিকাবাড়ী গ্রামের লোচন 
চন্দ্র সমাজপতির একমাত্র কন্তা শাস্তি দেবীকে বিবাহ করেন। সমাজ- 
পতি মহাশয় ধনবান ছিলেন। তাহার কোন পুত্রসন্তান না থাকায় খুব 
সমারোহে কন্তার বিবাহ দেন। তিনি জামাতাকে নিজ পুত্রের স্তায় 
জ্ঞান করিতেন। শাস্তি দেবী অসামান্ত রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। 
উত্তরকালে যখন হরি ঠাকুর গৃহে থাকিয়াও বিষয় কর্ম ত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন তখন এই রমণী স্বীয় বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা৷ বলে সংসারের যাবতীয় 
কাধ্য নিজেই পরিচালন! করিতেন । 

পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ছদাস সংসারের কর্তা হইলেন 
এবং বিষয় সম্পত্তি সংক্রান্ত সকল কার্ধ্য তাহারই উপর ন্তস্ত হইল। 
হরিঠাকুর কনিন্ঠ সহোদরসহ নিজ বাটীতে একটা দোকান স্থাপন 
করিলেন এবং জয়নগরের বাজার হইতে গৃহস্থের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি 
আমদানী করিয়! বিক্রয় করিতে লাগিলেন । ইহাতে অত্যন্ত অল্প সময়ের 
মধ্যে বহু অর্থের সমাগম হইল । তিনি এ অর্থবার| পরিবারের সকলকে 
সাহায্য করিতেন। ইহাতে দিন দিন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
কৃষ্ণদাস সাংসারিক কাধ্যের প্রতি ভ্রাতৃগণের এতাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া 
আনন্দিত হইলেন। বৈষ্ণব ও অতিথিসেবা যথারীতি হইতে লাগিল। 
গৃহে পূর্ণশাস্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিছুদিন অতীত 
হইলে হরি ঠাকুরের মনে হঠাৎ একটা পরিবর্তন আমিল। তাহার 
পরিরারে কেহ কৃষিকাধ্য করিতেন ন।৷। তাহাদের সকল জমি প্রতিবংসর 
বর্গ দেওয়া হইত। বর্গাদারগণ উহ! হইতে ফসল উৎপন্ন করিয়া তাহার 
অংশ ঠাকুর ভ্রাতাদের প্রদান করিত। সকল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মধ্যে 
এই প্রথা প্রচলিত ছিল। হরি ঠাকুরের মনে হুইল তিনি নিজহস্তে 


৯০ বংশ-পরিচয় 


একবার চাষ করিবেন। বাটার সন্নিকটে একখণ্ জমিতে তেমন বেশী 
ধান্ত উৎপন্ন হইত না। তিনি এ জমি চাষ করিতে মনস্থ করিলেন। 
তাহার সঙ্গী বিশ্বনাথের সহিত জমিতে পরিশ্রম করিয়া সে বৎসর প্রচুর 
ফসল উৎপাদন করিলেন। সকলে তাহা দেখিয়া বিশ্মিত হুইল ) 
অবস্থাপন্ন হইলেও তিনি ক্লষিকাধ্যকে কখনও হেয় মনে করিতেন ন]। 
তিনি ক্ষকর্দিগের পরম বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, গৃহস্থের কৃষি এবং 
বাণিজ্য উভয়ই অর্থোপার্জনের, প্রশস্ত পথ। তিনি নিজেই উহা! 
করিয়া অনেক আত্মাভিমানী ধনী গৃহস্থকে শিক্ষ। দিয়াছিলেন। 

ইহার কয়েক বসর পরে জমিদারের অত্যাচারে ঠাকুর ভ্রাতৃগণ 
যখন সাফলীডাঙ্গার বাটা ত্যাগ কবিয়! ওড়াকান্দী আগমন কবেন, 
তখন হারি ঠাকুরের একটা পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম শ্রীগুরুচবণ 
ঠাকুর । এই সময়ে একটা অনাধিনী নারী প্রীপ্রীহরি ঠাকুরকে ধর 
পিতা বলিয়া ঠাকুরবা্টীতে অবস্থান করে। শাস্তিদেবী শিশু পুত্রের লালন 
পালনে বিশেষ ব্যস্ত থাকায় এই স্ত্রীলোকটা গৃহেব সকল কাধ্য করিত । 
একারণ সকলেই তাহাকে ভালবাসিত এবং বিশ্বীস করিত। একদা 
স্রীলোকটী সুযোগ পাইয়া গৃহ হইতে সমুদ্নয় টাকাকড়ি চুরি করিয়। 
পলায়ন করিল। তাহাতে হুরি ঠাকুর একেবারে কপর্দাক হীন হইয়া 
পড়িলেন। শিশুপুত্র ক্রোড়ে শান্তিদেবী মহা বিপদে পতিতা হুইলেন। 
শ্রীহরি ঠাকুর এই ঘটনার পর হইতে গৃহ কার্যে আর মনোনিবেশ 
করিলেন না। স্বামীকে এতদূর উদাসীন দেখিয়া শস্তিদেবী কেবল 
রোদন করিতেন । তাহাঁতেশ্্রীপ্রীহরি বলিতেন, "আমি আর গৃহকার্ধ্য 
করিব না; ভগবান পুঞ্র দিয়াছেন, তিনিই তাহ। পালন করিষেন।” 
এই সময় হইতে তিনি সর্ধবিষয়ে ওঁদান্ত দেখাইতে লাগিলেন । গৃহে 
তাহার মন্‌ একফুহূর্তও তিষ্িত না। তিনি রাত্রিকালে একাকী নির্জন 
প্রান্তর মধ্যে থাকিতেন। কখন কখন তাহাকে বৃক্ষতলে একাকী 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ১৯ 


সমাধিপ্রাপ্ত অবস্থায় দেখা যাইত। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল। 
একদিন তিনি একাকী জয়নগর অভিমুখে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে 
এক দিব্য মহাপুরুষের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে এক 
বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দীর্ঘকাল কথোপকথন করিলেন । শ্রীশ্রীহরির 
আর জয়নগর যাওয়া হইল না। ভিনি উদাসীন মনে ওড়াকান্দী 
অভিমুখে ফিরিলেন। আসিতে আসিতে রজনী হইল। এমন সময় 
আড়ুয়াকান্দী গ্রামে শ্ন্টপ্রান্তরে বকুল-বুক্ষতলে এক জ্যোতির্ময় শঙ্খ চক্র 
গদাপদ্ম হস্ত পুরুষ দেখিয়া! ভাবে বিভোর হইয়া পড়িলেন। পরদিবস 
অতি প্রত্যুষে গ্রামের লোকে তাহাকে প্রান্তর মধ্যে একাকী দেখিয়া 
বাটীতে লইয়া আসিলেন। তখন হইতে এ্মশঃ প্রতি কার্ধ্যে তাহার 
ঈশ্বরত্ব গ্রকাশ পাইতে লাগিল। 

পূর্বোক্ত রাম্টাদ চৌধুরীর সহিত হুরিঠাকুরের বাল্যকাল হইতেই 
অত্যন্ত সৌহার্য ছিল। একদা তিনি এবং ঠাঞ্চুর এক প্রান্তরে ভ্রমণে, 
বাহির হন। সম্মুখে ঠাকুর এবং পশ্চাতে রামাদ যাইতেছিলেন। 
এমন সময় রামরাদ দেখিলেন ঠাকুর যেখানে পা ফেলিতেছেন, সেখানেই 
একটী করিয়! পদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। রামর্াদ বিশ্মিত হইলেন। তিনি 
বুঝিলেন শ্রীশ্রীহরি মানব নহেন। তিনি পূর্ণ ভগবান্। পল্লীবাসী 
জনসাধারণের ইহ! জানিতে আর বাকী রহিল না। তাহারা সকলেই 
শ্ীপ্রীহরি ঠাকুরের ইশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করিল। যে সকল লোক ঠাকুর দর্শন 
করিতে আদিত তাহার! প্রচুর আহীর্ধ্য, মিষ্টান্ন, নানাবিধ ফল, বস্ত্র, ও 
অন্ঠান্ত দ্রব্য সঙ্গে আনিত । ঠাকুর বাটীতে আর কিছুরই অভাব রহিল 
না। স্ত্রীলোকেরা আসিয়া কেহ রন্ধন করিত, কেহ তরকারি কুটিত, 
কেহ বা গৃহের আবর্জনা পরিফার করিত। ভক্তগণ ঠাকুর বাটাতে 
আহারাদি করিয়া অহ্নিশ কেবল হরি সংকীর্ভুনে মাতিয়া থাকিত। 

অতি প্রত্যুষে ঠাকুর দর্শন ভক্তগণ অতি সৌভাগ্যের মনে করিত। 


১২, বংশ-পরিচয় 


সেজন্য রজনী গ্রভাত না হইতেই বহু ভক্ত ঠাকুর বাটীতে আসিয়৷ 
উপস্থিত হইত। অনেকে বহু টাক! কড়ি ও জিনিষ পত্র আনিয়! 
ঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিত। তিনি নিজ হস্তে তাহা! কখনও স্পর্শ 
করিতেন না । ভক্তের! উহা! লইয়া যাইয়৷ শাস্তি দেবীর হস্তে প্রদান 
করিত। ক্রমশঃ ঠাকুরের ঈশ্বরত্বের কথা চতুদ্দিকে বিস্তারিত হুইল। 
অবকাশ পাইলেই ভক্তগণ কীর্তন করিতে করিতে গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
যাইত এবং ঠাকুরেব মাহাত্ম্য প্রচার করিত। ঠাকুর মধ্যে মধ্যে 
ভক্তপ্দিগের গৃহে যাইতেন। তাহার। ভক্তির সহিত নান! ভাগে রন্ধন 
করিয়া পরম প্রীতির সহিত ঠাকুরকে ভোজন করাইত। ঠাকুর 
যেখানেই যাইতেন সেখানে বছুলোকের সমাগম হইত। অনেকে ভক্ত 
না হইলেও ঠাকুরের মুখের বাক্যে রোগ আরোগ্য হয় গুনিয়! তাহার 
নিকট আদিত এবং রোগ আরোগ্য হুইয়। গেলে ঠাকুরের ভক্ত হইত। 
কারণ তাহারা বহু বৈস্ক কবিরাজের চিকিৎসায় হতাশ হইয়া! ঠাকুরের 
বাক্যেই আরোগ্যলাভ করিত। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের রোগের ব্যবস্থা 
সম্বন্ধে কবিরসরাজ তারকচন্দ্র তাহার শশ্্ীশ্রীহরি লীলামৃত গ্রন্থে যাহ! 
লিখিয়াছেন তাহাই নিয়ে উদ্ধৃত হইল £__ 

“লোকে আসে প্রভুস্থানে হয়ে রোগযুক্ত। 

সংকীর্তনে গড়িদিলে রোগ হয় মুক্ত ॥ 

রোগ জানাইয়া সব বলিত কাতরে। 

রোগমুক্ত হ'ত প্রভু দিলে আজ্ঞ৷ করে ॥ 

প্রভু বলিতেন যদি রোগ মুক্তি চাও। 

যে রোগের বৃদ্ধি যাতে তাই গিয়ে খাও ॥ 

তিন সন্ধ্যা ধুলি মাখ তুলসীর তৃলা। 

জর হ'লে পথ্য দ্নেন তেঁতুলের গোল! ॥ 


% 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ১৩ 


বেদনা অজীর্ণ বমি কিন্া অন্পপিত্তে। . 
তেতুল গুলিয়! খায় পিস্তলের পাত্রে ॥ 
মহারোগে অঙ্গে মাথে গোময় গোমূত্র | 
কেহবা আরোগ্য পায় প্রভূ আজ্ঞা মাত্র ॥ 
রোগ জানাইয়। যায় যানস! করিয়ে । 
মানসিক টাকা দেয় রোগ মুক্ত হয়ে ॥ 
মানস! করিত লোকে যার যেই শক্তি। 
একান্ত মনেতে যার সেই রূপ ভক্তি ॥৮ 


একটা শ্রীপ্রীহরি ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হুইয়৷ বসিয়৷ আছেন। এমন 
সময় রামধন নামে এক জন্মান্ধ বালক তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। 
রামধনের নিবাস গোপালগঞ্জের সন্নিকট বেতগ্রামে ছিল। সে ঠাকুরের 
রোগ আরোগ্য করিবার অসাধারণ শক্তির কথা শ্রবণ করিয়। ওড়াকান্দী 
আগমন করে। রামধন ও তাহার পিতামাতার ভক্তি এবং বিশ্বাস 
দেখিয়! শ্রীশ্রীহরির অন্তরে দয়া ছইল। তিনি তাহার পদ্মহস্ত খানি 
রামধনের মস্তকে স্থাপন করিলেন, ইহাতে রামধন তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি লাভ 
কবিল। ভক্তগণ এতাদৃশ ঘটনা! দেখিয়! বিস্মিত হইল। রামধন আর 
গৃহে ফিরিল না। সে ঠাকুর বাটীতে থাকিয়। ছুগ্ধবতী গাভীসকল 
চরাইয়া বেড়াইত এবং গৃহের যাবতীর কার্ধ্য করিত। শ্রীহরির নিত্যধাম 
গমনের পর রামধন উদাসীন হইয়া দেশে দেশে পর্যটন করিত এবং 
ঠাকুরের মাহান্ম্য কীর্তন করিত। 

শ্রীহরি ঠাকুর ওড়াকান্দীর দক্ষিণে রাউৎখানার গ্রামে তদীয় ভক্ত 
মৃত্যুগজয় বিশ্বাসের বাটীতে প্রায়ই গমন করিতেন। এক দিবস ঠাকুর এ 
বাটীতে বছ ভক্তসহ বসিয়া আছেন। ভক্কেরা কেহ তাহাকে নানাপ্রকার 
পুষ্প দ্বারা সাজাইতেছে, 'কেহ পাখা দিয় ব্যজন করিতেছে, কেহ ব৷ 


১৪ ংশ-পরিচয় 


ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়! ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে । এমন সময় একদল 
কুষক লাঙ্গল স্কন্ধে করিয়! জমিতে চাষ করিতে যাইতেছিল। উহাদিগের 
সহিত হীরামোহন নামে একজন অতি সরল প্রকৃতির লোক ছিল। শ্রীহরি 
ঠাকুরকে দেখিবামাত্র সে চমকিয়। উঠিল। তিনিও তাহার দিকে একটু 
তাকাইলেন। হীরামোহন অচৈতন্ত প্রার হইয়া শ্রীহরির ঠাকুরের অঙ্গে 
রামরূপ দর্শন করিল। এই সম্বন্ধে লীলামূত গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণন। 
আছে £-- 

“হীরামন দেখিল সাক্ষাৎ সেই রাম। 

শিরে জটা বাকলটা সুন্দর সুঠাম ॥ 

এক হীরামন দেখে রাম দয়াময় | 

সেরূপেব আভা মাত্র দেখে মৃত্যুঞ্জয় ॥ 

বাফ পার্খে কুক্ষিমধ্যে দেখে ধনুণগডন। 

কটাতে বাকল শিরে জটা কক্ষে তুণ ॥ 

বনবাসে সেই বেশে যান খম্থামুখে | 

তেম়ি অপরূপ রূপ হীরামন দেখে | 


সেই সময় হইতেই হীরামোহন গৃহকার্ধ্য একেবারে ত্যাগ করিয়া 
উদাসীন হইল এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। বর্ষাকালে 
রাউৎখামার প্রভৃতি গ্রাম অঞ্চল বন্তার জলে প্লাবিত হইয়া যাইত। 
তাহাতে এক বাটা হইতে অন্ত বাটীতে গমন কর! নৌকা ব্যতীত অসম্ভব 
হইত। হীরামোহনের যখন শ্রীহরি দর্শন করিবার আকাঙ্া! হইত 
তখন সে আর নৌকার অপেক্ষ। করিত না। মনের আবেগে জলের উপর 
দিয়া হাটিয়৷ ওড়াকান্দী আফিত এবং গ্রীহরি দর্শন করিয়া যাইত। গৃহ- 
কার্য ত্যাগ করিয়। এই প্রকার উদ্দাসীন হওয়ায় হীরামোহনের জ্ঞাতিগণ 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ১৫ 


তাহাকে পরিত্যাগ করে। কিছুদিন পরে তাহার ভীষণ জর হুইল এবং 
তাহাতে তাহার মৃত্যু ঘটিল। জ্ঞাতিগণ তাহার মৃতদেহ ওড়াঁকান্দী ঠাকুর 
বাটাতে ফেলিয়৷ চলিয়৷ গেল। শ্রীহরি উহা দেখিয়৷ বড়ই হুঃখিত 
হইলেন। তিনি সকলকে বিদায় দিলেন এবং এক বৃক্ষের তলায় 
হীরামোহনের মৃতদেহ লইয়। রজনী কাটাইলেন। শেষ রজনীতে তাহার 
প্রাণ সঞ্চার হইল। লীলামৃত গ্রন্থে এই প্রকার বণিত আছে £_- 

"প্রভু বলে যাহা হক সবে যাহ ঘরে । 

আমি দেখি চেষ্টা ক'রে ঈশ্বর কি করে ॥ 

সবে গেল প্রভু মাত্র রহিল একেলা । 

মরা হীরামনে লয়ে সেই বৃক্ষতলা ॥ 

যামিনীর শেষ যামে সঞ্চারিল প্রাণ। 

নীরোগ শরীর হ'ল পূর্ণ শক্তিমান ॥ 

উঠিয়! চরণ ধরি বলে ওহে নাথ । 

এ অধমে কৃপা করি কর আত্মসাৎ ॥ 

হীরামোহনের জীবনী অদ্ভুত ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। তাহা এই 
প্রকার স্থানে সন্নিবেশ কব! অসস্তব। শ্রীহরির আদেশে হীরামোহন 
দেশ ত্যাগ করিয়া বৃন্াবনে চলিয়া গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, হীরা- 
মোহন অগ্যাবধি জীবিত আছে। 
একদিন প্রাতঃকালে শ্রীহরি ঠাকুর বাটার পুফকরিণীর পাড়ে এক 

বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। অনেক ভক্ত তথায় সমবেত হইয়াছে। 
এমন সময় পাইকডাঙ্গ। নিবাসী স্বরূপ চন্দ্র রায় মহারোগে আক্রান্ত 
হইয়! ঠাকুরের সমীপে আসিলেন। রায় মহাশয় অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী 
লোক ছিলেন এবং দেশে তাহার খুব প্রভূত্ব ছিল। তিনি বড়ই অহঙ্কারী 
ছিলেন এবং প্রজার উপর খুধ অত্যাচার করিতেন। ঠাকুর্‌ তাহাকে » 


১৬ বংশ-পরিচয় 


দেখিবামাত্র বলিলেন, “আপনি দেশের রাজা, আপনি আমার বাটা 
আসিয়াছেন। আমি কি দিয়া আপনার অভ্যর্থনা করিব?” ঠাকুরের 
বাক্যে তাহার অহঙ্কার চিরদিনের জন্ত চূর্ণ হইয়৷ গেল। তিনি কাদিতে 
কাদিতে তাহার চরণতলে পতিত হইলেন। ঠাকুর দেখিলেন বাস্তবিক 
তাহার পরিবর্তন হইয়াছে। তখনই তাহার মহাব্যাধি আরোগ্য হইয়া 
গেল। তিনি প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়া বাটা গমন করিলেন। অতঃপর অন্ত 
এক দিবস স্বরূপ রায় মহাশয় ঠাকুরকে নিজ বাঁটাতে লইয়া যাইবার জন্য 
তাহার নিকট নিবেদন জানাইলেন। তাহাতে ঠাকুর বলিলেন, “তুমি 
বাটাতে এক পতিতাকে আশ্রয় দিয়া তাহার সহিত পাপাসক্ত রহিয়াছ । 
তুমি যদি উহাকে মাতা বলিয়! সম্বোধন করিতে পার, তবে আমি তোমার 
বাটা ধাইব।” স্বরূপ রায় ভীত এবং বিশ্মিত হুইয়। মনে কবিলেন, 
ঠাকুর এই প্রকার অতি গৃহ বিষয় কি করিয়া জানিলেন। তিনি আর 
কোন কথ| ন! বলির! এ পতিতাকে মাতা! বলিয়া সম্বোধন করিতে স্বীরুত 
হইলেন! ঠাকুর অগণিত ভক্ত সমভিব্যাহাবে পাইকডাঙ্গ। রায় 
মহাশয়ের বাটা চলিলেন। সেখানে মহানন্দের রোল পড়িয়৷ গেল। 
ভক্তের! সংকীর্তনে মাতিয়। গেল। অতঃপর ভোজনাস্তে ভক্তদদিগের সভার 
মধ্যে ঠাকুর সমীপে সেই পতিতা নারীকে আনয়ন করা হইল। ঠাকুর 
বলিলেন, স্বরূপ তুমি এখন তোমার বাক্য প্রতিপালন কর। এই 
নারীকে মাতা বলিয়৷ সম্বোধন কর। স্বরূপ রায় তাহাই করিলেন। 
ম|, মা, বলিয়া তাহার পদে পড়িলেন। সেই দণ্ড হইতেই সেই 
নারীর প্রতি তাহার ঘ্বণিত আসক্তি একেবারে চলিয়। গেল। তাহার 
নূতন জীবন আরম্ভ হইল। 

সেই পতিতা৷ নারী অসামান্য রূপলাবণ্য সম্পন্না যুবতী ছিল। রূপের 
জন্ত তাহার যথেষ্ট অহস্কাম ছিল। ঠাকুর বলিলেন, “তুমি শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্তা, 
তোমার আবার রূপের গৌরব কি ? তোমার স্তনের নিয়ে ও উরুদেশে 
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স্বেতকুষ্ঠ রহিয়াছে।” ঠাকুরের বাক্যে তাহার .সকল অভিমান 
ভাঙ্গিয়া গেল। তখন নিকটে এক দণ্ডায়মানা নারী তাহাকে অন্তত্র 
লইয়া যাইয়া বস্ত্র উন্মোচন করিয়৷ দেখিল, বাস্তবিক সে শ্বেতকুষ্টগ্রস্ত। 
বাটার কেহ পূর্বে ইহা! জানিত না। ভক্তগণ মহাবিস্বয় মানিল। সেই 
পতিতা রমণী তখন ঠাকুরের চরণ ধরিয়া কাদিতে লাগিল। ঠাকুরের 
রুপা হইল এবং সে কুষ্ঠ হইতে পরিত্রাণ পাইল। এই রমণী হুরিভক্কি- 
পরায়ণা হইয়া! যতকাল জীবিতা ছিল ততকাল শ্রীহরি ঠাকুরের 
ভক্তদিগেব সেব। শুশ্রুষ। করিয়। দিন কাটাইত। এই প্রকাবে ঠাকুরের 
পদখুলি লাভ করিয়া কত অহস্কারীর যে দর্প চূর্ণ হইয়াছে, কত পাষণ্ডের 
প্রাণে বে ভাবের বন্তা খেলিয়াছে, কত মহারোগীর যে রোগ আরোগ্য 
হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

শ্রীহরি ঠাকুর তাহার ভক্তের আলরে গমন করিলে তথায় হরি 
সংকীর্তঘন হইত। কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ঠাকুরের প্রেমে উন্মত্ত-. 
প্রায় হইয়া সংকীর্ভনে যোগদান করিত। তাহারা ভেদাভেদ জ্ঞানশৃহ্ত 
হইয়। সকলেই মনে করিত ঠাকুর তাহাদের একমাত্র ভগবান, আর 
তাহারা সকলে তাহার ভক্ত। স্ত্রীপুরুষের এই প্রকার মিলন দেখিয়া 
অনেকে তাহাদিগকে বড়ই দ্বণা করিতে লাগিল এবং তাহাদের বিরুদ্ধে 
এক তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিল। একদিবস ঠাকুর তীয় 
ভক্ত পগ্মবিলানিবাঁসী দশরথ বিশ্বীসের বাটা গমন করিলেন। ভক্তগণ 
ত্রীপুরুষ সকলে সংকীর্তনে মত্ত হইল। এদিকে গ্রামের বিরুদ্ধ পক্ষেব 
লোক দলবদ্ধ হুইয়! জমিদারের কাছারীতে নায়েব মহাশয়ের নিকট 
ভক্তগণের কথা জানাইল। নায়েব দশরথের বাটা আসিয়া স্ত্ীপুরুষের 
এ প্রকার প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া তাহাকে ভাকাইলেন। নায়েব 
পায়ের জুত। খুলিয়৷ নিজহস্তে দশরথের পৃষ্ঠে সজোরে প্রহার করিলেন 
এবং কুড়ি টাক! জরিমানা করিলেন। দশরথ এ টাকা আনির! নায়েবের 

২ 


১৪ বংশ-পরিচয় 


হাস্তে দিলেন। মায়েব উহা! পাইয়া হষ্টচিত্তে প্রস্থান করিলেন। শ্রীহরি 
ঠাকুর ভক্তের এই প্রকার দুর্দশা ও অপমান দেখিয়া ব্যথিত হইলেন। 
কীর্তনান্তে সকলে ভোজন শেষ করিয়! বিশ্রাম করিতে লাগিল। ঠাকুর 
খট্যার উপর শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কুলবধূগণ এমন 
সময় দেখিলেন ঠাকুরের পৃষ্ঠে রক্ত জমিয়া থাক্‌ থাক্‌ দাগ হইয়া রহিয়াছে । 
উহ! দেখিয়া তাহার! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লীগিল। বাটার সকলে 
ছুটিরা আদিল এবং জিজ্ঞাসা করিল কি হইয়াছে? ঠাকুর উঠিয়া 
বসিলেন । কোন কথা বলিলেন না । কেবল বলিলেন, “্দশরথ কোথায় ?” 
সকলে ঠাকুরের পৃষ্ঠে এ প্রকার দাগ দেখির! ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং 
বুঝিতে পারিল, ভক্ত দশরথকে প্রহার করায় ঠাকুরের পৃষ্ঠে এ প্রকার দাগ 
হইযাছে, প্রত ভক্ত এবং ভগবান এক! পরে এই নায়েবেব গলিত 
কুষ্ঠ হইয়াছিল এবং তাহার বংণ নির্খুল হইযা গিয়াছে । 

» ইহার কিছুপ্দিন পঙ্ব কতকগুলি ছুষ্টলোক ঠাকুরের ভক্তদিগের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ লইয়া জোসান্ুর গ্রামের নীলকুঠির ডিকৃসন সাহেবের নিকট 
উপস্থিত হইল। সাহেব তাহাদের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া শ্রীপ্রীহরি 
ঠাকুরকে তাহার ভক্তগণ সহ কুঠিতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিলেন। এই 
সময়ে নীলকুঠি সাহেবদের জনসাধারণের উপর খুব প্রতুত্ব ছিল এবং ছোট 
ছোট মোকদ্বম! কি দেওয়ানী কি ফৌজদারী তাহারাই বিচার করিত এবং 
সাধারণের উহ! মানিয়! লইতে হইত। শ্রীহরি ঠাকুর প্রায় ৩০০ ভক্ত 
লইয়া জোসাস্থর অভিমুখে চলিলেন। ভক্তগণ প্রমত্তের স্তায় দীর্ঘপথ 
কীর্ভন করিতে করিতে নৃত্য করিয়৷ চলিল। ডিকৃসন্‌ সাহেব পূর্বে এই 
প্রকার কীর্তন কখনও শ্রবণ করেন নাই বা দেখেন নাই। উহ! দেখিয়া 
তিনি ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন এবং তাহার মাতাকে উহ! দেখিবার জন্য 
ডাকিয়া আনিলেন। ডিকৃসন-মাতা কীর্তন মধ্যে ঠাকুরকে দেখিয়া 
পাগলিনীর স্তায় হইলেন এবং মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়৷ ঠাকুরের পদচুষ্বন 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ১৯ 


করিলেন! তিনি শ্রীপ্রীহরি ঠাকুরের অঙ্গে শ্রীষ্ট যীশুকে .দর্শন করিলেন। 
এই সম্বন্ধে লীলামৃত গ্রন্থে এই প্রকার উল্লেখ আছে £_ 

«সাহেবের মাত দেখে হয়ে অনিমিষ | 

সাহেবে বলে তুমি দেখ দেখ ডিকৃস ॥ 

হিন্দু বলে শ্রীহরি যবনে বলে আল্লা । 

দরবেশ ফকিরে যাবে বলে হেলাল্লা ॥ 

বৌদ্ধ যারে বুদ্ধ করে খ্রীষ্ট বলে যীন্ত। 

এই তিনি নবরূপে উদ্ধারিতে বস্থু ॥” 


ওড়াকান্দীব পশ্চিমে তিলছাড! গ্রামেব একটা বিধবা! রমণী জলোদরী 
রোগে আক্রান্ত হইয়| শ্রীহবি ঠাকুরেব নিকটে আগমন করে। ঠাকুরের 
কপায় তাহার ব্যাধি দুবীভূত হইয়া যার। অতঃপর রথযাত্রার সময় 
ঠাকুর তাহাকে পুবীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব দর্শন করিবার জন্য তথায় 
গমন কনিতে আদেশ দেন। স্ত্রীলোকটার ঠাকুরের প্রতি এতই বিশ্বাস 
হইয়াছিল যে, সে কোন মতেই পুরী যাইয়া! জগন্নাথ দর্শন করিতে স্বীরুত 
হইল না। কারণ দে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞান করিত। অনেক 
বলিবার পর স্ত্রীলোকটা স্বীকৃত হইল । সে দেখিল ঠাকুরের বাক্য প্রতি- 
পালন করা কর্তব্য । অতঃপর পুবী যাইয়া রথোপরি শ্রী্রীহরি ঠাকুরের 
মুর্তি দেখিয়া বিশ্বয়ে বাহৃজ্ঞান শূন্তা হইল। লীলামৃত গ্রন্থে এই সম্বন্ধে এই 
প্রকার বণিত আছে £__ 
“সে নারী শ্রীক্ষেত্র গেল জগন্নাথে আত্তি। 
রথের উপরে দেখে হরিাদ মূর্তি ॥ 
নারী বলে কেন আমি আসি এত দূর । 
ওড়াকান্দী আছে যদি দয়াল ঠাকুর । 
ইহার কয়েকদিন পরেই শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের শ্রেষ্ঠ পাগ্ডার প্রতি এক 
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স্বপ্রাদেশ হর। শ্্রীশ্রীজগন্নাথ দেব বলিলেন, আমি ওড়াকান্দী অবস্থান 
করিতেছি । তথায় শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের নিকট ভাণ্ডে করিয়া প্রসাদ লইয়! 
যাও। লীলামৃত গ্রন্থে এই সম্বন্ধে হা বণিত আছে তাহা নিম প্রদত্ত 
হইল £__ 

*শিবনাথ ভবনাথ ছুই পাণ্ড দিয়ে । 

পায়সান্ন ওড়াকান্দী দেহ পাঠাইয়ে ॥ 

ফরিদপুর জিল। তেলীহাটা পরগণে। 

মুক্ৃশুদপুর থান! তাহার দক্ষিণে ॥ 

তাহার মধ্যেতে আছে ওড়াকান্দী গ্রাম । 

সাধু যশৌবস্ত সত হরিদাস নাম ॥ 

ঝট পট কর কাধ্য আর কিব। চাঁও। 

প্র এই ভাগ সেই শ্রীধামে পাঠও ॥ 

মেই আমি আমি নেই নহে ভেদভিন্ন। 

সেই দেহে মোর সেব। হইবে এ অন্ন ॥» 

্ীপ্রীহরি ঠাকুরের জীবন লীল। অতি মধুব এবং অলৌকিক ঘটন! 

পরিপূর্ণ । তাহার সমুদান এই প্রকার পুস্তকে ষথাবথভাবে সন্নিবেশ 
কর! একেবারেই অসম্ভব। তদীয় ভক্ত প্রেমিকপ্রবর কবিরসরাজ 
৮তারক চন্দ্র সরকার প্রণীত শ্শ্রীত্রীহরি লীলামৃত” গ্রন্থে এবং তদীয় পৌস্র 
স্থকবি ৬নুধন্ত কুমার ঠাকুর কৃত ্গ্রীশ্রীহরি চরিতামৃত” গ্রন্থে তাহার 
জীবনলীলা অতি মধুরভাবে বর্ণিত আছে। আশ। করা যায় অনু. 
সন্ধিংনু ব্যক্তিমাত্রেই উহা" পাঠ করিয়! ঠাকুরের জীবনলীলা অবগত 
হইবেন। অধুন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চরধ্য ঘুটনাবলীর সত্যতার বিশ্বাস স্থাপন করিবার 
অক্ষমতা দৃষ্ট,হয়। ইহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে, এই আশ্চর্ধ্য বিচিত্রতা- 
পুর্ণ জগতের-_বিশেষতঃ ধর্ম জগতের ঘটনাবলী মানুষের চক্ষুতে সমস্তই 
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আশ্টর্যপূর্ণ। ধর্্জগতের ইতিহাসে সকল সশ্প্রদায়ের, মধ্যেই অতীব 
অলৌকিক ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীত্রীমহাপ্রতু চৈতন্তদেবের জীবনের 
সমস্তই আশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ। এমন কি পাশ্চাত্য জগট্তর ধর্মগুরু বীণ্ 
্ীষ্টের জন্ম, জীবনী ও কাধ্যকলাপ সমস্তই অলৌকিক। কিন্তু তাই 
বলিয়া এই সমস্তের সত্যতায় কেহই সন্দিহান হন না। আর একথাও 
অতীব সত্য যে মানুষের শক্তি ও জ্ঞান 'অতি ক্ষুত্র। সেই জ্ঞানকে 
জাগতিক ঘটন। সমূহের সত্যাধত্যের একটা বিচার বলিয়া মানিয়া লওয়া 
বাইতে পারে না। ববং এই সমস্ত নূতন নূতন ঘটন| মানুষের জ্ঞান ও 
শক্তিকে উত্তরোত্তর পরিবর্তিত করিতেছে এবং ভবিষ্যতে আরও 
করিবে। 

শরীপ্রীহরি ঠাকুরেব নামে, প্রেমে ও কীর্তনে তাহার ভক্তেবা অন্ুক্ষণ 
মাতোমার। থাকিভ বলির! লৌকে তাহাদিগকে “মতুয়া” আখ্যা দিয়াছিল। 
অগ্ভাবধি এই ভক্ত জস্প্রদায়কে “মতুয়া সম্প্রদায় বল! হয় এবং এরই 
নামেই ইহারা সর্বত্র পরিচিত। আহারে, বিহারে, স্থুখে, ছুঃখে, শয়নে, 
স্বপনে, কীর্তনে নর্তনে, শ্রাস্তি ক্লাস্তিতে, আরামে বিরামে, হা হুতাসে 
জীবনের শেব নিখীসে পূর্বধবঙ্গে বে হরিচাদের নাম জীবগণের জিহ্বাগ্রে 
উচ্চারিত হইতেছে, সেই ভাবরাজ্যেব সোণার মানুব, ভক্তের নদের 
গোর, ভক্তের কিশোরী প্রাণবল্লভ শ্রীত্রীহরি ঠাকুরের লীলাস্থল শ্রীশ্রীধাম 
ওড়াকান্দীতে ত্রিতাপে তাপিত লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণের জাল! ভুড়াইবার 
জন্ত প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে ৬বাক্কণী স্নান উপলক্ষে সমবেত হুইয়! প্রেমানন্দে 
মধুর হরিনাম কীর্তন করে। সেদৃশ্ত অতি মনোরম, অতি চিত্তাকর্ষক ! 
এ সময়ে ৩৪ দিন ধরিয়। শ্রীপ্রীহরি ঠাকুরের লীলাম্থলে হুরিনামের যে 
প্রবল তরঙ্গ উখিত হয়, তাহাতে লক্ষ লক্ষ জীবকে হাবুডুবু খাইতে 
দেখিলে প্রাণে এক অভিনর ভাবের উদয় হয়। খোল, করতাল, শিল্গা, 
শঙ্খ, জয়টাকের বাদ্য সংযোগে হরিনাযের ধ্বনিতে যে অব্যক্ত ওকার 
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নাদের সমুখান হয়, তাহা যাহার প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে কেবল মাত্র সে 
জানে সে পরশন কত মধুর, কত আরামের, কত আনন্দের | "প্রায় ৫, 
বৎসর হইল শ্রীশ্রীহাঁর ঠাকুর মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন ? কিন্তু তিনি যে 
অনন্ত ভাববন্তা প্রবাহিত করিয়! গিরাছেন তাহা প্রাণ হইতে প্রাণাস্তরে, 
গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশাস্তরে ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া 
পড়িতেছে। সে মহাপুরুষের পায়ের ধুলি পাইয়া! অবিশ্বাসীর ভগবানে 
বিশ্বাস বাড়িয়াছে, অভিমানীর দর্প চূর্ণ হইয়াছে, পাষণ্ডের প্রাণে ভাবের 
শ্রোত বহিয়াছে, প্রেমশৃন্তের প্রাণে প্রেমের উৎস খুলিয়াছে, তাহার 
আবির্ভাবে এদেশ ধন্য হইয়াছে। খুলনা, বরিশীল, ফরিদপুব, যশোহর, 
নোয়াখালি, মৈমনসিংহ, ঢাকা, মালদহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি জেলার জাতিবর্ণ 
নির্কিশেষে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের লক্ষ লক্ষ ভক্ত তদীয় পীঠস্থানে সমাসীন 
তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রীগুরুচাদের চরণ সকাশে উপস্থিত হইয়। অগ্যাবধি 
প্রাণের জাল। জুড়াইজেছে। এতদ্দেশে এমন মহাপুরুষেব জন্মে সকলেই 
গৌরবান্বিত হইয়াছে । 

প্রীপ্রীহরি ঠাকুবের এক একজন ভক্ত চরিত্র লিপিবদ্ধ করিলে ক্রিয়।- 
গুণ দ্বারা ভগবানের অবতার বলিয়! অনুভব করিতে হয়। তদীর় ভক্ত- 
গণের মধ্যে গোস্বামী গোলক, স্বামী মহানন্দ, গোস্বামী শ্রীলোচন, 
পাগল হীরামোহন, পাগল ব্রজনাথ, নাটু, বিশ্বনাথ, দাশরঘী, মৃত্যুপ্জয় ও 
তারক তাহার নাম ও প্রেম পূর্ববঙ্গের প্রতি দ্বারে দ্বারে যাই! বিলাইয়া- 
ছেন। প্রচারক ভক্ত হিসাবে ৬ভাবক চন্ত্র সরকার মহাশয়ের নাম 
এই প্রসঙ্গে উত্থাপন না করিলে ঠাকুর বংশের ইতিহাস অসমাপ্ত থাকিয়া 
যায়। যশোহর জিলার জয়পুর গ্রামে তাহার জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নাম কাশীনাথ। তিনি অতি বাল্যকালে ওড়াকান্দী আসিয়৷ ঠাকুরের 
প্রেমে ও ভক্জিতে আপ্লুত হন। তিনি স্কবি 'ছিলেন এবং বাংলার বহু- 
স্থানে কবি গান করিতেন। এ গানের ভিতর দিয়া তিনি প্রীশ্রীহরি 
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ঠাকুরের জীবনলীলা এমন সুন্বরভাবে বর্ণনা করিতেন যে লোকে 
ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া পারিত না। তাহার রচিত শ্রীশ্রীহরি 
লীলামূত ও শ্রীন্রীমহাসংকীর্তন গ্রন্থ অগ্যাবধি ঠাকুরের ভক্তগণ অতি 
বত্ব ও ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া থাকে । লীলামূতে ঠাকুরের জীবনী ও 
লীলা লিখিত আছে এবং মহাসংকীর্ভনে ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তিরসপূর্ণ বু 
গীতি রচিত হইয়াছে । বস্ততঃ তারকচন্দ্রের জন্যই ঠাকুরের ধর্মমত বাংলার 
এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে ব্যাপকভাবে দ্রত বিস্তার লাভ করিয়াছে । 
শ্রীীহরি ঠাকুরকে তাহাব ভক্তগণ ভগবানের অবতার জ্ঞান করেন। 
যদি পতিতের উদ্ধার করিবার জন্যই ভগবান মর্ভে আগমন করিয়া থাকেন, 
তবে শ্রীশ্রীহবি ঠাকুব ভগবানের পূর্ণ অবতার তাহাতে কোনই সন্দেহ 
নাই। এই সময়ে বাংলাব নমংশূদ্র জাতির তথা! সমগ্র অনুন্নত জাতি 
সমূহের অবস্থ। পর্য।লোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা! 
অতিশয় দ্বণিত সামাজিক এবং ধর্ম্জীবন যাপন 'করিত। একারণ তথা 
কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ কর্তৃক ইহারা নিগীড়িত এবং উপেক্ষিত হইয়া" 
আসিতেছিল। অস্পৃশ্তত। দোষ এতদূব প্রবল ছিল যে অনুন্নত হিন্দুর! 
আত্মনর্ধ্যাদা জ্ঞানশৃন্ঠ হইর! উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সম্মুখে নিজেদের কুন্ধুর 
হইতেও অধম মনে করিত। ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যার চষ্চা একেবারেই ছিল 
ন1। দরিদ্রতা পূর্ণমাত্রায় বিরাজ করিত । বৈষ্ঞব ধর্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম হইলেও 
এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব জাতিভেদ প্রথা এবং অস্পৃশ্ততার বিরুদ্ধে ঘোর সংগ্রাম 
চালাইয়৷ হরিনামে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের মধ্যে সাম্যবাদ প্রচার 
করিলেও তাহার অন্তর্ধানের পরে বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা 
আবার জাগরিত হইল । অকল্পশ্রাতা নূতন মুর্তি ধারণ করিয়া হিম্দুসমাজ 
আক্রমণ করিল। ফলে চৈতন্তদেবের ধর্ম জনসাধারণের ধর্ম (17895 
15115107) হইলেও অন্থুর্নতত সম্প্রদায়ের বৈষ্বগণ বৈষ্যবধর্্মাধিকারে 
বঞ্চিত হইয়৷ “বাউল” নামক একপ্রকার অতিশয় নিকৃষ্ট ধর অনুসরণ 
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করিতে লাগিল। ইহার! পবিত্র গার্‌স্থ্য ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া নানাপ্রকার 
জঘন্ভ আচরণে ও অন্থষ্ঠানে অন্ক্ষণ মত্ব থাকিত এবং ইহাকে. তাহার 
অতি বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। তাহাদের নৈতিক 
চরিত্রের অধোগতির আর সীমা রহিল না, বাউল ধর্ম যেন মুখ ব্যাদান 
করিয়া বাংলার সমগ্র অনুন্নত সমাজকে গ্রাস করিতেছিল। ইহার উপর 
তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্পশ্ত অনুন্নত জাতির উপর এতদূর 
অত্যাচার এবং নি্পীড়ন করিত যে তাহারা নিজেদের হিন্দু বলিয়া পরিচয় 
দিতে পারিত না। ইহার ফলে তাহারা দলে দলে ধন্্াস্তর গ্রহণ করিতে 
লাগিল। হিন্দু ধর্মে যেন ভাঙ্গন লাগিল। সোণীার বাংল! যেন হিন্দু- 
শূন্য হইয়া যাইতে বসিল। এই শঙ্কটাপন্ন অবস্থ। হইতে কিন্দুধঞ্থকে রক্ষা 
করিবার জন্ত অবতারের প্ররোজন হইল। 

যদ। যদা হি ধর্ন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত। 

অস্থযুখান্মধর্মন্ত তদাত্মনং স্থজাম্যহম্‌ ॥ 

পরিত্রাণার সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কতাম্‌। 

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 

সাধুদিগের পরিত্রাণ, হুষ্কতের বিনাশ সাধন এবং ধর্ম স্থাপনের জন্ত 

ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। নিপীড়িত এবং অস্প্শ্ত জাতির উদ্ধারের 
জন্ত তাহাদিগকে নিধ্যাতন হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ত এবং তাহা 
দিগের মধ্যে নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্ত গ্রীশ্রীহরি ঠাকুর ওড়াকান্দীতে 
অবতীর্ণ হইগ়াছিলেন। পতিত, নিপীড়িত ও উপেক্ষিতদের উদ্ধার এবং 
কল্যাণের জন্যই ভগবান মর্ত্যে আগমন করেন। পূর্ব পুর্ব্ব অবতারের 
উদ্দেশ্তও ছিল পতিত উদ্ধার করা; কিন্তু হিন্দু ধর্মের ইতিহাস পর্যালোচনা 
করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এঁ উদ্দেন্ত তাহাদের দ্বার সম্যকরূপে 
সাধিত হুইতে পারে নাই। রীামায়ণে আমর! . দেখিতে পাই রামচন্দ্র 
পতিত চণ্ডালকে আলিঙ্গন করির়াছিলেন। . তাহা দ্বারা তাহার স্বীয় 
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অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই আলিঙ্গনে চণ্ডাল 
জাতির উদ্ধার সাধিত হয় নাই। রামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন) তাহার 
সময়ে ক্ষাত্রশক্তি ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। দ্বাপরে আমরা 
নন্দদুলাল শ্রীকুষ্চকে বৈশ্ত গোপ-কুলে আবিভূতি হইতে দেখিতে পাই। 
তাহাব সময়ের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখা যার বৈশ্ত সম্প্রদায়ের উন্নতি 
তাহার সমরে বিলক্ষণ সাধিত হইয়াছিল । তারপর কলিতে দয়াল ঠাকুর 
্ীপ্ীচৈতন্তদেবের আবির্ভাব হইল। তিনি ব্রাহ্মণের পুত্র হইয়াও 
আঁচগাল সকলকে আলিঙ্গন করিয়। হরিনাম ও প্রেম বিলাইলেন। তাহার 
লীলাতে মনে হইল বাংলার বক্ষ হইতে জাতিভেদ ও অন্পৃশ্ঠত৷ চিরতরে 
বিলুপ্ত হইল। কিন্তু তাহার লীলা সংবরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার 
ভক্তগণ স্ব স্ব জাতিভুক্ত হইয়া গেলেন। পতিত শুদ্র পতিতের স্থানেই 
রহির! গেল। তাহার উদ্ধার হইল না। তখন ভগবান ভাবিলেন তাহার 
উদ্দেগ্ত কোন মতেই সিদ্ধ হইল না। তিনি এক উপ্টুর উদ্ভাবন করিলেন, 
তাহা এই--্পতিত উদ্ধার কবিতে হয় পতিতের আলয়ে জন্মগ্রহণ 
করিয়া ।* তাই ভগবান ওড়াকান্দী অবতীর্ণ হইলেন। তাহার আগমনে 
বাংলার অনুন্নত জাতি বু যুগ যুগাস্তরের নির্যাতনের পর গৌরব 
করিবার অমূল্য রতন লাভ করিল। তাহার! ধন্য হইল ও পরিত্রাণ 
পাইল। 

শাস্ত্রে অবতারের নানা লক্ষণ দেখিতে পাওরা যার । তন্মধ্যে মনে 
হয় একটা লক্ষণ খুবই প্রবল । তাহ! এই যে প্রত্যেক অবতার ধরাধামে 
আসিয়া এক ভাবের শ্রোত-_এক আনন্দের মহাবন্ত! প্রবাহিত করিয়া 
যান। সেই স্রোতের গতি অনন্তকাল চলিতে থাকে; কখনও তাহার 
নিবৃত্তি হয় না। তাই কোন যুগে শ্রীক্ুষ্ণ চলিয়! গিয়াছেনঃ তবুও তাহার 
ভক্তগণ আনন্দে আত্মহারা হইয়া সেই বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হটতেছে। 
প্রায় পীঁচশত বংসরেরও অধিক হইয়! গিয়াছে শ্রীপ্রীচৈতত্ত দেবের 
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অন্তর্ধান হইয়াছে, তথাপি তাহার ভক্তগণ প্রাণের আবেগে আনন্াাশ্রুতে 
ভাসিয়া নবদ্বীপে যাইতেছে । বহুকাল অতীত হইল শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর 
তাহার লীল! সন্বরণ করিয়াছেন, অগ্যাবধি তাহার লক্ষ লক্ষ ভক্ত প্রাণের 
জ্বাল! ভুড়াইবার জন্য তাহার লীলা! ক্ষেত্র শ্রীন্রীধাম ওড়াকান্দীতে ছুটিয়া 
আসিতেছে । অবতার সকলেই আত্ম পরিচয় দিয়াছেন, শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরও 
তাহার ভক্তগণ সমক্ষে আত্মপরিচর দিয়! পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, “আমিই 
সেই ক্ষীরোদের হরি ।” 

শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের দৃষ্টি সর্বাগ্রে অনুন্নত জাতির ধর্ম সংস্কারের দিকে 
আকৃষ্ট হইল। তিনি দেখিলেন, নমঃশুদ্র ও অন্ান্ত অনুন্নত জাতি বাউল 
ধর্ম গ্রহণ করিয়া ঘোর তামসিকভাবে আচ্ছন্ন হুইয়! রহিয়াছে । এই 
তামসিক ভাব হইতে ইহাদের হঠ।ৎ সাত্বিকভাবে উন্নীত করা একেবারেই 
অসস্ভব। ইহার্দিগের সম্মুখে নানা প্রলোভন রহিয়াছে। উহা অতিক্রম 
কর। তাহাদের পক্ষে+অতীব ক্লেশকর। তিনি অন্গভব, করিলেন, মানুষের 
রাজসিক ভাব হইতে সাত্বিকভাবে উন্নীত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। 
তাই ঠাকুর সর্বাগ্রে অনুন্নতদের রাজসিকভাবে উন্নীত করিবার জন্য 
আদর্শ গার্চস্থ্যধর্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন । মন্ুষ্যের হাজারকরা একজন 
মাত্র সন্ন্যাসদর্শ গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হয়, আর বাকী ৯৯৯ জনই 
গৃহী থাকিয়া যার। অতএব গৃহস্থের জীবনই সাধারণের জীবন এবং 
গৃহস্থাশ্রমই সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রম। গৃহে থাকিয়াও কি: প্রকারে সন্ন্যাসী 
হওয়া! যায়, তাহার জীবনে তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। বাউল ধর্ম ও 
তৎসংশ্লিষ্ট ঘোর তামসিক আচরণ ও ব্যভিচারমূলক কাধ্যের উচ্ছেদকল্পে 
তিনি গৃহস্থমাত্রকেই শিক্ষা! দিয়াছিলেন যে ণ্এক স্ত্রী যাহার তিনি 
ব্রহ্মচারী 1” তিনি এক হরিনাম কীর্তনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্থানুষ্ঠান বিবেচনা 
করিতেন (এবং মানুষকে তাহাই শিক্ষা দিতেন। তাহার চেষ্টায় লোকে 
তামসিক বাউল ধর্ম ত্যাগ করিয়৷ তাহার ধর্শমমতে দীক্ষিত হইতে লাগিল 
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এবং আদর্শ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন 
করিতে প্রয়াসী হইল। 
অনুন্নত জাতিসমূহ যে প্রকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর জাতিদ্বারা 
নিপীড়িত হইতেছিল এবং অস্পৃশ্ঠতা৷ দোষ হিন্দু সমাজকে যেরপভাবে 
গ্রাস করিতেছিল, তাহাতে আত্মমধ্যাদা্জানশূন্ত জাতি দকল ধর্মাস্তর 
গ্রহণ করিয়া বাংলার হিন্দুর জনসংখ্যাশক্তি দিন দিন ভাস করিতেছিল। 
ঠাকুর দেখিলেন অন্ুরতদিগের মধ্যে আথিক এবং শিক্ষার উন্নতির দ্বার 
উৎঘাটিত না হইলে তাহাদের আত্মমর্ধ্যাদাজ্ঞান লাভ হইবে না। আর 
যতদিন ন| তাহারা ইহ। লাভ করিতে পাবিবে ততদিন উহার। এ প্রকার 
ভাবে ধর্ীস্তর গ্রহণ করিতে থাকিবে । তিনি খাহার উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করিবার 
মানসে নানাস্থানে পাঠশাল। স্থাপন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের ব্যবস্থা করিলেন। পূৃর্ববে কৃষকের! মাত্র কৃষিকাধ্যকে 
ধনোপার্জনেব একুমাত্র 'অবলম্বন মনে কবিত। ঠাকুরের চেষ্টায় তাহার! 
রুষিব সহিত নানাপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া অর্থোপার্জন করিতে 
লাগিল। এইবরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনুন্নত জাতির সামাজিক, 
পারিবারিক এবং ধর্ম জীবনের সমূহ উন্নতিসাধন হইল। তাহার। 
স্বধন্ম্ের গৌরব অনুভব করিল এবং ধর্ম্ান্থর গ্রহণ ত্যাগ করিল। এইরূপে 
শ্ীশ্রীহরি ঠাকুর বাংলার হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিলেন। এজন্য বাংলার 
হিন্দু চিরকাল তাহার নিকট খণী থাকিবে। 
গৃহে থাকিলেও শ্রীপ্রীহরি ঠাকুর সর্বত্যাগী ছিলেন। তিনি সকল 
ধন্মানুষ্ঠানের মধ্যে ব্রহ্ষচর্যয ব্রতান্গষ্ঠান এবং হরিনাম কীর্তনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া 
বিবেচনা করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন- মানুষ অসীম অনস্ত বিশ্বের 
ংশ। এই বিশ্ব ও তাহার শরষ্টাকে জানিবার শক্তি মনুষ্য মাত্রের মধ্যেই 
আছে। সেই শক্তি একমাত্র ব্রহ্গচর্ধ্য ও হরিনাম কীর্তন দ্বারা জাগ্রত 
করা যায়। যাগ যজ্ঞ ক্রিয়া-কাণ্ড সমূহ ধর্মের বাহা আড়ম্বর মাত্র। 


২৮ বংশ-পরিচয় 


হরিনামে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং ব্রহ্মচর্ধ্যে মান্তষের সুপ্ত শক্তি জাগরিত হয় ! 
তাহার ধর্মমত ও শিক্ষার ফলে আজ বাংলার অনুন্নত জাতির মধ্যে 
নব জাগরণ আসিয়াছে । পূর্বের মত আর তাহাদের অবস্থা নাই। সে 
ছঃখের দিন গিয়াছে । অনুনতের! বুঝিতে পারিরাছে একমাত্র শিক্ষা, 
নৈতিক চরিত্রের উন্নতি এবং আথিক উন্নতিই মানুষকে চতুর্বর্ধ ফল প্রদান 
করিতে পারে । বাংলার এই বিশাল অনুন্নত জাতির দেশময় আন্দোলনের 
পশ্চাতে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুবের আশীর্বাদ রহিয়াছে। তীহার নিকটে বাংলার 
অনুন্নত সম(জ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকিবে । 


বাংল! ১১৮৪ শকে ২৩শে ফাল্তন শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহার ভক্তের! তাহার দেহ দ্বৃত 
সংযোগে চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা ভম্মীভূত কবেন। সেই চিতা ভন্ম বাটীতে 
আনিয়া মাটার নীচে পুতিয় রাখা হর। সেস্থানে একটা মন্দির নির্মিত 
হইয়াছে । বহু নরনাঁরী তথায় আগমন করির| মাটাতে গড়াগড়ি দিয়া 
সর্বাঙ্গে ধূলি মাথে এবং তাপিত দেহ শীতল করে । 


শ্ীপ্রীহরি ঠাকুবের ছুই পুলর--শ্রীগুরুচরণ ঠাকর ও ৬উমাচরণ ঠাকুর 
এবং তিন কন্ঠ।-_রোহিণী, সরম|, ও রাধারাণী। জীবনের শেষ মুহূর্তে 
তিনি তদীয় জোষ্ঠ পুত্র গুরুচরণ ঠাকুরকে তাহার ধর্মমত এবং সংস্কার কার্ধয 
পরিচালন করিতে আদেশ করির। গিয়াছিলেন। তিনি সেই আদেশ 
পালন করিতে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। 
বর্তমানে গুরুচরণ ঠাকুর মহাঁশর তাহার পিতার পীঠস্থানে সমাসীন 
পঠাকুর”। ভক্তের! তাহাকে পগুরুর্চাদ ঠাকুর” বলে। তিনি এই নামেও 
সর্বত্র প্রসিদ্ধ । রীপ্রীহরি ঠাকুরের অস্তিমকালে ভক্তের কাদিয়া আকুল 
হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তাহার পরে কাহার পদচ্ছায়ায় 
দাড়াইবে। তিনি তাহাদের অভয় বাণী দিয়। বলিয়৷ গেলেন 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ২৯ 


- «আমি নাহি ছেড়ে যাব জানিও বিশেষ । . 
গুরুাদ দেহে এই করিনু প্রবেশ ॥ 
গুরুচাদে ভকতি করিস্‌ মোর মত। 
যাহ] চাবি তাহা পার্শব মনোনীত যত ॥ 


শ্রীগুরুচরণ ঠাকুর 

শ্ীপ্রীহরি ঠাকুরের অসমাপ্ত লীলাপুর্ণকারী তদীর জ্ঞেস্ঠ পুত্র শ্রীত্রীপ্তরু- 
চরণ ঠাকুব ১২৫৪ বঙ্গাব্ধে ওডাকান্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার জন্ম 
সময়ে তাহার পিতার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। মাতা 
শাস্তি দেবী তাহাকে বহুকণ্টে বাল্য লালন পালন করিয়াছিলেন । একটু 
বড় হইলে পিত৷ তাহাকে বিগ্তাশিক্ষার্থ পদ্মবিল! গ্রামে দশরথ বিশ্বাসের 
বাটাতে প্রেরণ করেন। তিনি সেখানে থাকিয়। এঁ গ্রামের পাঠশালায় 
কিছুদিন পাঠাভ্যাস করেন। পরে মোল্লাকান্দী* সাধুহা'টা, দেবান্ুর 
প্রভৃতি স্থানে থাকিয়াও তিনি বিদ্ভাশিক্ষা করেন। তিনি কিছুদিন 
আড়কান্দী সর্দারপাড়ার মোক্তবে পাশী ভাষা! শিক্ষা করেন। তৎকালে 
বাংলা পাঠশালায় শুভস্করী ও শিশুবোধ পড়ান হইত। চাণক্যল্লোক 
পগ্ান্্বাদসহ মুখস্থ করিতে হইত। চিঠি এবং খতিয়ান লেখা শেষ 
হইলে পাঠশালার অধ্যরন এক প্রকার শেষ হইত। পৌরাণিক বাংল! 
পুথি হাতে লিখিয়া পাঠ করিতে হইত। তিনি অনেক শান্ত্রগ্রস্থ পাঠ 
করিরা উহ্ঠাতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পাঠ সমাপ্তে তিনি 
কিছুদিন বাটাতে রহিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পিতার সহিত ভক্তের গৃহে 
বেড়াইতে যাইতেন। ভক্তগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। 

যখন তাহার বয়স অনুমান কুড়ি বংসর তখন ত্ীহার মনে 
অর্থোপার্জনের ইচ্ছা বলবতী হইল। তাহার সমবয়স্ক বন্ধু গিরিশচন্ত্ 
কীর্তনীরা ও নীলকাস্ত চৌধুরীর সহিত পরামশ করিরা জলপথে নৌকায় 


৩, বংশ-পরিচয় 


চালানি ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিলেন । এই সময়ে দেশের এই অঞ্চলে 
রেল বা ্রীমার কিছুই ছিল না। বন্যার জলে ছয়মাস কাল দেশ প্লাবিত 
থাকায় নৌকাই একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমনাগমনের একমাত্র অবলম্বন 
ছিল। ব্যবসায়িগণ ব্যবসায়ের স্থৃবিধার জন্য বড় বড় নৌকা প্রস্তুত করিত 
এবং উহাতে এই অঞ্চলজাতি ধান্ত, কলাই, পাট, রাই, সরিষা প্রভৃতি 
বোঝাই করিয়া কলিক।তা ও অন্তান্ট বড বন্দবে চালান দিত এবং বিক্রয়- 
লব্ধ অর্থ দ্বার! বস্ত্র তৈল, লবণ ও অন্ান্ত দ্রব্য আনিয়া হাট বাজারে 
দোকানে বিক্রয় করিত। ইহাতে অনেকে বিশেষ লাভবান হইত । 
ঠাকুর মহাশর ব্যবসায়ের জন্ত অনেকগুলি বড় বড় নৌকা প্রস্তুত কবিলেন 
এবং স্থানীয় করেকটী বাণিজ্য কেন্দ্রে দোকান স্থাপন করিয়। কলিকাতা 
হইতে জিনিষ পত্রের আমদানী করিতে লাগিলেন। ইহাতে তিনি 
অত্যল্লকাল মধ্যে মহাধনবান হইয়া পড়িবেন। পরে তিনি বিস্তৃত ভূসম্পত্তি 
ক্রয় এবং ক্রমশঃ (তজারতি ও মহাজনী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন । 
এই সময়ে তিনি যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ও রামতন্থ বিশ্বাস নামে ছুইজন 
বিচক্ষণ কন্মচারী নিরোগ করেন। ইহাবা পুর্ববে কোন জমিদাবী ফেরেস্তা 
কার্য করিতেন এবং ইহাদের জমিদারী সংক্রান্ত কার্য পরিচালন কবিবার 
অশেষ বুদ্ধি ছিল। ইহাদের পরামর্শ 'অনুযারী কাধ্য করিয়! ঠাকুর 
মহাশয় তাহার ভূসম্পত্তি ও ব্যবসায় বহু পবিমাণে বদ্ধিত করেন । 

ঠাকুব মহাশর ওড়াকান্দীর উত্তর পশ্চিমস্থ সাতবাড়িয়া গ্রামনিবাসী 
রামকৃষ্ণ বিশ্বীসের জ্যোষ্ঠা কন্তা সত্যভাম! দেবীকে বিবাহ করেন। বর 
এবং কন্তা উভয় পক্ষ হইতে. খুব 'আড়ম্বরের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়। 
এই কন্ার গর্তে ঠাকুর মহাশয়ের চাবিপুভ্র- শশীভূষণ, স্ুধন্তকুমার উপেন্্র 
নাথ ও নুরেন্্নাথ এবং একটী কন্তা করুণাময়ীর জন্ম হয়। 

এই সময়ে দেশে বিষ্াশিক্ষার জন্য লোকের মনে তেমন কোন 
উৎসাহ ছিল না। তাহার! বিষ্ক!শিক্ষার উপকারিতা কিছুই বুঝিত ন1। 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৩১ 


কেহু কেহ মাত্র শাস্ত্রাদি গ্রন্থ পাঠ করিবার অভিলাষে যংকিঞ্চিং 
লেখা পড়া শিক্ষা! করিত। যাহারা জমিদারী সেবেস্তায় কাজ করিত 
তাহারা তৎকালে উচ্চশিক্ষিত বলিয়া পরিগণিত হইত এবং দেশের 
জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান পাইত। ঠাকুর মহাশয় তদীয় 
পুত্রগণের শিক্ষার জন্ত নিজ গ্রাম ওড়াকান্দীতে দাশ মহাশয়দের 
পাড়ায় একটা পাঠশালা স্থাপন করিলেন; কিন্তু এ পাঠশালার উপর 
তাহাদের ওদাস্ত থাকায় তাহা! চৌধুরী মহাশয়দের বাটীতে পরে স্থাপিত 
হয়। কিস্তুএ পাঠশাল| মধ্যবাংল! স্কুলে পরিণত হওযায় এঁ বাটীতে 
স্থান সংকুলান হয় না এবং উহ] বর্তমান ওড়াকান্দীর উচ্চ ইংরেজী 
বিগ্াালয় যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত সেই স্থানে স্থানাস্তরিত করা হয়। এই 
সময়ে ঘ্বৃতকান্দি গ্রামনিবাসী, কলিকাতার নিমতলার সুপ্রসিদ্ধ ধনাঢ্য 
ব্যবসায়ী গিরিশ চন্দ্র বস্থ মহাশয় দেশের নানাবিধ জনহিতকর কাধ্যে 
বু অর্থ দান কবিতেছিলেন। একদা তিনি কলিকান্তা হইতে ঘ্বতকান্দি 
নিজবাটাতে আগমন করিলে গুরুচরণ ঠাকুর মভাশয়ের নিকট জিজ্ঞাসা 
কধিলেন, “কি কি কাধ্য করিলে এই দেশবাসীর উপকার সাধিত 
হইতে পারে এবং তাহার নাম ও প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে ।” 
তাহাতে ঠাকুব মহাশয় পরামর্শ দেন বে এই অঞ্চলে একটা উচ্চ ইংরেজী 
বিদ্ালয় ও একটা দাতব্য চিকিৎসাঁলয়ের বিশেষ অভাব। যদ্দি এইরূপ 
একটা বিদ্যালয় ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করা যায়, তবে 
দেশস্থ লোকের সমূহ উপকার হইবে এবং অত্র দেশে তাহার কীন্ডি 
অমর হইয়া থাকিবে। ইহার পরে দেশের বিষ্তোৎসাহী লোকে একত্র 
মিলিত হুইয়া একটী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বসু মহাশয়কে 
অনুরোধ করেন। ইহার ফলে ওড়াকান্দীর মধ্যবাংল। বিদ্যালয়টা 
তুলিয়া ওড়াকান্দী এবং স্বৃতকান্দীর মধ্যস্থলে স্থাপিত হয় এবং উহাকে 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে । এদিকে 
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ওড়াকান্দীর নমঃশৃদ্রগণের সহিত ঘ্বতকান্দীর কায়ম্থগণের নান! প্রকার 
মনোমালিন্তের হুত্রপাত হয়। ইতোমধ্যে ওড়াকান্দীর নিকটস্থ ফুকুর! 
গ্রামের ব্রাহ্মণ সমাজ এ গ্রামে একটা ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালর স্থাপনের 
জন্য বন্থ মহাঁশয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। তিনি 
উহাদের অনুরোধে বিষ্ভালয়টা ঘ্বৃতকান্দী হইতে ফুকুরা গ্রামে স্থানান্তরিত 
করিয়া উহ! উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত করিলেন । ওড়াকান্দীর 
নমঃশুদ্রগণ অত্যন্ত মর্মাহত হইয়। গুরুচরণ ঠাকুরের নিজ বাটীতে একটী 
মধ্যইংরেজী বিদ্ভালয় স্থাপন করিল। এাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র 
শশিভূষণ ঠাকুর উহার প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন । 

বি্ভালযটা অনেক প্রকার আর্থিক ভ্ুর্দশার মধ্য দিয়! চলিতে থাকে । 
এই নয় অষ্্রেলিয়ার এডিলেড সহরবাসী গ্রীষ্ট মিশনারী ডাক্তার সি, 
এস্‌, মিড. বি, এ, এম, বি সাহেব মহোদয় খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারকল্পে ফরিদপুর 
বাম করিতেছিলেন & স্বজাতিবংসল কতিপয় নমঃশূদ্র ভদ্রলোক তাহার 
নিকট যাইরা জাতীয় অভাব অভিযোগ এবং তাহা দূরীকরণের জন্য 
অন্থরোধ জ্ঞাপন করেন। তিনি অতিশয় সদশয় প্রকৃতির লোক 
ছিলেন। তিনি তাহাদেব নিকট নমংশুদ্র জাতির এতাদৃশ ছুরবস্থার 
কথা শ্রবণ করিয়া বড়ই ব্যথিত্র ছইলেন এবং সেই বৎসরই বর্ষাকালে 
বড় একটা গ্রীণ বোটে ওড়াকান্দী এবং তাহার পার্খবর্তী গ্রামে নমঃশৃদ্র- 
দিগের অবস্থা পরিদর্শন করিতে আগমন করেন। গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় 
তাহাকে অত্যন্ত সন্ত্রমেৰ সহিত নিজবাঁটীতে অভ্যর্থন। করিয়া আনেন । 
নমঃশৃদ্রজাতির উন্নতি সম্বন্ধে তাহার সহিত অনেক আলোচনা হইল। 
নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে একটা উচ্চ ইংরেজী বিষ্ভালয়ের অভাবে শিক্ষা- 
ব্যাপারে এজাতির পশ্চাৎপদত৷ সম্যক্রূপে ঠাকুর মহাশর তাহাকে বুঝাইয়া 
দেন। ডাঃ মিড, ওড়াকান্দী এবং এতদঞ্চরোর লোক দেখিয়। এতদূর গ্রীত 
হুইয়াছিলেন যে, তিনি তথায় একটা ্রীষ্ট মিশন স্থাপনের অভিলাষ 
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করিলেন এবং তাহা! ঠাকুর মহাশয়কে জানাইলেন। ঠাকুর মহাশয় 
উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও মিশন স্থাপনের জন্য জমি প্রদান করিলেন। 
ডাঃ মিড. ক্রমশঃ মিশনবাটা, স্কুল ও তৎসহ একটা দাতব্য চিকিৎসালয় 
স্থাপন করিলেন। এতদিনে এদেশবাসী নমঃশৃদ্রগণের এতদ্স্বস্ধীয় 
অভাব দূরীভূত হইল। এই হাইস্কুলের নাম ”ওড়াকান্দী হাইস্কুল” হইল। 
পরে উন ডাঃ মিডের স্থৃতি রক্ষার জন্য “মিড. হাই স্কুল” রাখ! হইয়াছে । 
উহা স্থাপনের জন্ত ঠাকুর মহাশয় জমি এবং নগদ অর্থে ১*০*০২ হাঁজার 
টাকার উপর দ্বান করিয়াছেন। তিনি অগ্াবধি এই স্কুলের জীবন 
সদন্ত (1106-776107991) আছেন। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে ইহাই সর্ব 
প্রথম প্রধান শিক্ষার কেন্দ্র এবং স্বজাতির শিক্ষার জন্য ঠাকুর মহাশয়ের 
এই দানই ইহার ভিন্িম্বপ। এই বি্ভালয় হইতে নমঃশূদ্র জাতির 
ষে কত কল্যাণ সাধিত হুইয়াছে, তাহ। বলিয়া শেষ করা যায় না। 

গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত ডাঃ মিডের এক অতি নিকট সম্বন্ধ 
স্থাপিত হুইয়াছিল। ডাঃ মিডের সহধর্মিণী ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত 
শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাহাকে ধর্মরপিত| বলিধাঁছিলেন। তিনিও মিসেস্‌ 
মিড্‌কে নিজ কন্তার স্তায় দেখিতেন। ডাঃ মিডের ছুই কন্তা! কুমারী 
ডবথি এবং কুমারী মারজরী ঠাকুর মহাশয়কে দদামহাশয় বলির! সম্বোধন 
করিতেন। অনেক সময় মিসেস্‌ মিড. ঠাকুর মহাশয়কে নিজ কুঠিতে 
নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন। তিনি গৌঁডা নৈঠিক হিন্দু হইলেও 
বিজাতীয় ধর্মকন্তার প্রদত্ত আহার্য্য গ্রহণে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতেন 
না। অষ্ট্রেলিয়া হইতে যখন সংবাদ আসিল যে মিসেস্‌ মিড 'আর ইহ- 
জগতে নাই, তখন তিনি একটা ণোকপভা আহ্বান করিয়ছিলেন 
এবং প্রকাশ সভায় মিসেস্‌ মিডের গুণকীর্তঘন করিতে করিতে অশ্রু 
বিসর্জন করিয়াছিলেন। ডাঃ মিডও ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা 
করিতেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে যখন তিনি চিরতবে ভারতবর্ষ 
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ত্যাগ করিয়া. স্বদেশ অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যান, তখন তিনি কৃতজ্ঞতা 
জানাইয়া ঠাকুর মহাশয়কে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন. নিম্নে তাহ। 
প্রদত্ত হইল। 
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এই পত্র হইতে বুঝিতে পার। যায় ঠাকুর মহাশয় নমঃশৃদ্র জাতির 
উদ্ধারকল্পে কত পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এজাতি তাহার নিকট কি 
পরিমাণে খণী । 

এই সময় হইতে নমংশূৃত্র জাতির সহিত খ্রীষ্ট মিশনারীগণের অত্যন্ত 
সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় এবং ঠাকুর মহাশয়ের বাটাতে অনেক মিশনারী 
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সাহেব যাতায়াত করিতে থাকেন। নমংশূদ্র জাতির উন্নতিকরে 
তাহাদের রহিত নানা বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল । ঠাকুর 
মহাশয়ের চেষ্টায় এবং দেশবাসীর অত্যন্ত আগ্রহে দেশের স্থানে স্থানে 
বড় বড় সভার আয়োজন হইতে লাগিল। দেশে উন্নতির এক নবধুগ 
আসিল। নমংশূত্রমাত্রেই শিক্ষার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
বালিকাদের শিক্ষার জন্য ওড়াকান্দীতে একটী উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় 
স্থাপিত হুইল এবং গ্রামের ও পার্ববন্তী স্থানের বহু বালিকা বিদ্ভাশিক্ষা 
করিতে লাগিল। এই প্রকারে শিক্ষা নারীসমাজের মধ্যেও প্রচলিত 
হইল। 

ইংরেজী ১৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'ওড়াকান্দী হইতে নমঃশুদ্র 
জাতির উন্নতিকল্পে প্নমংশূদ্র-নুহৃ?” নামক যে মাসিক পত্রিকা 
বাহির হয়, গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাহার স্বত্বাধিকারী ছিলেন। 
পরলোকগত আদিত্য কুমার চৌধুরী মহাশয় তাঙ্কার সম্পাদক ও ঠাকুর 
মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্বর স্থুরেন্্র নাথ ঠাকুব তাহার কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। 
এই পত্রিকা তখন নমঃশুদ্র জাতির মধ্যে শিক্ষ।, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কৃষি, 
শিল্প, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক প্রথম মাসিক পত্রিক।। ইহা 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে । বলা বাহুল্য যে এই পত্রিকা 
ডাঃ মিডের পরামর্শ অনুসারে বাহির করা হইয়াছিল। 

ওড়াকান্দী মিশন স্থাপন করিয়া ডাঃ মিড. ঠাকুর মহাশয়কে তাহার 
প্রতি কার্যে বিশেষ সহায়করূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুব মহাশয়ও 
জাতির উন্নতির জন্ঠ নানা কার্ষেয ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিতে 
লাগিলেন। নমঃশূদ্র জাতি আধিক ছুরবস্থার নিমিত্ব এবং শিক্ষায় 
বিশেষ অগ্রসর না হওয়ায় তখনও গবর্ণমেণ্টের পরিচিত হুইতে পারে 
নাই। তখন যদিও উচ্চ শিক্ষিতের সংখ্যা জাতির মধ্যে একেবারে কম 
ছিল না, তথাপি তাহারা গবর্ণমেণ্টের কোন চাকুরী প্রাপ্ত হইত ন্য 
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এবং গবর্ণমেণ্ট, ও নমঃশূদ্রজাতি রাজভক্ত কিন! তাহার সন্বন্ধে 
সন্দিহান ছিলেন। ১৯*৭ সালে ঠাকুর মহাশয় ডাঃ মিডের সহিত 
পরামর্শ করিয়া তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট ল্যান্সলট 
হেয়ার বাহাছুরকে অভিনন্দন দেওয়। স্থির করেন। ডাঃ মিড, 
এ অভিনন্বনপত্রে নমঃশুদ্র জাতির অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে যে ন্নে 
বিষয় সন্নিবেশ করা প্রয়োজন তাহা ঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ 
করিয়া নিজ হস্তে লিখিয়া দিয়াছিলেন। ফরিদপুরে যথাসময়ে ছোটলাট 
বাহাহুরকে অভিনন্দন দেওয়। হইল। ইহাই অনুন্নত জাতির মধ্য হইতে 
গবর্ণণেপ্টকে সর্বপ্রথম অভিনন্দন পত্র। ইহার পরে বাংলার নমঃশুদ্র 
ও অন্তান্ত অনুন্নত জাতিসমূহের রাজনৈতিক অধিকারের দাবী ও 
গবর্ণমেণ্টের চাকুরি পাইবার উপযুক্ততা গবর্ণমেন্ট স্বীকার করিয়া 
লইয়াছিলেন। বাংলাব অনুন্নত সম্প্রদায় আজ যে রাজনৈতিক 
অন্দোলনে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং দিন দিন হইতেছে তাহার 
মূলে এই অভিনন্দন পত্র । 

ইং ১৯*১ সালের এবং তৎপূর্ব্ব সেন্সাস্‌ রিপোর্ট সমূহে নমংশূদ্র- 
দিগকে অযথা প্চগ্ডাল” আখ্যা দিয়া লেখা হইত। ঠাকুর মহশিয় 
ইহাতে বড়ই মর্মাহত হুইয়। উহার প্রতিকারকল্পে ডাঃ মিডের সহিত 
পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ঠাকুর মহাশয় এই দ্বণিত 
আখ্য৷ দুর করিবার জন্য তদানীন্তন সেন্সাস্‌ কমিশনার গেট সাহেবের 
নিকট এক দরখাস্ত করিলেন। এদিকে ডাঃ মিড. নমঃশূদ্র জাতি 
সম্বন্ধে উক্ত গেট সাহেবের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছিলেন তাহার 
মর্ম এই £_আমি ফরিদপুব, ঢাকা, বরিশাল, পাবনা, মৈমনপিংহ, 
যশোহর প্রভৃতি জিলার নমঃশূদ্রগণের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হুইয়াছি যে এই' জাতি কখনও চগ্ডাল জাতি নহে। তথা- 
কথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হিংসার বশবর্তী হইয়া ইহাদের এই দ্তবপিত 
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আখ্য। দিয়াছে এবং উহা! সেন্সাসে স্থান পাইয়াছে। শিক্ষার অভাবে 
এই জাতি ইহার বিরুদ্ধে এাবং কোন আন্দোলন করিতে পারে নাই। 
ইহাদের শ্রাদ্ধাদি কর্ম এবং সমাজ বিষয়ক রীতিনীতি অনেকাংশে 
ব্রাহ্মণের রীতিশীতির স্ায় ; কিন্তু নানা কারণে ইহার! হিন্দুর সামাজিক 
অধিকারে বঞ্চিত হুইয়া বর্তমান শোচনীয় সামাজিক অবস্থায় উপনীত 
হইরাছে। ইহাদের চণ্ডাল আখ্যা অত্যন্ত গহিত এবং উহা! সংশোধন 
করির! ১৯১১ সালের সেন্সাস্‌ রিপোর্টে কেবল পনমঃশৃদ্রু” বলিয়া উল্লেখ 
করা উচিত।»” ঠাকুর মহাশয়ের দরখাস্ত এবং ডাঃ মিডের এই বিবৃতি 
হইতেই নমঃশূদ্রগণের চণ্ডাল আখ্যা বিদুরিত হুইয়াছে। এখন সেন্সাস 
রিপোর্টে ইহাদিগকে কেবল নমংশুদ্র বলিয়া লেখ। হয় । ঠাকুর মহাশয়ের 
এই কার্যের জন্য বু সভায় নমধশুদ্রগণ তাহার প্রতি তাহাদের 
আন্তরিক কৃতজ্ঞত। জ্ঞাপন করিয়াছিল। 

ঠিক এই সময় গবর্ণমেন্ট নমঃশূদ্র জাতিকে "তথাকথিত উচ্চবর্ণের 
হিন্দুগণের প্ররোচনায় অতি নিকৃষ্ট জাতি বলিয়। মনে করিত এবং 
জেলে ইহাদের ছ্র। 'অতিশর নিকৃষ্ট কার্য করাইত। ইহ! দূর করিবাব 
জন্য নমঃশূদ্রদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে সভাসমিতি হইতে লাগিল। 
অতঃপর ঠাকুর মহাশয় কতিপর স্বজাতি ভদ্রলোকসহ ফরিদপুরের 
মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই কার্ষ্ের তীব্র প্রতিবাদ করিরা এক দরখাস্ত করেন। 
তাহার ফলে জেলে ব! অন্ত কোন স্থানে গবর্ণমেণ্ট নমঃশূুদ্রদিগের দ্বার 
আর কোন নিকুষ্ট কার্ধ্য করাইত ন!। গবর্ণমেন্ট সাকু'্লার জারি করিয়। 
বাংলার প্রত্যেক জেল হুইতে ইহা অপসারিত করিয়াছেন। এজন্য 
নমঃশুদ্রগণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট তাহাদের কৃতজ্ঞত| জানাইয়াছে। 

পূর্ব এবং পশ্চিম বঙ্গ যখন সংযুক্ত হুইল তখন লর্ড কারমাইকেল 
বাংলার প্রথম গবর্ণর হুইয়া আসেন। যখন ১৯১২ সালের আগষ্ট মাসে 
তাহার ফরিদপুর পরিদর্শন করিবার দিন ধার্ধ্য হইল, তখন ঠাকুর মহাশয় 
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ডাঃ মিডের সহিত পরামর্শ করিয়া নমঃশূদ্র জাতির পক্ষ হইতে গবর্ণর 
বাহাদূর সমীপে একটি ডেপুটেশন প্রেবণ করা স্থির করিলেন। এই 
সম্পর্কে যাবতীয় আয়োজন করির1 ঠাকুর মহাশয়, ডাঃ মিডও কতিপয় 
নমংশুদ্র ভদ্রলোক সহ ফরিদপুর যাত্রা! করিলেন। ডাঃ মিড. এই 
ডেপুটেসানের মুখপাত্র হইলেন। তিনি ঠাকুর মহাশয়ের শ্বজাতির 
উন্নতিকল্পে নানাবিধ চেষ্টা এবং উৎসাহ সম্বন্ধে গবর্ণর বাক্কাদূরকে 
অনেক কথা বলিলেন। তাহাতে লর্ড কারমাইকেল ঠাকুর মহাশয়কে 
বাংলার সমগ্র “নমঃশুদ্রে জাতির নেতা” আখা। প্রদান করেন এবং ষথোচিত 
সম্মান করেন। 

ইং ১৯১২ সালে পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম জর্ধের ভারত আগমনে 
দিল্লীর দরবার উপলক্ষে দেশের বিশ্বস্ত, সন্ত্াস্ত রাজভক্ত প্রজাদিগকে 
গবর্ণমেন্ট হইতে রাজভক্তির নিদর্শন স্ববপ একটী কবিয়া প্দরবার 
মেডাল” প্রদান করা হয় । নমংশুদ্রজাতিব নেতা হিসাবে ঠাকুর মহাশয়কে 
গবর্ণমেণ্ট এই সম্মানে বিশেষ সম্মানিত করেন। পূর্বে নমঃশূদ্র সমাজ 
হইতে আর কোন ব্যক্তি এইরূপ সম্মানে সন্মানিত হইতে পারে নাই। 

এই সময়ে ওড়াকান্দীর নিকটবর্তী গোপালপুব নামক স্থানে দাঙ্গা 
হাঙ্গামার ফলে লুঠতরাজ হয়। একারণ গবর্ণমেপ্ট এই অঞ্চলে পিউনিটিভ 
পুলিশ স্থাপনের জন্ প্রয়াসী হন। ঠাকুর মহাশয় ঢাকার তদানীন্তন 
কমিশনার মিঃ স্তাথানের নিকট এই লুঠতরাজের যাবতীয় বিবরণ সহ এই 
মন্দ এক দরখাস্ত করেন যে, উহার জন্য স্থানীয় নমঃশূদ্রগণ কোন প্রকারে 
লয়ী নহে। ইহাতে মিঃ স্তাথান তদন্ত করিবার মানসে ওড়াকান্দী ঠাকুর 
বাটাতে আগমন করেন । ঠাকুর মহাশয় নমঃশুদ্র জাতির হইয়া তাহার 
মস্তকে ধান্ত এবং তুর্বব! প্রদান «করিয়া অভ্র্থন। করিয়াছিলেন । কমিশনার 
বাহাছুর এই অভ্যর্থনায় প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন, জীবনে তিনি পূর্বে 
কোন ব্যক্তি দ্বারা এতদৃর সম্মানিত হন নাই। তাহার তদন্তে নমঃশূদ্র- 
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দিগের বিরুদ্ধে সকল অভিযোগই অসত্য প্রমাণিত হইল। পিউনিটিভ, 
পুলিশ স্থাপনের আর কোন চেষ্টা হইল না। মিঃ গ্তাথান্‌ যতদিন 
ঢাকায় ছিলেন, ততর্দিন নমঃশূদ্র জাতি সম্বন্ধে সকল বিষয়ে ঠাকুর 
মহাশয়ের পরামর্শ ব্যতীত কিছুই করিতেন না। 

ইং ১৯.৫ সালে যখন বঙ্গ বিভাগ হইল, তখন স্বদেশী আন্দোলন 
পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল। বৃটীশ পণ্য দ্রব্যমকল বজ্জিত হইতে 
লাগিল। দেশে সর্ধত্র সভ। সমিতিতে বঙ্গ বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে ঘোর 
আন্দৌলন দেশময় ছড়াইয়। পড়িল। এই সময়ে পরলোকগত স্যার 
স্থরেন্ত্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের অন্ততম নেতা ছিলেন। 
তিনি গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট এই আন্দোলনে নম£ঃশুদ্র জাতির 
যোগদান কবা কর্তব্য এই মর্মে এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন। ঠাকুর 
মহাশয় তাহার উত্তরে লিখিলেন, প্নমঃশৃদ্র জাতি অত্যন্ত দরিদ্র জাতি। 
ইহারা কখনও বিলাপিতা জানে ন|। এক সুভ বিলাতী বস্ত্র ব্যতীত 
ইহারা কোন বিদেশী দ্রব্ই ব্যবহার করে না। তথাকথিত উচ্চবর্ণের 
বিলাসী লোকেরাই বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকে । অতএব এই 
আন্দোলন সর্বতোভাবে তাহাদের মধ্যেই প্রচলিত হওয়৷ আবশ্যক । 
নমঃশূত্র জাতি এতকাল রাজনৈতিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়! তাহাদের 
নিজ বাসভূমিতে নিপীড়িত ও নির্যাতিত অবস্থায় বাস করিতেছে। 
তাহাদের এই অধিকার লাভের চেষ্টা ব্যর্থ করিবার মানসে বছলোক 
তাহাদের বিরুদ্ধে পূর্ব হইতেই লাগিয়া আছে। সর্ব প্রথমে তথাকথিত 
উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের মধ্যে স্থন্নত জাতি সমূহের প্রতি ভ্রাতৃূভাব 
আনয়ন করা দরকার । তাহা! না হইলে কোন দিনই বাংলার অনুন্নত 
সমাজ উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের সহিত মিলিত হইয়া কোন প্রকার স্বদেণী 
আন্দোলনে যোগদান করিতে সমর্থ হইবে ন1।” এই পত্র পাইয়। স্ুরেন্্ 
নাথ একবার ওড়াকান্দী আসিতে হচ্ছ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত 


8০ বংশ-পরিচর 


নানা কার্যে জড়িত থাকায় তিনি তাহ! পারিরা উঠেন নাই। সেজন্ত 
তিনি হুঃখ প্রকাশ.করিয় পত্র লিখিয়াছিলেন । 


ইং ১৯২* সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে 
যখন দেশে নন-কো-অপারেশন আন্দোলন প্রবর্তিত হইল, তখন 
ওড়াকান্দীতে ঠাকুর মহাশরের উদ্যোগে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয়। 
উক্ত সভভার নমঃশূদ্র জাতি এই আন্দোলনে যোগদান করিবে না স্থির 
করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইনার কিছুদিন পরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন 
দাশ ও দেশপ্রাণ বীরেন্্রনাথ শাসমল প্রভৃতি কংগ্রেন নেতৃগণ নন্-কো- 
অপাবেশনের মূলনীতি এবং উহা! জাতিধন্শনির্ব্িশেষে সকলেন গ্রহণ 
করা উচিত এই মরে অনেক পত্রাদি ঠাকুর মহাশয়ের নিকট লিখিয়া- 
ছিলেন। তিনি তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন- “রাজনৈতিক অধিকারে 
বঞ্চিত থাকিয়। নমঃশূদ্রগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত কোন প্রকার সহযোগ 
করিতে পারে নাই। এমন মবস্থায় ইহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের সহিত 
অসহযোগ করিতে বল| ও না বল! উভঘই সমান । দেশের নেতৃগণ এই 
প্রকার আন্দোলনে তাহাদের শক্তি সম্পূণ নিয়োগ না করিয়া 'অন্ুন্নত 
সমাজের উদ্ধার সাধনে চেষ্টা করিলে অধিকতর অল্প সময়ে শ্বরাজ লাভের 
সম্ভাবনা হইত ।” ফলতঃ মহাত্মা গান্ধি এই সত্য পরে উপলব্ধি করিয়। 
অনুননতদেব উন্নতিকল্সে প্ররাসী হইয়াছিলেন। 


১৯২৫ সালে যখন বঙ্গের অস্থায়ী গবর্ণর শ্তার জন কার গোপালগঞ্জ 
মহকুম। পরিদর্শন করিতে আগমন করেন, তখন অসহযোগ আন্দোলন 
পুর্ণমাত্রায় চলিতেছিল । অসহযোগীগণ গবর্ণর বাহাদুরের আগমনের দিন 
হরতাল ও তাহার অভ্যর্থন! বর্ন করিবে বলিয়। সর্ধব্র ঘোষণ! করিয়া- 
দিল। সেই. সময় শ্রীযুত কালীপদ মৈত্র গোপালগঞ্জের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট 
ছিলেন। তিনি দেখিলেন গবর্ণর বাহাছুরকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ১ 


লোকের কোন সমারোহ হইবে না। তিনি ওড়াকান্দী ঠাকুর মহাশয়ের 
নিকট এক পত্র লিখিলেন। তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল £_ 
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এই পত্র পাইয়! গুরুচবণ ঠাকুর মহাশর দশ সহস্রেবও অধিক লোক 
লইয়া গোপালগঞ্জ উপস্থিত হন এবং গবর্ণর বাহাছুরকে বিপুলভাবে 
ংবদ্ধনা করেন। এদিকে গোপালগঞ্জ বাজার হরতালের জন্ত বন্ধ হইয়া 
গেল। নিকটস্থ হরিদাসপুরের বাজার হইতে আবশ্তক চাউল ডাল 
আমদানী হওয়ার উপস্থিত লোকদিগের আহারের কোন কষ্ট হইল না। 
কালিপদ বাবু ঠাকুর মহাশয়ের এই সহারতার জন্য তাহার নিকট বড়ই 
কৃতজ্ঞ ছিলেন। 
ঠাকুর মহাশয় তেজস্বী, নির্ভীক, সমাজ এবং ধন্ম সংফারক। তিনি 
তাহার পিতার প্রবর্তিত সংস্কার কার্ধ্য চালাইতে জীবনে একদিনও অবসর 
গ্রহণ করেন নাই। শ্রীশ্রীহরি ঠাকুর বলিয়াছিলেন যে, বাংলার অনুন্নত 
'জাতি সমূহ ঘোর তামসিকতায় আচ্ছন্ন এবং সর্বাগ্রে তাহাদিগকে রাজসিক- 


৪হ বংশ-পরিচয় 


ভাবে উন্নীত করিতে না৷ পারিলে তাহারা কখনও সাত্বিক ভাবাপন্ন হইতে, 
পারিবে না। ঠাকুর মহাশয় এই বাক্য শিরোধাধ্য করিয়া প্রথমে নমংশৃদ্র 
জাতিকে আত্মমর্ধযাদা শিক্ষা দিতে লাগিলেন । এই উদ্দেশ্তে তিনি জাতির 
মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য রাশি রাশি অর্থ দান করিয়াছেন। বহু 
নমঃশূদ্রকে তিনি কৃষির সহিত নানাবিধ ব্যবসায় বাণিজ্য শিক্ষা 
দেন। পূর্ব্বে নমঃশুদ্রগণ গ্রাম ছাড়িরা সহরে যাইতে ভীত হইত । তিনি 
উহাদিগকে সহরে যাইয়! অর্থোপার্জনের পথ প্রদর্শন করেন। ইহার ফলে 
বহু নমঃশূদ্র ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিয়া নানা প্রকারে ধনোপার্জন 
করিতেছে । এজন্ত অনেক নমঃংশূদ্র আজকাল বেশ ধনবান হুইতেছে 
এবং শিক্ষার অগ্রসর হইতেছে । 

পূর্ব্বে নমংশৃদ্র জাতিব মধ্যে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে খুব বড রকমের খরচ 
হইত। ইহার ফলে অত্যল্পকাল মধ্যে তাহার! নিঃস্ব হইয়া যাইত । ঠাকুর 
মহাশয় দেখিলেন এই প্রকার প্রগ। জাতির মধ্য হইতে দুব না করিতে 
পারিলে এজাতি কখনও অর্থের সদ্বায় বুঝিতে পারিবে ন। এবং বিদ্ভাশিক্ষায় 
মনোনিবেশ করিতে পারিবে না । তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়। এই 
প্রথা দূর কবিতে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি লোকদিগকে বুঝাইয়| দিয়াছেন 
ষে মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণের জন্ অর্থ এ প্রকারে ব্যয় না কবিয়া জীবিত 
সম্তান সম্ততির শিক্ষার জন্য সুবন্দোবস্ত করিলে মানুষের 'অধিকতর কল্যাণ 
সাধিত হইয়া থাকে । তিনি এ অর্থঘবার| বন্ৃস্থানে বিগ্ভালর স্থাপন করিয়া 
জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছেন । 

নমঃশূদ্র জাতি নানা প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ; একারণ জাতির 
মধ্যে কোন একতা! ছিল না এবং সর্বপ্রকার মহৎ কার্যে ইহাদের সমবেত 
চেষ্টার অভাব দুষ্ট হইত। ঠাকুর মহাশয়ের চেষ্টায় ইহা অনেক পরিমাণে 
বিদূরীত হইয়াছে এবং তাহার নিজের অক্রীস্ত চেষ্টায় বিভিন্ন শ্রেণীর 
নমঃশুদ্রদিগের মধ্যে পংক্তি ভোজন ও বিবাহাদি সামাজিক কার্য্য প্রচলিত 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৪, 


হইয়াছে। জমিদারের কর্মচারিগণ হিংসার বশবর্তী" হইয়। নমংশৃদ্র 
প্রজাদিগের নামের সহিত অত্যন্ত কুৎসিত পদবি সংযুক্ত করিয়া দিত।' 
ঠাকুর মহাশয় ইহার বিরুদ্ধে আদোলন করেন এবং স্বয়ং বহু নমঃশুদ্র 
পরিবারকে উচ্চ পদবি দ্বার! ভূষিত করেন। তিনি নমঃশৃদ্র জাতির ব্রাহ্মণের 
শিক্ষার জন্য বহু চেষ্ট! করেন এবং তাহার নিজ ব্যয়ে বু নমংশূদ্র জাতির 
ব্রাহ্গণ টোলে পড়িয়। নান! প্রকার সংস্কত উপাধি লাঁভ করিয়াছে । 
নমংশৃদ্রগণ অধিকারী নামক এক শ্রেণীব লোকের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ 
করিত। এই অধিকারী গুক হইতে সমাজে অনেক ব্যাভিচাব মূলক কার্য 
ধর্মের নামে চলিত ; এই প্রথ। দিন দিন সমাজকে কলুধিত করিতেছিল। 
ঠাকুর মহাশয় ইহা দমনকনে নিজ্হস্তে জুত। মারিয়। অনেক অধিকারী 
গুরুকে দেশ ভইতে বিতাডিত করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহার জন্যই এদেশ 
হইতে অধিকারী গুকগিরি ব্যবসার তিবোহিত হইয়াছে । এই সঙ্গে 
ভেকধাবী বনু বৈষ্ণব বৈষ্ণবী এই অঞ্চল ছাড়িয়া দূরদেশে প্রস্থান 
করিয়াছে । শ্রীগ্রীহরিঠাকুরের কথা ছিল বাউল ধর্মের একেবারে উচ্ছেদ 
সাধন করিতে হুইবে। ঠাকুর মহাশয় তাহা অক্ষবে অক্ষরে পালন 
কবিনাছেন। বর্তমান সময়ে আর বাঁউল ধর নমঃশৃদ্র জাতির মধ্যে নাই। 
সকল বাউল ধর্মী এখন শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের ধর্মে দীক্ষিত হইয়! মধুর হরিনাম 
কীর্তন করে। 

গুরুচবণ ঠাকুর মহাশয় তীহার পিতাব ধর্ম ও মত ব্যাপকভাবে 
গ্রচার করিয়াছেন এবং তাহার ভক্ত সংখ্য। বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে 
এবং দিন দিন এখনও পাইতেছে। তাহার প্রধান শিষ্য পরলোকগত 
দেবী চরণ মণ্ডল দক্ষিণ খুলন! এবং বরিশাল যাইর! ঠাকুরের ধর্ম প্রচার 
করেন এবং বনু নমঃশুদ্র ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় ও বারুজীবি তাহা গ্রহণ করে। 
দক্ষিণ খুলনা অঞ্চলের গোপাল চন্দ্র সাধু হালদার ঠাকুরের পরম ভক্ত 
হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি এবং বরিশাল জিলার বিপিন চন্দ 


9৪ ংশ-পরিচয় 


গোস্বামী ঠাকুরের ধর্ম বহু দূরদেশে প্রচার করিয়াছেন। রাধাচরণ 
চক্রবর্তী নামক বরিশালবাসী এক ব্রাঙ্গণ ওড়াকান্দী আসিয়া! ঠাকুরের 
নামে ও প্রেমে উন্মত হন। তিনি উত্তরে মৈমনসিংহ, কাছাড়, কুচবিহার 
রংপুর, দিনাজপুর এবং পূর্বে ত্রিপুরা, নোরাখালি, চট্টগ্রাম এবং আগর- 
তলায় যাইয়া ঠাকুরের নাম ও ধর্ম প্রচার করেন এবং সহস্র 
সহশ্র লোককে এই ধর্থে দীক্ষিত করেন। তিলছাড়া গ্রামনিবাসী 
দেবীচরণ বিশ্বাস বর্দমান, মেদিনীপুর, মুশিদাবাদ প্রভৃতি জিলায় 
প্রচার কাধ্যে নিযুক্ত আছেন। তালতলাবাসী বিচরণ বিশ্বী অনেক 
খৃষ্ট ধর্্মাবলম্বীদ্দগের মধ্যে হরিনাম প্রচার করিয়৷ তাহাদিগকে ঠাকুরের 
ধর্মে দীক্ষিত করিয়াছেন । যশোহরের কালিরানিবাসী রাঢ়ী শ্রেণীর 
ব্রাহ্মণ ৬পঞ্চানন ভট্টাচাধ্য ষশোহর ও নদীয়া! জেলায় ঠাকুরের নাম প্রচার 
করিয়াছেন। খাসিয়ালী নিবাসী ৬নবীন চন্দ্র বন্থ তাহার শ্বজাতি কায়স্থ- 
গণের মধ্যে ঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করেন। খুলনার তেরখাদ! নিবাসী 
মুসলমান তিনকড়ি হরিসাধক মুশলমানাদদগের মধ্যে হরি নাম প্রচার 
করিয়াছেন । 

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে মধুরুষ্ণ। ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী নান 
দিবসে ওড়াকান্দী শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন 
হইয়া থাকে । এই সময়ে বাংলার বনু দূরবর্তী স্থান হইতে তাহার লক্ষ 
লক্ষ ভক্ত তথার সমবেত হইয়৷ 'অহুমিশ হরি সংকীর্ভন করিয়া থাকে । 
এই উপলক্ষে একটী মেলা হর এবং বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। 
স্বেচ্ছাসেবকগণ মেলার এবং উৎসবের শৃঙ্খল! রক্ষা করে। 

ঠাকুর মহাশয় তাহার পিতার স্থৃতি রক্ষার্থ নিজ বাঁটাতে একটা হরি- 
মনির নিম্মীণ করিয়াছেন । প্রত্যহ সকালে এবং সন্ধ্যায় উহাতে শ্রীত্রীহরি 
ঠাকুরের অর্চনা হয় এবং রাত্রিতে হরি সংকীর্তন হুইয়। থাকে । বাংল! 
১৩৩৯ সালে শ্মাখিন মাসে লক্ষ লক্ষ ভক্তদিগকে একতাস্থত্রে বন্ধন 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৪৫ 


করিবার অভিলাষে ঠাকুর মহাশয় *্রীশ্রীহরি গুরু্ঠাদ মিশন” নামে একটা 
মিশন স্থাপন করেন। এই মিশন বাংলার অনুন্নত জাতি সমূহের অশেষ 
উপকার সাধন করিতেছে । কয়েক স্থানে ইহার শাখ প্রতিষ্ঠান স্থাপিত 
হইয়াছে । বর্তমানে ইহ! ভক্তগণের টাদার দ্বারাই পবিচালিত হইতেছে । 
এই মিশন হইতে একটী মধ্য ইংরেজী বালিকা! বিষ্ালয় স্থাপিত হইয়াছে । 
উহ! ঠাকুর মহাশয়ের মাতা শাস্তি দেবী এবং সহধর্মিণী সত্যভাম! দেবীর 
নামানুসারে “দেবী শাস্তি সত্যভামা মধ্য ইংরেজী বালিকা! শিক্ষালয়” 
নাম রাখ! হইয়াছে । উহাতে বর্তমানে প্রায় দেড়শত ছাত্রী পাঠাভ্যাস 
কবিতেছে। উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ অনুন্নত জাতিকে অন্পৃশ্ত মনে করিয়া 
তাহাদের প্রতিষ্ঠিত দেব মন্দিরে তাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
এইজন্য এই মিশন হইতে 'অন্তন্নতদ্র নিজন্ব মন্দির স্থাপনের ব্যবস্থা করা 
হইতেছে এবং কয়েক স্থানে কয়েকটা মন্িরও স্থাপিত হইয়াছে । শ্রীপ্রীহরি 
ঠাকুরের নাম ও ধর্ম প্রচারার্থ এই মিশন হইন্তে ওড়াকান্দী হাইস্কুলে 
১০**২ টাক। দান করা হুইয়াছে। এ টাকার সুদ হইতে প্রতি বৎসর 
প্রতি শ্রেণীতে একটা করিয়। বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করা হুইয়াছে। যে সকল 
ছাত্র কবিরসরাজ তারক চন্দ্র প্রণীত শশ্রীশ্রীহবি লীলামৃত গ্রন্থের” 
পরীক্ষায় প্রতিযোগীত। করিয়া প্রতি শ্রেণীতে প্রথম হইতে পারিবে, 
তাহারাই এ বৃত্তি লাভ করিবে। 

বিগত ১৩৪১ সালের মাঘ ম।সে মহাত্মা গান্ধি যখন হরিজন উন্নয়নকল্ে 
বাংলায় আগমন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন তখন তাহার ভ্রমণ তালিকায় 
ওড়াকান্দী ভুক্ত হুইনাছিল। কিছুদিন পূর্বে মহাত্মার সেক্রেটারী প্যারী- 
লালজি ওড়াকান্দী ভ্রমণ করিতে আসিয়। প্রীস্রীহরি গুরু চাদ মিশন পরিদর্শন 
করিয়৷ গিয়াছেন এবং উহার উদ্দেশ্ত ও কার্যাবলী দেখিয়া উহার ভূয়সী 
প্রশংসা করিয়াছেন। মহাত্মু গান্ধি পুনরায় বাংলা দেশে আগমন করিলে 
অবশ্য একবার ওড়াকান্দী পরিদর্শন করিতে আসিবেন এইরপ স্থির হুইয়াছে। 


৪৬ বংশ-পরিচয় 


গুরুচরণ ধ্রাকুর মহাশয় মহাধনবান হইলেও সংসারে একেবারে 
নির্পিপ্ত। তিনি অতি সাধরণভাবে জীবন যাপন করেন. সাহাষ্য- 
প্রার্থী হইয়। কেহ তীহার দ্বারে উপনীত হইলে তিনি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে 
তাহাকে সাহায্য করিয়। থাকেন। সাংসারিক জীবনে ভগবান তাহাকে 
বিশেষ সুখী করেন নাই। জীবদ্দশায়ই তাহার চারিপুত্রের, একটা 
কন্তাব এবং এক খাত্র ভ্রাতা উমাচরণ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। তিনি 
'অতিশয় ধৈর্য্যের সহিত এই সকল শোক সংবরণ করিয়াছেন। গত 
কয়েক বংসর তিনি বার্ধক্যহেতু দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছেন। তাহার 
প্রিরভক্ত নেপাল চন্দ্র, নবকুমার, দীনবন্ধু ও শ্রীনাথ অনুক্ষণ তাহার 
সেবায় রত থাকেন। সাধারণ লোকে হয়ত শুনিলে বিশ্বাস করিবে না 
যে ঠাকুর মহাশয় খুব অল্প নিদ্র। বাইয়। থাকেন। তীহার মতে 
নিদ্র। খুব কম করিলে সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন লা হয়। তিনি তাহার 
পিতার গ্ভার সর্ব ধ্মানুষ্ঠানের মধ্যে ব্রন্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ মনে 
করেন। তিনি বাকৃসিদ্ধ পুরুষ । প্রত্যহ বহুরোগগ্রম্ত লোক ঠাকুর 
ব৷টাতে আসিয়া তাহার বাকা লাভ করিয়! রোগ মুক্ত হইতেছে। হিন্দুর 
যাবতীয় ধন্মান্ুষ্ঠান ও পূজা পার্বণ তাহার গ্রহে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয় 
এবং প্রতি উৎসবে ঠাকুর বাটীতে বহু ভক্ত ও লোকের সমাগম হইয়৷ 
থাকে। গত ১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে তাহাব সহধর্মিণী সাধবী সতী 
সত্যভাম। দেবী স্বর্গীরোহণ করেন । বর্তমানে তিনি প্রায় পর্বদাই ভক্তগণ 
-পরিবৃত হুইয়।৷ কাল কাটাইতেছেন। 

ঠাকুর বাটার সংলগ্ন স্থানে একটী বৃহৎ পুঙ্করিণী খনন করা হইয়াছে । 
বহু ভক্ত এ জলাশয়ের পবিত্র সলিলে স্নান করিয়৷ তাহাদের অনেক 
মনফাম পুর্ণ করিতেছে বলিয়া উহার নাম “কামন! সাগর” হইয়াছে । 
উহার নিকটেই আর একটী দীঘি খনন ,.করা! হইয়াছে । বারুণী স্নান 
দিবসে ভক্তগণ উহার জলে অবগাহন করিয়া থাকে । প্রতি গঙ্গা 


ওড়াকান্নীর ঠাকুর বংশ ৪৭ 


গানের সময় বু যাত্রী সমবেত হইয়া এই ছুই জলাশয়ে নান করিয়া 
্রিতাপে তাপিত দেহ শীতল করে। শেষোক্ত জলাশয়টা ঠাকুর 
মহাশয়ের মাতৃদেবীর নামে উৎসর্গাক্কত হইয়াছে বলিয়! উহাকে "শাস্তি 
সাগর” কহে। 


স্বর্গীয় শশিভুষণ ঠাকুর 

গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যষ্ঠ পুত্র শশিভৃষণ ঠাকুর বাংলা ১২৭৫ 
সালে ভাব্্রমাসে ওড়াকান্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাহার স্বাস্থ্য 
বিশেষ ভাল ছিল না এবং তিনি বড়ই নিরীহ প্রকৃতির বালক ছিলেন। 
গ্রামা পাঠশালায় অধ্যয়ন শেষ করিয়। তিনি যশোহর জিলার অন্তর্গত 
জয়পুর নামক গ্রামে থাকিয়া লোহা গড়। স্কুলে পাঠাভ্যাস করেন । তিনি 
বাল্যকাল হইতেই লেখাপড়ায় অত্যন্ত অন্থুরাগ প্রদর্শন করেন এবং খুব 
মেধাবী ছাত্র বলিয়া! শিক্ষকদিগের অত্যন্ত প্রিয় পাত্ু হইয়াছিলেন। 

তিনি কলিকাতার বিডন উদ্যানের পশ্চিম পার্স্থ চিৎপুর রোড়ের 
স্থপ্রসিদ্ধ াদসীর ডাক্তার শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার দাশ ধন্বন্তরী মহাশয়ের 
জ্যেষ্ঠা কন্তা অনঙ্গ মোহিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তখন তাহাব বয়স 
মাত্র ১৭ বংসর। বিবাহের পর তিনি কলিকাতার কটন স্কুল হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুদিন ঢাকায় থাকিয়৷ জগন্নাথ 
কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তাহার তৃতীয় ভ্রাতা উপেন্দ্র নাথের 
মৃত্যু হওয়ার তিনি ঢাকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় মেট্রোপলিটান 
কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। পরে তিনি জেনারেল এসেমব্রী 
ইনষ্িটিউসনে ভর্তি হইয়াছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ মরিসন সাহেব 
তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। 

সাংসারিক অনেক দূর্ঘটনায় ও শারীরিক 'অনুস্থতার জন্য তিনি আর 
বেশী দিন কলিকাতায় থাকিয়৷ কলেজে অধ্যয়ন করিতে পারেন নাই। 


৪৮ বংশ-পরিচয় 


তিনি নিজগ্রামে.আগিয়। মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত 
হন। তিনিই সর্ব প্রথমে ফরিদপুরের এই দক্ষিণ অঞ্চল হইতে প্রবেশিক৷ 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হন। তিনি এই দেশের নমঃশৃদ্রদিগকে প্রথম ইংরেজী 
শিক্ষা দেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ভৃতপূর্বব সদস্ত, লক্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যবহারা- 
জীব শ্রীযুত ভীন্মদেব দাশ মহাশয় তাহারই নিকট হইতে প্রথম ইংরেজী 
ভাষা শিক্ষা করেন' কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় কলিকাতা 
যাইয়া কটন স্কুলে শিক্ষকতার কার্ধা করেন। এই সময়ে হাইকোর্টের 
ভৃতপূর্ব বিচারপতি পরলোকগত সারদ। চরণ মিত্রের সহিত তাহার 
বিশেষ পরিচয় হয়। তিনি শশিতৃষণ ঠাকুর মহাশয়কে অত্যন্ত ভাল- 
বাসিতেন। সাধারণ-্রাঙ্গ সাজের ৬পপ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ও ৬নগেন্ 
নাথ চট্ট্রাপাধ্যার তাহার 'মতান্ত নিকট বন্ধু ছিলেন। সমাজ সংস্কার 
বিষয়ে তিনি ইহাদের নিকট হইতে উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন । 
তাহাদের সহিত মিশির়। তিনি ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন। 
্রাহ্মধন্মের প্রতি তিনি এতদূর অনুরাগী হইয়াছিলেন ষে, এ সময়ে তিনি 
এঁ ধর্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়। স্থির করিয়াছিলেন। তিনি বেদাস্ত- 
দর্শনে বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গাল। ও ইংরাজী 
ভাবায় প্রবন্ধারদি লিখিতেন। তিনি থিওসফিকেল্‌ সৌসাইটাতে বোগদান 
করিয়াছিলেন এবং বন্ধুদের সহিত পরলোকতত্ব সম্বন্ধে আলোচন। করিতে 
বড় ভালবাসিতেন। 


অতঃপর নান! কারণে তাহাকে কলিকাত। ছাড়িয়া নিজ গ্রামে আসিতে 
হয়। এই সময়ে নমঃশদ্র জাতি কোন গবর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইত না । 
ডাঃ মিডের সহায়তায় পূর্ববঙ্গ ও 'আসামের তদানীন্তন ছোটলাটকে যে 
অভিনন্দন প্রদত্ত হয়, তাহার্ই ফলে তিনি নমঃশৃদ্র জাতির মধ্য হইতে সর্ব 
প্রথম সবরেজিষ্্রীরী চাকুরী প্রাপ্ত হন। 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৪৯ 


ইংরেজী ১৯০৫ সালে যখন স্বদেশী আন্দোলন ঘোরতররূপে দেশব্যাপী 
ছড়াইয়! পড়িতে লাগিল, তখন ফরিদপুর নিবাসী, ভূতপূর্ব্ব কংগ্রেস সভাপতি, 
৬অন্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় ওড়াকান্দীর দক্ষিণে ঘ্বৃতকান্দি আসিয়া এক 
বিবাট জনসভা করেন । তাহার ফলে নমঃশুদ্রগণ পতাকা হস্তে বন্দেমাতরম্‌ 
ধ্বনি করিতে করিতে ওড়াকান্দী ঠাকুর বাটাতে আগমন করে। তখন 
তথায় এক বিরাট জনঞ্ভার অধিবেশন হয় । উহার আলোচ্য বিষয় ছিল 
নমঃশূদ্র জাতির স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করা কর্তব্য কিন।। অনেক 
নমঃশৃদ্র নেতা এই আন্দোলনে ষোগদান করা কর্তব্য বলির! দীর্ঘ দীর্ঘ 
বক্তৃত। প্রদান করেন; কিন্ত তখন একমাত্র শশিভৃষণ ঠাকুর মহাশয়ের মনে 
জাগরিত হইল বে এ আন্দোলনের- সহিত নমঃশৃদ্র জাতির কোন প্রকার 
২আব রাখা কর্তব্য নহে। তাহার কারণ নমঃশূদ্র জাতি শিক্ষায় এবং 
আর্থিক উন্নতিতে এতদূর পশ্চাৎপদ ছিল যে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাহাদিগকে 
অত্যন্ত ঘ্বণাব চক্ষে দেখিত। এই প্রকার ঘ্বণিত জাতি তীহাদিগেব 
সহিত সহযোগিত। করিরা এই আন্দোলনে যোগদান করিতে পারে না, 
তাহ। বুঝাইর! তিনি এক বক্তৃতা করেন এবং সকল নমঃশৃদ্র তাহাদের 
পুর্বসিদ্ধাপ্ত ত্যাগ কবিতে বাধ্য হয়। এই সময় হইতেই নমঃশৃদ্রগণ 
সব্ব প্রকার স্বদেশী আন্দোলন হইতে নিজেদের দূরে রাখিরাছে এবং 
১৯১০ সালের অসহযোগ আন্দোলনেও এই জাতি যোগদান করে নাই) 
ইহার ফলে নমংশৃদ্রগণ রাজনৈতিক অধিকার ক্রমশঃ লাভ করিয়! 
আসিতেছে । বর্তমান যুগে অনুন্নত হিন্ুগণ যে বুঝিতে পারিয়াছে 
যে তাহাদেব জন্য ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক্‌ নির্বাচন আবশ্বক তাহাও 
শশিতৃষণ ঠাকুর মহাশয়ের স্বদেশী আন্দোলনের বিরদ্ধতার ফল। 
ইংরেজী ১৯০৭ সালে সবরেজিষ্রারের পদ লাভ করিয়া তিনি মাত্র 
১* বৎসর কাল চাকুরী করিতে পারিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি ফরিদপুর 
গোয়ালন্দ, আলিপুরছুয়ার, জলপাইগুড়ি, বরিশাল জিলার তঙ্জুমদ্দিন 


৩ বংশ-পরিচয়্ 


থান! এবং ফরিদপুরের কাশিয়ানী ও গোপালগঞ্জ নামক স্থানে কার্য্য 
করিয়াছিলেন । এই সময়ে তিনি অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত 
হুন। অতঃপর ১৯১৮ সালে খুলন! জিলার রামপাল নামক স্থানে ব্দলি 
হইয়া তিনি তথায় পীড়িত হুইয়া' পড়েন এবং অবকাশ লইর়। বাটাতে 
'আসিয়। এক বৎসর ভূগিয়া এ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে ৫১ বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। 

সমাজ সংস্কার কাধ্যে শশিভূষণ ঠাকৃব মহাশয় তাহার পিতাকে 
অনেক সহায়ত! করিয়াছিলেন । তিনি স্বজাতিবংসল ছিলেন। তাহার 
বিনয় এবং অমায়িকতা 'অগ্ভাপি তাহাব বন্ধুগণ ভূলিতে পারেন নাই। 
তাহার 'অকাল মৃত্যুতে দেশের সকলে গভীর শোক প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । মৃত্যুকালে তিনি ছুই পুত্র- প্রমথ রঞ্জন ও মন্মথ রঞ্জন 
এবং ছয় কন্ঠ। স্থণালা, প্রমীল। ক্ষীরোদা, প্রমদা, জুখদা ও সম্তোধিণীকে 
রাখিয়া যান। প্রথমা কন্তা সুশীলা বালার পাটগাতীর ধনী মণ্ডল 
পরিবারের ৬ রাজেন্দ্র নাথ মণ্ডলের সহিত বিবাহ হরর। গোপিনাথপুরের 
স্বনামধন্য পূর্ণচন্্র মল্লিক মহাশয়ের পুক্র শ্রীযুত রাধিকা প্রসন্ন মল্লিক 
দ্বিতীয়! কন্ত। প্রমীল! বালাকে বিবাহ করেন । বড়বাড়িরা গ্রাম নিবাসী 
ধনাঢ্য ব্যবসরী ৬ রামচগ্্র বিশ্বস মহাশরের কনিষ্ঠ পুন শ্রীযুত যতীন 
নাথ বিশ্বাস তৃতীয়! কন্ঠ ক্ষীরোদা ঝালার পাণিগ্রহণ করেন। থালির। 
নিবাসী শ্রীযুত ক্ষীরোদমোহন বলের'সহিত চতুর্থ। কন্। প্রমদা বালার 
বিবাহ হয়। পাবন। নিবাসী পুলিশ সব-ইন্সপেক্টর ৬ভুবন মোহন সরকার 
পঞ্চম কন্তা সুখদা| বালাকে বিবাহ করেন। দত্তডাঞ্গ! নিবাসী ধনাঢ্য 
শ্রীযুক্ত ভবানীশঙ্কর গাইন সর্ধব কনিষ্ঠ সন্তোধিণীকে বিবাহ কবেন। 

জীপ্রমথরঞ্জন ঠাকুর । 

শশ্রিভূষণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথরঞ্ণন ঠাকুর বাংলা ১৩০৯ সালের 

জ্যেষ্ঠ মাসে ৩১শে তারিখে ওড়াকান্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫১ 


বাল্যকালে গ্রাম্য বিগ্ভালয়ে পাঠাভ্যাস করেন ; কিন্তু লেখ। পড়ায় তাহার 
তাদৃশ মনোযোগ ছিল ন1। বিদ্যালয়ে না যাইয়। তিনি রাখালদের সহিত 
মাঠে গরু চরাইতে ভালবাসিতেন। বিস্তাশিক্ষার প্রতি তাহার এই প্রকার 
অমনোষোগ দেখিয়া তাহার পিত৷ তীহাকে তাহার কাধ্যস্থল কাশিয়ানী 
লইয়। যান এবং তথায় স্কুলে ভন্তি করিয়৷ দেন। পরে তাহার পিতার 
সহিত গোপালগঞ্জ যাইয! তথাকার মিশন স্কুলে ৭বংসর অধ্যয়ন করেন। 
পিতা রামপাল নামক স্থানে বলি হইলে তিনি একবৎসর কলিকাতার 
স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ।ভ্যাস করেন। ১৯১৮ সালে তাহার 
পিতার মৃত্যুব পর তিনি নিজ গ্রামেব হাইস্কুলে পড়িয়৷ ১৯২, সালে 
ম্যাটিকুলেশন পরীক্ষাব প্রথম বিভাগে উত্তীর্শ হন। তিনি কলিকাতা 
সেপ্ট পলম্‌ কলেজ হইতে ১৯২২ সালে প্রথম বিভাগে আই এ, ও 
১৯২৪ সালে বি, ঞ পাশ কবেন। মতঃপব ১৯২৬ সালে কলিকাত৷ 
বিশ্ববিদ্ভালয হইতে এম্‌, এ, পাশ করিয়। সেই বংসরই সেপ্টেম্বর মাসে 
ব্যারিষ্টারী পড়িতে ইংলও যাত্রা করেন। ( তিনি লিন্কন্স ঈনের ) 
(11110011775 [1010 ) মেত্বর হইয়| ১৯২৯ সালের ১২ই ভন ব্যারিষ্টার 
হন। তিনিই নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যারিষ্টার এবং এ জাতির 
মধ্য হইতে তিনি, তাঁহার খুল্পতাত ভ্রাত| ভগবতী প্রসন্ন ঠাকুর এবং অমূল্য 
রুষ্ণ দাশ সর্বাগ্রে উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। শ্রীবুত ঠাকুর 
ইংলগ, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, জার্মানি, হুইজারল্যাও্, ইতালী, 
মষ্্রিয়া, হাঙ্গেরী, জেকোনশ্লোভাকির়া, গ্রীস, তুকাঁ, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, ও 
মিশর দেশ ভ্রমণ করিয়৷ & সকল দেশের রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক 
অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন এবং এনকল বিষরে বিশেষ অভিজ্ঞতা 
লাভ করেন। টিনার াররািলারারিলা 
করিয়াছেন । 

১৯৩০ টির তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং 


&২ ংশ-পরিচয় 


কলিকাত! হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। বিলাত হইতে, 
আগমনের পর বহুস্থানে লোকে তাহাকে অভিনন্দিত করেন এবং অনেক 
স্থানে জনসভায় তিনি সভাপতিরপে আহুত হন। ১৯৩২ সালের 
আগষ্ট মাসে ষখন সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী মিঃ রামজে ম্যাকৃডোনাল্চের 
সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রকাশিত হয় এবং উহাতে বাংলার অনুন্নত 
জাতির জন্য ব্যবস্থাপক সভায় মাত্র ১০টী আসন সংরক্ষিত হয়, তখন 
শ্রীযুত ঠাকুর তাহার বিরুদ্ধে ঘোব আন্দোলন করেন। এই সম্পর্কে 
হাওড়া নিখিল বঙ্গ অনুনত জাতি সমূহের সে সন্মেলন হইয়াছিল, তিনি 
তাহার অভ্যর্থন। সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইরাছিলেন। এ সময়ে 
তিনি অন্তান্ত অনুরত সমাজ নেতাদের সহিত মিলিত হইয়৷ নিখিল বঙ্গ 
অনুন্নত জাতি সভ্য (4811 13021081 10017105560 0175525 150912- 
০7 ) স্তাপন করেন। পরলে।কগত রায় বাহাদুর রেবতীমেহন সরকার 
উহার সভাপতি এৰং শ্রীযুত ঠাকুর উহাৰ সহঃ সভাপতি নির্বাচিত 
হইয়াছিলেন। 

১৯৩২ সালের শেষভ!গে মহাত্ম! গান্ধি ভারতীর অনুন্নতদের ব্যবস্থাপক 
সভায় পৃথক নির্বাচনের প্রতিবাদ করিরন| অনশন ব্রত অবলম্বন কৰিলে 
বর্ণহিন্দু নেতাদিগের এবং অনুন্নত সমাজনেত। ডাঃ আম্ষেদকরের মধ্যে 
পুণায় এক চুক্তি হর়। তাহাতে বাংলার অনুন্নত জাতি বঙ্গীয় 
ব্যবস্থাপক সভায় ৩*টা আদন পাইবে স্থির হয়। এই পুণ! চুক্তির 
বিরুদ্ধে বাংলার কতিপয় বর্ণহিন্দু দেশমব ঘোরতর আন্দৌলনের স্থষ্টি 
করিলে শ্রীযুত ঠাকুর ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়৷ ছ্রেটস্ম্যান এবং 
অমৃতবাঁজার পত্রিকায় অনেক বিবৃতি প্রদান করেন। খুলনা জিলার 
লক্মীখালি নামক স্থানে ইহার প্রতিবাদকল্পে এক বিরাট জনসভা 
আহ্‌ত হয়। শ্রীযুত : ঠাকুর ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন। উহাতে 
পুণাচুক্তি সমর্থন করিয়! এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯৩৩ সালের জুলাই 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫৩ 


মাসে তিনি ফরিদপুর অনুন্নত জাতির সম্মেলনে সভাপতি নির্বরচিত হুন। 
&ঁ সন্মেলনেও পুণাচুক্তি সমধিত হর । পরে এ মাসের শেষভাগে বাংলার 
গবর্ণর স্তার জন এগ্ডারসন্‌ যখন ফরিদপুর গমন করেন, তখন শ্রীযুত 
ঠাকুরের নেতৃত্বে তাহার নিকট ডেপুটেসন্‌ পাঠান হয় । ১৯৩৪ সালে 
জানুয়ারী মাসে তিনি কলিকাতা! গবর্ণমেণ্ট হাউসে পুনরাষ স্তার জন 
এগডাবসনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাব অনুন্নত সমাজের 
রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কে বহুবিষয় তাহার সহিত আলোচন। 
করেন। 


শ্রীযূত ঠাকুব ববিশাল জিলার- অন্তর্গত শব্বকাঠি নিবাসী স্বনামধন্ত 
শ্রীযুক্ত আনন্দচন্্র সাধক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার 
সাধক মহাশয়ের ভূতীর! কন্। রূপগুণ সম্পন্ন! শ্রীমতী অরুণিম! দেবীর 
পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ ১৩৪১ সালের ৬ই আশ্বিন বিনা আড়ম্বরে 
সম্পন্ন হয়। 


১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে নাপিক অনুন্নত সম্মেলনে ডাঃ 
মাম্বেদকর বর্ণহিন্দুদিগের উৎপীড়নে ধর্মাস্তর গ্রহণের সংকল্প করিলে 
প্রীমৃত ঠাকুর সংবাদপত্র সমূহে যে বিবৃতি দিয়াছিলেন তাহ। হইতে 
সমাজ সংস্কার বিষয়ে তাহার তেজস্থিতা এবং নিভীকতার পরিচয় পাওয়। 
যায়। তিনি নিখিলবঙ্গ নমঃশুদ্র সমিতির সভাপতি এবং তাহার পিত।- 
মহ প্রতিষ্ঠিত এ্রীশ্রীহরিগুরুঠাদমিশনের” প্রেসিডেন্ট । তিনি সুবক্তা 
এবং বাংলার অনুন্নত সমাজের অন্যতম নেতা । তিনি বংশের ভবিষ্যত 
“্ঠাকুব | (70011480921 00 05 প1/0101 850112) * 


ঘ এই বংশের উপকরণসমূহ সরবরাহ করিয়। শ্রীধুত প্রমথ রঞ্জন ঠাকুর মহাশয 
আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছেন, তন্জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিসাম। 


৫৪ ংশ-পরিচয় 
ভ্রীমন্মথরঞ্জন ঠাকুর 


শশিভৃষণ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথরঞ্জন ঠাকুর বাংলা ১৩১২ সালের 
২১শে কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দীর স্কুল হইতে তিনি ১৯২৩ 
সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি কলিকাতার 
সিটা কলেজ হইতে ১৯২৫ সালে আই, এস, সি, ও স্কটীশ চার্চ কলেজ 
হইতে ১৯২৭ সালে বি, এ, এবং বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ১৯৩০ সালে বি, এল, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুল কলেজে পাঠ্যাবস্থায় তিনি খুব ভাল 
ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ১৯২৯ বালে ঢাকা নগরীতে যে জনসঙ্ৰের 
বিরাট সভা হুইয়াছিল তিনি তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । 
তিনি অপবর্ণ বিবাহেব পক্ষপাতী । তাহার 'শভিমত এই যে যতদিন 
ভারতে হিন্দু সমাজ্জে ব্যাপকভাবে 'অসবর্ণ বিবাহ প্রথা প্রচলিত না 
হইবে ততদিন সমাজে অন্পৃশ্ততা দোষ থাকিবেই। তিনি ১৯৩২ সালে 
কলিকাতার শ্তামবাজাবের কায়স্থ বংশী ৬কালীচরণ সেন মহাশয়েব 
জ্যেষ্ঠ পুক্র শ্রীযুত কষ্ণলাল সেন মহাশয়েব প্রথম। কন্। শ্রীমতী রেণুকা 
দেবীর পাণি গ্রহণ করেন। নমংশৃদ্র সমাজে মন্মথরঞ্জন ঠাকুরই সর্ব 
প্রথম অপবর্ণ বিবাহ করেন। বরিশালে কিছুদিন ওকালতি করিয়া 
তিনি এখন খুলনা জজ কোটের উদীয়মান ব্যবহারাজীব। আইন শান্ত 
তাহার অসাধারণ বুৎপত্তি। তাহার প্রথম পুত্র প্রবীররঞ্জন অল্পবয়সেই 
কালগ্রাসে পতিত হয়। কনিষ্ঠ শ্রীমান্‌ মানস রঞ্জন বর্তমানে মাতৃক্রোড়ে 
স্নেহে বন্ধিত হইতেছে। 


স্বর্গীয় স্ুধন্য কুমার ঠাকুর 


গুরুচরণ ঠাকুরের দ্বিতীয়,পুজ নুধন্তকুমার ঠাকুর বাংলা ১২৭৮ সালে, 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওড়াকন্দীর বাংলা স্কুল হইতে ছাত্রবৃততি 
পাশ করিয়া কলিকাতার কটন স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়াছিলেন + 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫$ 


তিনি ফরিদপুব জিলার পাটগাতী গ্রামের সন্তান্ত ধনী. মণ্ডল বংশের 
দ্বারকা নাথ'মণ্ডল মহাশয়ের কন্া সরল! দেবীকে বিবাহ করেন। তিনি 
অল্প বন হইতেই সাংসারিক কার্য্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিতাকে অনেক 
সহারতা করেন। দরিদ্র ক্লুষকদিগকে সাহায্য করিবার মানসে তিনি 
নিজ গ্রামে প্গ্রাম্য মহাঁজনী সভ।” নামক একটা ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। 
তিনি তাহার পিতামহ শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরেব নৈষ্ঠিক ভক্ত ছিলেন এবং 
তাহার লীল! বিষয়ক শশ্ীপ্রীহরি চরিতামৃত”, শ্শ্রীশ্রীহরি সংকীর্তন”, «পূর্ব 
স্মৃতি,” প্নদ্বাক্য সংগ্রহ” প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তিনি 
স্ুগয়ক ছিলেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের চচ্চা করিতেন। যৌবনে তিনি 
তাহার অসীম শারীবিক শক্তির জন্য সর্বত্র প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি 
অতান্ত বিনধী ছিলেন এবং ছোট বড় কেহই তাহাকে দেখিলে অগ্রে 
নমস্কার করিতে পারিত ন|। বাংলা ১৩৩৪ সালে তাহার সহধর্মিনী সরল! 
দেবীর মৃত্যু হয়। উহার ঠিক ৬মাস পরে ১৩৩৫ সালে আষাঢ় মাসে 
রথ যাত্রা দিবসে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তাহার ছুই পুত্র 
ভগবতী প্রসন্ন ও শ্রীপতি প্রসন্ন এবং একমাত্র কন্ত। নলিনী দেবী । 
মুন্সেফ, শ্রীযৃত অতুল বিহারী মল্লিক এম্‌, এ, বি, এল, নলিনী দেবীকে 
বিবাহ করেন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রামের মুন্সেফ.। 


শ্ীভগবভীপ্রসম্ম ঠাকুর 


সুধন্তকুমার ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুক্র ভগবতীপ্রসন্ন ঠাকুর বাংলা ১৩৪ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। ওড়াকান্দী হাই স্কুল হইতে ১৯১৫ সালে 
প্রবেশিকা, কলিকাতার সেপ্ট পল্স্‌ কলেজ হইতে ১৯১৭ এবং ১৯২০ সালে 
যথাক্রমে আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় এবং বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে 
১৯২২ সালে এম্‌, এ, পরীক্ষায় কৃতকার্য হন। তিনি নিখিল বঙ্গ 
নমংশূদ্র ছাত্র সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং ছুভিক্ষের জন্য ওড়াকান্দী 


৫ ংশ-পরিচয় 


এবং তন্নিকটব্তী গ্রাম সমূহে প্রপীড়িতদিগের সাহাষ্যার্থে যে রিলিফ. 
€সোসাইটা স্থাপিত হইবাছিল তিনি তাহার প্রেমিডেণ্ট ছিলেন। ১৯২৪ 
সালে লর্ড লিটন গোপালগঞ্জ আগমন করিলে স্থানীয় নমঃশৃদ্র সমিতি 
হইতে যে অভিনন্দন তাহাকে প্রদান কর। হইয়াছিল, তিনি তাহার 
মুখপাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৬ সালে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিতে বিলাত 
যাত্রা করেন। তথা থাকিতেই তাহার পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু হর। 
তিনি নান! প্রকার মনোছুঃখে আর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। 
তিনি লগ্নে চাকুরী করিয়া জীবিকার্জন করিতেছেন। তিনি 
অবিবাহিত । 
শ্রীপ্রীপতি গ্রসন্ন ঠাকুর 

নুধন্য কুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর বাংল! 
১৩০৬ সালে মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামা স্কুলে পাঠ সমাপ্ত 
করিয়া তিনি কলিকাতার ব্রাহ্ম বালক বিদ্যালয় হইতে ১৯২৩ সালে 
প্রবেশিকা পবাক্ষার উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন স্কটীশ চার্চ কলেজে অধ্যঘন 
করিয়া তিনি কাকুড়গাছি স্তাশগ্তাল মেডিকেল ইনষ্টিটিউপনে ভাক্তারী 
পড়েন। এই আখরে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হওয়ায় তিনি অপ 
ত্যাগ করিয়! সংসার কার্যে প্রবেশ করেন। তিনি নিজগ্রামে থাকিব। 
দেশ ও দশের হিতকর করেকটী অনুষ্ঠানে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 
তিনি বনুগ্রাম তেতুলিরা খাল সংস্কার সমিতিব প্রেধিডেণ্ট থাকিম। 
ফরিদপুর জিলাঁর দক্ষিণ অঞ্চলের জলে ডোবা বিল জমির জল নিকাশের 
ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং কচুরীপান। ধ্বংস করিতে দেশবাসীকে প্রভূত 
সহায়ত৷ করিয়াছেন । 

বাংলা ১৩৩৬ সালে তিনি নিজগ্রামবাসী শ্রীযুত যোগেশ চন্দ্র বিশ্বাসের 
কন্ত। মঞ্জুলিক! দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহে তাহার বর্তমানে 
ছুইটা সন্তান শ্রীমান্‌ অংগুপতি ও শ্রীমান্‌ মিহির কুমার । 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫ল 


শ্রীপতি প্রসন্ন ঠাকুর ওড়াকান্দী বারুণী নান সমিতির " সভাপতি এবং 
্রীশ্রীহরি গুরুাদ মিশনের জেনারেল সেক্রেটারী । তিনি কিছুকালের 
জন্য ওড়াকান্দী স্কুলের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এ সময়ে 
স্ধলেব হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে অনেক গোলমাল ছিল। তিনি তাহা! দূর 
করেন এবং এ সমর হইতে স্কুলেব আধিক উন্নতি হইতে থাকে । তিনি 
ঘৃতকান্দির গিরিশ দাতব্য চিকিৎসালয়ের অগ্ততম সভ্য এবং সম্প্রতি 
লোকাল বোের সদস্ত নির্ব(চিত হইয়াছেন। তিনি শ্রীশ্রীহরি গুরু্ঠাদ 
মিশন পরিচালিত দেবী শাস্তি সত্যভাম! বালিকা শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
এবং বর্তমানে উহাব সম্পাদক। স্ত্রীশিক্ষায় তাহার অত্যন্ত উৎসাহ। 
তাহার চেষ্টায় সম্প্রতি নারীজাতির কল্যাণার্থ একটী সম্মেলনের অধিবেশন 
হয়। তাহার উদ্ঘমে পরলোকগত সম্রাটের বজত জুবিলী উপলক্ষে 
ওড়াকান্দী গ্রামবাসী মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিল। ওড়াকান্দীতে 
যখন মহাত্ম। গান্ধি আসিবেন বলিয়। স্থির হয় তখন তাহ।র চেষ্টায় গ্রামে 
অনেক রাস্তা নির্মিত হয়। মহাত্মার আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা 
সমিতিব কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হয়, তিনি তাহার সভাপতি ছিলেন। 
তিনি বড় সংসারের কার্য পরিচালনে রত থাকিলেও সর্বদা পরিহিত ব্রতে 
ব্রতী। দরিদ্র দেশবাসীর কিসে মঙ্গল সাধিত হয় সর্ধদ! তিনি তাহ। 
চিন্তা করিয়। থাকেন। গোপালগঞ্জের প্রত্যেক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট প্রতি- 
জন হিতকর কার্য্যে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করেন। 


স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ ও স্বর্গীয় স্ুরেজ্্নাথ ঠাকুর 


গুরুচরণ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র উপেন্ত্র নাথ ঠাকুর ঢাকায় পাঠদ্দপায় 
ইহলোক ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ১৬ বৎসর 
হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত রূপবান ও স্ুগায়ক ছিলেন। তাহার অকাল 
মৃত্যুতে তাহার পিতামাতা শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। 


৫৮ ংশ-পরিচয় 


সর্বকনিষ্ঠ স্ুরেন্্রনাথ ঠাকুর বাংলা ১২৯৫ সালে জন্ম গ্রহণ করেন।. 
তিনি ওড়াকান্দী উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয় হইতে ১৯১২ সালে সর্ব্ব প্রথমে 
ম্যাটিকুলেসন্‌ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তিনি প্রথমে 
নড়াইলের উকীল শ্রীযুক্ত শ্তামলাল বিশ্বাসের ভগ্ী মনোরম। দেবীকে বিবাহ 
করেন। অল্পকাল মধ্যে পত্রী বিয়োগ হওয়ায় তিনি ইংরেজী ১৯১৩ সালে 
পরাণপুর নিবাসী ৬রসিক লাল বিশ্বাসের দ্বিতীয়৷ কন্ঠ স্থুবাল! দেবীকে 
বিবাহ করেন। বিবাহের মাত্র ২১ দিন পরে সুরেন্্র নাথের মৃত্যু হয় 
কনিষ্ঠ পুত্রের এতাদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে তাহার বৃদ্ধ পিতামাত। অত্যন্ত 
শোকাকুল হইয়াছিলেন। স্থুরেন্ত্রনাথ অত্যন্ত প্রিয়দর্শন ও অমায়িক 
লোক ছিলেন। তিনি ্নমঃশৃদ্রে সুহৃদ” পত্রিকার কর্ম্মাধাক্ষ ছিলেন 
এবং এঁ অল্প বয়সেই স্থলেখক হইয়াছিলেন। তীহাব চেষ্টায় অতান্স 
কালমধ্যে এঁ পত্রিকা জনসাধারণের দ্বারা সমাদূত হইয়াছিল । 

গুরুচরণ ঠাকুরের * একমাত্র কন্তা করুণাময়ীকে চাদসীর ্থপ্রপিদ্ধ 
ডাক্তার অভয়া চরণ দাশ বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের শল্লকাল 
মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। তাহার কোন সন্তানাদি হয় নাই। তিনি 
স্বামীকে এতদূব ভক্তি কবিতেন যে, প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাহার চবণ ধৌত, 
জল পান না করিয়। কোন কার্ধ্য কারতেন না । 


স্বর্গীয় উমাচরণ ঠাকুর 


শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র উমাচরণ ঠাকুর বাংল! ১২৬৫ সালে 
ওড়াকান্দী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলা লেখা পড়া খুব ভাল 
জানিতেন এবং হিন্কু শাস্ত্রে তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। তিনি 
তান্ত্রিক মতে নানাপ্রকার অলৌকিক কার্ধ্য করিতে পারিতেন। তিনি 
একজন বিখ্যাত হুট্ষোগী ছিলেন এবং শারীরিক শক্তি ও সামর্থ্যের 
জন্য প্রপির্ধ ছিলেন। তিনি রাজসিকভাবে জীবন যাপন করিতে 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৫৯ 


ভালবাসিতেন এবং ভাল অশ্বীরোহী ছিলেন। তিনি তাহার পিতার মৃত্যুর 
কিছুকাল পরে জ্োষ্ঠভ্রাতার সহিত পিত্সম্পত্তি সমভাগ করিয়া! গোপালপুর 
নামক স্থানে যাইয়া বসতি করেন। তিনি নিশ্চিন্তপুরের প্রসিদ্ধ মন্তুমদার 
বংশে বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার ছুই পুত্র আদিত্যকুমার ও যতীন্ত্র- 
নাথ ও এক কন্তা সরোজিনী | ষতীন্ত্র নাথ পঠনদ্বশীতেই কালগ্রাসে 
পতিত হুন। পাঠিকেলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র বিশ্বাস 
সরোজিনীকে বিবাহ করেন। ১৩৩৬ সালে উমাচরণ ঠাকুব মহাশয় 
মানবলীলা সংবরণ কবেন। 


প্রীআদিত্যকুমার ঠাকুর 

তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র আদিত্য কুমার ঠাকুর ১২৮১ সালে জন্মগ্রহণ 
করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল স্কুল হুইতে ডাক্তারী পাশ করিয়া 
ন্ডাগাতী এবং তারাইল নামক স্থানে কৃতিত্বেৰ সহিত ডাক্তারী ব্যবসায় 
কবেন। তাবাইলে তীঁহাব খুব বড দৌকান ছিল। তিনি কলিকাতা 
হইতে অনেক দ্রব্য আনিয়া আমদানী করিতেন এবং উহা! বিক্রয় করিয়া 
বিশেষ লাভবান হুইয়াছিলেন। তিনি পরে সাংসারিক কার্যে মনোনিবেশ 
করেন। তিনি ওড়াকান্দী ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। এ 
সময়ে তিনি গ্রামে অনেক রাস্ত| ঘাট করাইয়া জনসাধারণের প্রতৃত 
উপকার সাধন করেন। তিনি এজন্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রথম 
শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তিনি কিছুকাল ওড়াকান্দী স্কুলের 
প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং স্কুলের মঙ্গলের জন্য বনু পরিশ্রম করেন। 
পল্লীর উন্নতির জন্তও তিনি সর্ধদ| চেষ্টা করেন। তিনি রাউৎখামার 
নিবাসী ৮দীননাথ বিশ্বীসেব একমাত্র কন্া। গায়ত্রি দেবীকে বিবাহ 
করেন। তাহার এক পুত্র অতুল চন্ত্র ঠাকুর ও তিন কন্তা- বিছ্যুতৎলতা, 
প্রীতিলতা ও আশালতা ৷ 


ঙ বংশ-পরিচয় 
শ্রীঅতুল চক্র ঠাকুর 


অতুল চন্জ্র ঠাকুর ১৩১* সালের জোষ্ঠ মাসে জন্ম গ্রহণ কবেন। 
তিনি বাল্যকাল হইতেই চিত্রবিষ্ভার বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করেন। 
তাহার চেষ্টায় বহু পুরাতন চিত্র হইতে শ্রীশ্রীহরি ঠাকুরের চিত্র অঙ্কিত 
হইর। জনসমাজে প্রচারিত হইরাছে। তিনি কলিকাত। প্রেসিডেন্সী 
মেডিকেল স্কুল হইতে ক্কৃতিতেব সহিত পাশ করিয়। বর্তমানে তারাইল 
নামক স্থানে ডাক্তারী করিতেছেন। ভিনি গোবরাগ্রাম নিবাসী শ্রীনৃত 
মহেক্দ নাথ পোদ্দার মহাশয়ের একমাত্র কণ্ত। বিমলা দেবীকে বিবাহ 
করেন। তাহার শিশু পুত্র শ্রীমান্‌ শাস্তি কুমার নাতৃক্রোড়ে লালিত 
পালিত হইতেছে । 


স্বর্গীয় নগেক্দ্র নাথ ঠাকুর 


কষ্দাস ঠাকুরের, ছুই পুত্র- রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ চন্্র। বাম চক্র 
ঠাকুর নিপ্পুত্রক ছিলেন। লক্ষণ চন্দ্র ঠাকুরেব চারি পুত্র _নগেন্দ্র নাথ, 
চারু চন্দ্র, মহেন্দ্র নাথ ও নরেন্ত্র নাথ । জোষ্ঠ নগেন্ত্র নাথ বাংলা ১৩০৩ 
সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই তিনি মাতৃ-পিতৃহীন হন। একারণ 
বাল্যকালে তাহার জীবন 'অতি ছুঃখে ও অভাবের মধ্য দির! অতিবাহিত 
হুইয়াছিল। গুরুচরণ ঠাকুর মহাশয় তাহাকে অত্যন্ত মেধাবী দেখিয়া 
অনেক আর্থিক সাভাষ্য করিতেন । তিনি ১৯১৪ সালে ওড়াকান্দীর স্কুল 
হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হন। তিনি কলিকাতার টাদ্সীর 
ভাক্তার শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার দাশ ধন্বস্তরী মহাশয়ের বাটা থাকিয়! স্কটাশ 
চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করিতেন এবং ১৯১৬ সালে এ কলেজ হইতে আই, এ 
পাশ করেন। কলেজের প্রফ্সের আকৃহার্ট সাহেব তাহাকে বড়ই ভাল- 
বামিতেন। অর্থাভাবে তিনি আর উচ্চ শিক্ষার জন্ত কলিকাতায় থাকিতে 
না পারিয়া এক বৎসরের জন্য রাহুথড় নামক স্তানে মধ্য ইংরেজী 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৬১ 


বিগ্ধালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে পুনঃ কলিকাতায় গমন 
করিরা তিনি পূর্বোক্ত কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণী পর্যস্ত পড়িয়াছিলেন 
কিন্তু সাংসারিক নানাপ্রকার অভাবে ত্তাহাকে চিরতরে অধ্যয়ন ত্যাগ 
করিতে হয়। তিনি সাতপাড় নামক স্থানে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের 
প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। এই সমর হইতে তিনি দেশ ও জনহিতকর 
কার্যে ব্রতী হন। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার চেষ্টায় সাতপাড় গ্রামে 
একটা পোষ্টাফিদ ও একটী ট্রামার ষ্টেশন স্থাপিত হয়। ইহার কিছু 
কাল পরে তিনি ২৪ পরগণার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত সফিরাবাদ 
নামক স্তানে একটা স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন এবং এঁ অঞ্চলে নমংশূদ্র 
জাতিব মধ্যে ব্যাপকভাবে শিক্ষ। বিস্তাব করেন । 


এই সময়ে পুব্বোক্ত রাহুথড় গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি তাহাকে এ 
গ্রামে একটা মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিতে অন্নুরোধ করেন। তিনি 
সফিরাবাদ ছাড়িয়। রাহুথড় আসিলেন এবং সকলের সমবেত চেষ্টার এঁ 
স্তানে একটা মঠ ও আশ্রম স্থাপন করিলেন। এ মঠের সন্নিহিত 
স্থানে তিনি জেল। বোর্ডের সাহায্যে একটা প্রকাণ্ড দিঘি খনন এবং 
বোগীদিগকে বিনামূল্যে ওুঁষধ বিতরণ করিবার জন্য একটা দাতব্য 
চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বাংলা ১৩৩৪ সালে ১৮ই বৈশাখ রাহুথড় 
মঠে যে বঙ্গীয় জন শক্তি মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, নগেন্দ্র নাথ 
তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। এ সভায় 
আচার্য্য প্রফুল্ল চন্ত্র রার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন । নড়াইলের জমিদার 
শ্রীযুত খীরেন্ত্র নাথ রায়, মাদারীপুরের উকীল শ্রীযুত স্ুরেন্্ নাথ 
বিশ্বাস এবং কুমিল্লা অভয়াশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রমুখ সন্ত্রস্ত ব্যক্তিগণ এ সভায় উপস্থিত ছিলেন । নগেন্ত্র নাথ ১৩৩৫ 
সালে বলুগ্রাম তেঁতুলিয়া খাল সংস্কার সমিতি স্থাপন করেন; উহাতে 


৬২ বংশ-পরিচয় 


এই দেশবাসী বহু কৃষকের উপকার সাধিত হইতেছে এবং কচুরী পানার 

ংস হইতেছে । 

ইং ১৯২৫ সালে ফরিদপুরে যখন প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশন 
হয়, তখন নগেন্ত্র নাথ উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন । এ সম্মেলনে 
মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরগ্রন আসিয়াছিলেন। নগেন্দ্র নাথ 
ফরিদপুরের নমঃশুন্দ জনসাধারণের পক্ষ হইতে মহাত্মা গান্ধি এবং 
দেশবন্ধুকে তাহাদের অবস্থ! বুঝাই দেন। ১৯২৬ সালে পণ্ডিত মতিলাল 
নেহেকর সভাপতিত্বে কলিকাতায় যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, নগেন্জ 
নাথ তাহাতে বাংলার নমঃশূদ্র জাতির প্রাপান্ত দেখাইবাব জন্য বনু নমঃশুড্র 
লাঠিয়াল লইয়| গিয়াছিলেন। তাহারা লাঠি খেল! দেখাইয়া নেতৃমণ্ডলীব 
নিকট হইতে অশেষ প্রশংস| পাইয়াছিল। শ্রীযুক্ত! সবোজিনী নাইডু, 
বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, মতিলাল নেহেরু, জহবলাল নেভেরু প্রড়তি 
দেশনায়কগণের সহিত, তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। দেশপ্রির যতীক্ত্র 
মোহন মেন গুপ্ত তাহার পবম বন্ধু ছিলেন । 

১৯২৯ সালে হঠাৎ টাইফয়েড জরে আক্রান্ত হইর। তিনি ইহলোক 
ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসব হইয়াছিল । 
তনি চির কুমার ছিলেন। দেশহিত ব্রতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়া- 
ছিলেন। তাহার এই আকশ্মিক মৃত্যুতে জাতিবর্ণনির্বর্িশেষে সকলেই ছুঃখ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি স্থবক্ত! ও স্থলেখক ছিলেন। সর্বোপরি 
তাহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দেবোপম চরিত্র গুণে তিনি বাংলার সর্ধত্র 
সমাদ্দুত হইয়াছিলেন। তাহার একাল মৃত্যুতে ওড়াকন্দীর ঠাকুর 
ংশ একটী অমূল্য রত্ব হারাইয়াছে। 

শ্বীমহেক্র নাথ ঠাকুর । 

নগেন্্র নাথের তৃতীয় ভ্রাতা মহেস্ত্র নাথ বাংলা ১৩.৯ সালের ৫ই 

অগ্রহায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ওড়াকান্দী স্কুল হইতে ম্যাট্রীকুলেশন 


ওড়াকান্দীর ঠাকুর বংশ ৬৩ 


পরীক্ষায় ক্ৃতকার্ধ্য হুইয়৷ কুমিল্লার অভয়াশ্রমে ডাঃ ম্থুরেশ চন্্ 
বন্দোপাধ্যায়ের নিকট চারি বৎসর কাল ডাক্তারী শিক্ষা করেন। এ 
আশ্রমের স্থাপিত চিকিৎসালয়ে ও হাসপাতালে তিনি বহু রোগীর 
সেবা! করেন। ভ্রাতা নগেন্দ্র নাথের মৃত্যুর পর তিনি রাহুথড় আসিয়া 
তথাকার মঠের এবং আশ্রমের কাধ্য পরিচালন কবিতে অভিলাষ 
কবিয়াছিলেন ; কিন্তু কর্মাদিগের মধ্যে তেমন উৎসাহ না দেখ।ব তিনি 
পুনঃ কুমিল্ল। গমন করেন। 


১৯৩০ সালে লবন আইন অমান্য করিতে বাংলাব যে প্রথম সৈনিক 
দল সৃষ্ট হয়, মহেন্দ্র নাথ তাহাব 'অন্ততম বীর সৈনিক ছিলেন । এ বসব 
বাকুড়। স্বেচ্ছাদেবক শিবিরে তিনি অধিনাণকত্ব কবিয়। তথা হইতে 
পাত্রসায়ের নামক স্থনে চৌকীদারী ট্যাক্স বন্ধ করিতে গমন করিয়া- 
ছিলেন। এই বিষয়ে তাহার অসীম সাহস ও নিডিকত। দেখিয়া ঘকলেই 
বিশ্মিত হুইয়াছিলেন। ইহার পর “গান্ধি-মাবউইন চুক্তির” ফলে তিনি 
কুমিল্ল! প্র্যতাবর্তন করিয়া অভয়াশ্রমের জেনারেল ম্যানেজার নিযুক্ত হন। 
পুনঃ ১৩৩২ সালে আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগদান করিয়। তিনি 
এমাষের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বন্দী অবস্থায় তিশি দমদম 
গেলে ছিলেন। এঁ সময়ে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ার তিনি চিরতরে 
রাজনৈতিক আন্দোলন ত্যাগ করিয়া নিজবাটা ওড়াকান্দী চলিয়া যান 
এবং তথায় শ্রীশ্রীহরি গুরু চাদ মিশনের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। বর্তমানে 
তিনি দেবী শাস্তি সত্যভামা বালিক। শিক্ষালয়ে শিক্ষকত। কার্্য 
করিতেছেন। তিনি উদ্ভোগ করিয়! বাংলায় গান্ধি সফর তালিকায় 
*ওড়াকান্দীকে” তুক্ত করিয়াছিলেন । অন্ান্ত কার্যের মধ্যে তিনি 
পল্লীসংগঠন ও স্ত্রীজাতির, মধ্যে শিক্ষাবিস্তার কার্য্যে বিশেষভাবে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 


৬৪ বংশ-পরিচয় 


মহেন্ত্র নাথ তাহার ভ্রাতা! নগেন্ত্র নাথের হ্যায় চিরকুমার এবং 
দেশহিতব্রতে ত্রতী। তাহার স্তায় অতি সরল ত্যাগী কম্মী সমগ্র 
ধলা দেশে অতি বিরল। বাল্যকাল হইতে নানাগ্রকার আর্থিক 
অভাবের মধ্যে জীবন অতিবাহিত কবিলেও চবিত্রের উন্নতি করিতে 
এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশে তিনি সর্বদ। গ্রয়াসী ডাক্তার স্তরেশ 
চন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়েব নিকট তাহার অশেষ প্রশংস। শুনিতে পাওয়া বায়। 
মহেন্দ্র নাথ ঠাকুর বংশের উজ্জল নক্ষত্র। 
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রি সূ 
হও 
"| 0, 
৪, 858 | 
তা দ। | 
চা ৯ 
৮ 
হজ * এ 
উঃ . 
দু 5) 


০১৭ | 
১ রড জজ 
ছি 


প্‌ 





স্বর্গীয় 
ম রায় 
বাহাদুর কুপান 
াথ দ 
্ত 


ত্বর্গীয় রায় বাহাছবর কপানাথ দত্ত 


কপানাথ বাবু কলিকাতার হাটখোলা দত্ত বংশের উজ্জ্বলতম রত্ব 
ছিলেন। হাটখোল৷ দত্ত বংশ বাঙ্গালার অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি বংশ । 
এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুরুষো তম দত্তকে-_বাঙ্গালার রাজ! আদিশুর 
কান্তকুজ হইতে বঙ্গে আনয়ন করেন। পুরুষোত্তমের বংশধর গোবিন্দ 
শরণ__"গোবিশপুর” গ্রাম প্রতিষ্ঠা করেন। এই গ্রামখানি হুগলী 
নদের তীরে নিষফকরভাবে মোগল সম্রাট কর্তৃক তাহাকে প্রদান কর! 
হয়। এই গোবিন্দপুব গ্রামখানিকে গোবিন্দ শরণের বংশধর রাম 
চন্দ্র দত্ত ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীকে ছুর্গ নিশ্মাণের জন্ত দান করেন। 
বান চন্দ দত্ত মহাশয় উক্ত কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন। গোবিন্বপুরের 
বিনিময়ে তিনি কোম্পানীর নিকট হইতে হাটখোলা! প্রাপ্ত হন। 

রামচন্দ্রের পুত্র মাণিকরামও ইষ্ট ইগ্ডয়। কোম্পানীর বেনিয়ান 
ছিলেন। তাহার পুত্র মদনমোহন দত্ত কলিকাতা, কাশী ও অন্যান্য 
স্থানে অনেক মন্দির নিম্মাপ করিয়াছিলেন এবং গয়ার প্রেতশিল। 
পাহাড়ে উঠিবার সোপান নির্শাণ করিঝ! দিয়াছিলেন। তিনি রাম- 
ছুলাল সরকারকে লক্ষ টাক! দান করিয়! তাহার ভাগ্য পরিবর্তন করিয়া 
দিয়াছিলেন। কলিকাতার বিখ্যাত ছাতু বাবু ও লাটু বাবু রামছুলালের 
ংশধর ছিলেন। 

মদনমোহনের পুত্র জগতরাম ভ্যান্সি টার্টের দেওয়ান ছিলেন এবং 
তাহার সহিত মেদিনীপুর, কটক ও বেহারের জরীপ কার্য্যে সমভিব্যাহারী 
হইয়াছিলেন। মদনমোহন এ 'সমস্ত স্থানে বহু মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া- 


ছিলেন। 
ত্ঠ 


৭০ বংশ পরিচয় 


জগতরাম তিন পুত্র রাখিয়। যান। তাহাদের না 
€ ১) হরন্ন্দর (২) প্রাণ নাথ ও (৩) গিরীন্ত্র কুমার 

কপানাথ বাবু এই প্রাণনাথেরই চ্যেষ্ঠট পুত্র ছিলেন। কৃপানাথ 
বাঙ্গালা--“বসন্তক” নামক হাস্য রসাত্মক ব্যঙ্গ পত্রিকার প্রথম 
সম্পাদক ছিলেন। 

প্রাণনাথ কালকাত৷ মিউনিসিপ্যালিটার কার্যে বিশেষভাবে 
যোগদান করিতেন এবং ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের শাসনকালে 
হাইকোর্টের বিচারপতিগণের হাত হইতে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে 
যাহাতে মিউনিসিপ্যালিটা আইসে, তজ্জন্ত দেশব্যাপী যে*প্রবল আন্দো- 
লন হইয়াছিল, তিনি তাহাতে অগ্রণী ছিলেন । প্রাণনাথ মিউনিসি- 
প্যাণিটার প্রথম নিব্বাচিত সদস্যদের শগ্ভতম ছিলেন। প্রাণন!'থেরই 
অদম্য চেষ্টার ফলে কাশীপুব চীৎপুর স্বতন্ত্র মিউনিসিপ্যালিটাতে পরিণত 
হইয়াছিল । ও 

গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রাণনাথ হাটখোলার নিমতলা ঘাট স্াটের 
পৈতৃক বাটা হইতে কলিকাতার উত্তরাংশ টাল।য় নৃতন বসত বাটা নিশ্মাণ 
করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। 

রায় ক্পানাথ দত্ত বাহাদুর ১৮১৬ এঠাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
ওরিয়েপ্টাল সেমিনারী স্কুলের তিনি ছাত্র ছিলেন? কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গতা- 
হেতু তিনি স্কুল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন্‌। অতঃপর তিনি বাহিরের 
ছাত্র হিসাবে (72-8650976) প্রেসিডেন্পী কলেজে অধ্যয়ন করিতে 
থাকেন, কিন্ত তিনি কখনও কোন পরীক্ষায় উপস্থিত হন নাই। 
বাড়ীতে পড়িয়। তিনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ বুযুৎপত্তি লাভ করেন। 
১৮৮৭ খ্রাঙটান্দে তিনি কাশীপুরে সবেজিষ্্রাররূপে নিযুক্ত হন। ১৮৯৫ 
্ীষটাবে তিনি পিয়ালদহে স্থানাস্তরিত হয়েন। 

ইহার কয়েক বংসর পরে খন কলিকাতার যৌথ সবরেজেষ্টারী 
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ফস বড়বাজারে খোলা হয়, তখন তিনি উহার সবরেজিষ্টার নিযুক্ত 
হ্ন।* রর 

১৯০৩ স্রীষটার্দে তিনি মালদহের জেল! সাবরেজিষ্রার নিযুক্ত হন 
এবং কিছুদিন পরে সিউড়ীতে বদলী হন। ১৯১০ সালে তিনি ইনসিওরেন্স 
কোম্পানী ও জয়েণ্ট ষ্টকৃ কোম্পানীর রেজিষ্টার হন এবং তখন 
তাহার বেতন মাসিক ৪০০ চারিশত টাকা হয়। ১৯১৫ সালে তিনি 
রেজিষ্ট্রেশন অফিস সমূহের ইন্ম্পেক্টর নিযুক্ত হন; কিন্তু অনবরত 
পর্যাটনের ফলে তাহার স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ 
করিয়া পুনরায় রেজিষ্ট্রার হন। 

১৯১৪ সালে ইও্য়ান কোম্পানীর একট পাণ হওয়ার ফলে জয়েপ্ট 
কু কোম্পানীর পদ পৃথক হইয়! যায় এবং ইউবোগীয় ও চাটার্ড 
একাউন্ট্যাপ্ট সমূহকে ৮*০২-১২০০২ টাক! বেতনে এ সমস্ত পদে 
নিযুক্ত কর! হইতে থাঁকে। ৬ 

১৯১৮ সালে তিনি জয়েণ্ট ইক কোম্পানীর রেজিষ্টাররূপে মিঃ ্্রেথার 
হেল্সের বিদায়কালে স্থায়ীভাবে কার্য করেন। 

রায় কপানাথ দত্ত বাহাছুর ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারী 
চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার চাকুরীর কার্য্যকাল চারিবার 
বাড়াইয়। দেওয়। হইয়াছিল । ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী রবিবার 
তিনি তাহার টালার বাড়ীতে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! রুদ্ধ হওয়ায় ৬৪ 
বৎসর বয়সে মারা যান। কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটার সহিত 
তাহার সম্বন্ধ ৩৬ বৎসরের উপর ছিল । ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সর্বপ্রথমে 
উক্ত মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও ১৮ন৫ খ্রীষ্টাব্ধে উহার চেয়ারম্যান 
হুন। যতদিন পর্যন্ত কাশীপুব চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটা কলিকাতা 
কর্পোরেশনের সহিত একত্র'ভূত না হইয়াছিল, ততদিন তিনি উহার 
সহিত সংপ্রিষ্ট ছিলেন। তিনি একত্রীকরণ কমিটির ( 40081290)86100 
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00700016666) 'সদন্ত ছিলেন। ইহা ছাড়া তিনি আরব্যয় কমিটিবও 
€(300006 & 1586801181)006106 00 20100166696 ) সদ্য ছিলেন । তাহার 
উপদেশের দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটা বিশেষ উপকৃত হইয়াছিল। 
তিনি যে সময়ে উক্ত কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটার কমিশনার 
হন, তখন উহার আয় মাত্র কয়েক সহ্ত্র ছিল, কিন্তু তাহার অক্লান্ত 
পরিশ্রমগ্ডণে উহার আয় অচিরাৎ ৫ লক্ষ টাকা হয় এবং উক্ত মিউনি- 
সিপ্যালিটাতে পরিণত হয়। তাহার এই প্রকার কর্মদক্ষতায় পরিতুষ্ট 
হুইয়! গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ১৯০৯ খষ্টাব্বে প্রায় বাহাছুর” উপাধি প্রদান 
করেন। তাহাকে ৫ বার সন্মানসহচক সা/টিফিকেট দেওয়! হইয়াছিল। 
১৮৯৭ খুষ্টাব্ব,। ১৯০৩হীঃ অবে, ১৯৯৮, ১৯১১ ও ১৯১৬ 
থুষ্টাব্দে। দেশে ছুতিক্ষ ও প্লেগ নিবারণের চেষ্টা ও আদমন্ুমারীর 
রিপোর্ট গণনায় কৃতীত্ব দেখানর জন্ত তাহাকে এইরূপ সম্মানস্চক 
সার্টিফিকেট প্রদান কথ! হয়। 

গবর্ণমেণ্ট তাহাঁকে কয়েকটি কমিটির সন্ত মনোনীত করিয়া! কিভাবে 
কলিকাতার জনবহুল বসতি দূর ও সহরতলীর উন্নতি সাধন কর! যাইতে 
পারে, তৎসন্বন্ধে তাহার গ্পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যে 
সমস্ত কমিটির সদন্ত ছিলেন, তন্মধ্যে কয়েকটির নাম এস্থলে করা 
যাইতেছে: ১) 81027181) ছা6৪: ৪010117 00117016660 (১) 
19107 2100 00110106500 90101016598 (৩) 1১0100110 আ0:3 
007010707৫6 ( ৪ ) 00200716699 101 00881068111) 6106 976 101145909 
40৮ 800. 01 0116 03:0186 11091781770 19010. 

তিনি কাশীপুর চীৎপুর মিউনিসিপ্যালিটার সংশ্রবে কলিকাতা 
ইম্প্রণ্ভ মেণ্ট ট্রাষ্টের যুগ্ম সদস্য ছিলেন। তিনি কলিকাতা৷ মেডিকেল 
কলেজ ইন্স্পেক্সন কমিটির সদসা, কলিকাত। ইলেক্‌টি.ক সাপ্লাই 
কর্পোরেসনের পর|মর্শ কমিটি, [70019 19906 ৪700 1067 66201)19 
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58018008200. 801100] 01 ৪৪ এর অবৈতনিক সদস্য ছিলেন। 
কলিকতার্ঁ অনাথাশ্রম, শোতাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি, শ্াম- 
বাজার দরিদ্র ভাঙার, স্ভাশনাল লিবারেল লীগ ও মহারাজা কাশিমবাজার 
পলিটেক্নিক্যাল স্কুলের কার্যযনির্ববাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। তিনি 
সি'থি গোপেখর দত্ত স্বতি বিগ্ভালয়েরও প্রেসিডেপ্ট ছিলেন এবং নর্থ 
নুবার্ববণ স্কুলের ভাইস্‌ €প্রসিডেণ্ট ছিলেন। 

তিনি অতি ধনী ও সন্ত্ান্ত বংশে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
সাধারণতঃ এ প্রকার বংশের সন্তানগণ বিলাসিতা ও আমোদ প্রমোদেই 
কালাতিপাত করেন, কিন্তু রায় বাহাছুর উহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন। 
আলস্য, নিদ্রা, গল্প গুজব, বুথ! আমোদ প্রমোদ কাহাকে বলে তাহা তিনি 
জানিতেন না। তিনি কর্তব্য সাধনকেই প্ধর্মন* বলিয়া জানিতেন। 
কম্মই তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল এবং তিনি একজন একনিষ্ঠ কর্ম 
যোগী ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় কর্মষোগের রে সমস্ত লক্ষণ উল্লেখ 
কর! হইয়াছে, তিনি আপনার জীবনে মেই সমস্ত আদর্শ পালন করি- 
তেন। তাহার বাক্য ও কাধ্য সমস্তের ভিতর হিন্দুর সমস্ত আদশ ও 
ধারা অক্ষুণ্ন ছিল। যে কোন কাজ তাহার হস্তে ্তস্ত হৌক না কেন 
তিনি তাহ! অত্যাশ্্য্যরূপে সমাধা করিতেন। তাহার নিজের অফিসের 
কঠোর কর্তব্য পাঁলনের পর নানাপ্রতিষ্ঠানের জন্ত অবৈতনিকভাবে 
তিনি যে ভাবে আন্তরিকতার সহিত কাধ্য করিতেন, তাহ৷ দ্বারাই 
সুচিত হয় যে তিনি “কর্মকে* কিরূপ উচ্চস্থান দিতেন । নানাপ্রতিষ্ঠানে 
তিনি অবৈতনিকভাবে বেতনভোগী কর্মচারীর স্তায় যে প্রকার কাধ্য 
করিয়া গিয়াছেন, তাহ! দ্বারা দেশ যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছে । 

তাহার শারীরিক অবস্থা তত সবল ছিল না, তথাচ দেশের কাজ 
তিনি এত ভালবাসিতেন ফে, নিজের শরীরের দিকে আদো দৃক্পাত 
করিতেন ন!। 
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তাহার অদম্য ইচ্ছাশক্তি ছিল এবং মানবের সেবাই যে ধর্ম এই দু 
বিশ্বাস তাহার ছিল, এই বিশ্বাসের বলে তিনি জীবনে. এত জনহিতকর 
কাধ্য করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি গ্র্যাজুয়েট কিংব! আগার গ্র্যাজুয়েটও 
ছিলেন না, কিন্তু তথাচ তিনি অতি উত্তমরূপে ইংরাজী বলিতে পারিতেন 
এবং অনেক সময় মিউনিসিপ্যাল কৌন্পিল চেম্বারে উপস্থিত ( 75690- 
7০79 ) বক্তৃতা করিতেন । তাহার গঠনমূলক শক্তি অমাধারণ ছিল। 
তিনি জনহিতকর কার্যের জন্ত তাহার মনপ্রাণ সমস্ত নিয়োগ 
করিয়াছিলেন । 

সরকারী কর্মচারী হিসাবেও তিনি অতিশয় কর্তব্পরায়ণ ও 
উদ্ভমশীল কর্মচারী ছিলেন। যে কোন সরকারী, বে-সরকারী কর্মচারী 
তাহার সংস্পর্শে আসিতেন, সেই*ই তীহার সৌজন্য, শিষ্টাচার, সহিষ্ণত। ও 
ব্যক্তিত্ব মোহিত হইতেন। প্রত্যেকেরই সহিত তিনি শিষ্ট ব্যবহার 
করিতেন। পারিবারিফ জীবনেও তিনি অতিশয় সদাশয় ও স্নেহ মমতা- 
ময় ছিলেন। তিনি অতি সাধু প্রকৃতির ছিলেন। তাহার সময়ে এমন কোন 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ছিল না, যেখানে তাহার দীর্ঘকায়, শান্ত সৌম্য 
মুর্তি দেখা যাইত ন]। 

চাকুরী করিবার সময় তিনি প্রতিদিন প্রাতঃকালে মিউনিসিপ্যাল 
অফিসে উপস্থিত হইয়া কাধ্য করিতেন, সরকারী চাকুরী হুইতে অবসর 
লইবার পর তিনি প্রত্যেকদিন অপরাহ্কে এবং সন্ধ্যাকালে উক্ত অফিসে 
গভীরভাবে কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তীহার অধংস্তন কর্মচারীগণের 
সমস্ভ কর্তব্যকর্খ তিনি এ নিজে স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করিতেন, 
তাহার উদ্দেস্তী ছিল মিউনিসিপ্যালিটির কার্যসমুহ কিরূপ চলিতেছে 
তাহা ব্যক্তিগতভাবে দেখা । * এমন কি যখন তিনি বয়োবৃদ্ধ তখনও 
তিনি এরূপ করিতেন। তাহার এইরূপ ত্যাগ স্বীকার ও শ্রম আদর্শ- 
স্থানীয় ছিল | 
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স্বগায় রায় বাহাছ্বর কপানাথ দত্ত ৭৫, 


যখন তিনি সিউড়ী বীরভূমে ১৯০৫--৭ সাল অবধি জেল! সাব 
রেজিষ্টার ছিল্নে, তখন তত্রত্য শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর যুগ্ন সম্পাদক 
ছিলেন। তাহার কর্তব্পরায়ণতা এত আস্তরিক ছিল যে তিনি রাত্রি- 
কালীন আহার্য্য আহারের জন্য বাসায় যাইবার অবকাশ পাইতেন না. 


তথায় আনাইয়া খাইতেন। 
বৃদ্ধ বয়সে তিনি অনেক সামাজিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিলেও 


কখনও তথায় কোন খাস্ত পানীয় গ্রহণ করিতেন না। এইজন্ত তিনি 


আমরণ প্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন। 
তাহার সহিত সরকারী উচ্চপদস্থ অনেক কর্মচারীর সাক্ষাৎ হইত। 


হাইকোর্টের অনেক বিচারপতি, এমন কি প্রধান বিচারপতিকে পর্য্স্ত 


রেজেষ্ট্রারী কার্যের জন্ত তাহার নিকট আসিতে হইত। 
এক সময়ে বিচারপতি মিঃ চিটি একখানি দলিল রেজেষ্ট্রারী করিবার 


জন্য তাহার এজলাসে আসিয়া! দেখেন যে, কপানাথ বাবু এজলাসে 
নাই। তখন মিঃ চিটি সবরেজিষ্রীরের ঘরে তাহ। রেজেপ্ী করিতে যান। 
সাবরেজেষ্টার মহাশয় বিচারপতি মিঃ চিটিকে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব 
ও কিংকর্তব্যবিমূঢ হইয়া! পড়েন এবং মিঃ চিটির কথার কোন জবাব 
দিতে পারেন না । মিঃ চিটি সাবরেজিষ্টারের মৌনাবলম্বন দর্শনে 
বাললেন “আপনি কি ইংরাজী জানেন না?” ঠিক সেই সময়ে রায় 
বাহাদুর কৃপানাথ সাব রেজিষ্রীরের ঘরে আসিয়। মিঃ চিটিকে নিজের 
এজলাসে লইয়া! গেলেন। সাবরেজিষ্রীর সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া 


বাচিলেন। 
আর একবার মিঃ চিটি ১১টার কিছু পূর্বে রায় বাহাছুরের এজলাসে 


আসিয়! পাইচারী করিতে লাগিলেন । রায় বাহার এজলাসে আসিলে 
হাসিতে হাসিতে মিঃ চিটি তাহার ঘড়ি "বাহির করিয়া বলিলেন, 


“আপনি তিন মিনিট বিলম্বে আসিয়াছেন।” এই বলিয়া মিঃ চিটি 
তাহার কাজ দারিয়! চলিয়! গেলেন। 


৭৬ ৃ ংশ পরিচয় 


একদিন ছয়জন “নাইট” উপাধিধারী বাক্তি তীহার এজ্র্সে 
দলিল ফেরত লইবার ও রেজেছ্রী করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। 
রায় বাহাদুরের এতদূর কার্ম্যতৎপরতা ছিল যে তিনি তাহাদিগের কার্যা 
একে একে সমাধ। করিয়! দিলেন। তীহার! রায় বাহাদুরের কার্ষ্যে 
ও ব্যবহারে গ্রীত হইর! চলিয়! গেলেন। 

তিনি এতদূর জনপ্রিয় ছিলেন যে, তিনি অবদর গ্রহণ করিলে 
তাহার অফিসের সমস্ত কর্মমচারীগণ চাদ করিয়া তীহার একখানি তৈল 
চিত্র এজলাসে রাখিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন 

১৯২৫ সালের জানুয়ারী মাসে রায় বাহাছুর মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
কলিকাত! কর্পোরেশন ও আন্তান্ত সভাসমিতিতে তীহার মৃত্যুতে গভীর 
শোক কাশ করিয়া তাহার জনসেবার ভূয়সী প্রশংসা কর! হইয়াছিল। 
উত্তর কলিকাতার যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে তাহার মৃত্যুর অব্যবাহিত পরে 
শোকসভার অধিবেশম হইয়াছিল । 

রায় বাহাছুর মৃত্যুকালে তিনটা পুত্র ও কয়েকটি কন্া! রাখিয়া! যান। 
তিনি পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বন্থু মল্লিক পরিবারের ৬চারুচন্দ্র বসু মল্লিকের 
কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন । 





যুক্ত ব্রেলোকানাথ দ্রন্ত, এম-এস-সি, বি-এল 


শ্রীযুক্ত ব্রিলোক্যনাথ দত্ত এম্‌, এস সি, বি, এল্‌। 


ব্রেল; বাবু রায় বাহাছুর কৃপানথ দত্তের মধ্যম পুত্র। ১৮৯০ 
্রীষ্টাব্ধের ১৫ই নভেম্বর তিনি পটলভাঙ্গায় তাহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ 
করেন। বাল্যকাল হইতেই তাহার অসাধারণ € তিভ1 ও বুদ্ধি | ১৯১১ 
সালে প্রেসিডেম্দি কলেজ হইতে তিনি পদার্থ বিজ্ঞানে অনা” লইয়া বি, 
এস্‌ সি পাশ করেন। এঁ বংসরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের “উড রো 
বৃত্তি” লাভ করেন। গ্রেসিডেন্দী কলেজ হইতে উক্ত বিষয়ে তিনি 
১৯১৩ সালে এম্‌ এন্‌ সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৪ সালে তিনি 
বি এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১৫ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের 
উকিল শ্রেণীতৃক্ত হইয়া বেহারের ছাপরায় গকালতী করিতে যান। 

তিনি ছাপরার দেশবিখ্যাত এডভোকেট, বিচারপতি দ্বারকানাথ 
মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্রের একমাত্র ফণ্তাকে বিবাহ 


করেন। 
পাটন! হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ভ্রিলোক্যবাবু পাটন! হাইকোর্টের 


এড তোকেট শ্রেণীভৃক্ত হন এবং ১৯১৫ সাল হইতে ছাপরায় তিনি 
ওকালতী করিতেছেন। তিনি অনেক জনহিতকর কার্যের সহিত 
শ্লিষ্ট | কিছুকাল তিনি ছাপরা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচিত কমি- 
শনার ছিলেন। তিনি ছাপর! কো-অপারেটিভ ব্যান্কের অনারারি 
ও ডেপুটী চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল ছাপরা উকিল সমিতির 
কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি একজন মস্তবড় ব্যবসায়ী | বাঙ্গাল ও 
বেহারে তিনি অনেক ব্যবসার কেন্দ্র তিষ্ঠা করিয়াছেন। তাহার 
কার্য্যদক্ষতা ও কর্্মতৎপরত। নানাদিকে 4ধস্তৃত। তিনি ভারতের অন্যতম 
বৃহৎ চিনির কারখানার 11270%5 ডিরেক্টত্র। এ কারখানাটি বেহারের 
শীতলপুরে অবস্থিত। উহার নাম 916217076 90%৮ ০৪ 160. 
ছাপরার বিখ্যাত সিনেমা “লক্ষ্মী টকিজেরও* তিনি ম্যানেজিং ডিরেই্উটর | 


৮ বংশ পরিচয় 


কলিকাতার 00906 11105605694 06৯৪ 160. নামক , সাপ্তাহিক 
পত্রেরও তিনি ডিরেক্টর। এ পত্রিকাখানি আজকালকার হগের বিশেষ 
জনপ্রিয় পত্রিক।। কলিকাতার 0118770%] 13811108] ০৪ 160... 
এর ও তিনি একজন ডিরেক্টর | ব্যক্তিগতভাবে তিনি সজ্জন, মিষ্ট 
ভাষী। দ্বাদশ বর্কাপ তিনি ছাপরার বাঙ্গালী বালিক বিগ্ভালরের 
অনারারি সেক্রেটারী ছি,লন | বর্তমানে তিনি “সারান একাডেমী” নামক 
প্রাচীনতম উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয়ের সহাকারী সম্পাদক । তিনি 
জনসেবা কার্যেও পরাত্খ নন। তীহার স্বদেশ ও ন্বজাতি গ্রীতির ফলে 
বহু বেকার লোক কশ্ম পাইয়াছে এবং বহু পরিষার অনশনে আসন্ন মৃতার 
কবল হইতে রক্ষ। পাইয়াছে। তিনি বেহারী বালিক! বিস্ভালয়ের ( কন্তা! 
বিদ্ভালয় ) ছাব্রীগণকে মোটর বাদ দ্বার! সাহাষা করিয়ছিলেন : 

ব্রৈলোকা বাবু বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়া মেভাবে জনহিতকর কার্য্য 
করিয়া! নিজের পিতৃদেষ্র পদান্ক অন্থনরণ করিতেছেন, তাহাতে মনে হয় 
যে সমস্ত বঙ্গসন্তান বাঙ্গালার বাহিরে থাকিয়! বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল 
করিয়৷ গিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তিনি তীহাদের শুন্ত আসন 
পুর্ণ করিতে পারিবেন দেশের এই হুদ্দিনে তিনি নানাবিধ শির প্রতিষ্ঠান 
প্রতিষ্ঠা করিয়! যেভাবে বেকার যুবকগণের অন্ন সংস্থান করিতেছেন, তাহা 
দেশবাসী কখনই ভুলিতে পারিবে না। 

ত্রেলোকা বাবু অন্তি সন্ত্ান্ত বংশের সন্তান । হাটখোলার দত্ত বংশের 
বদাগ্তত! বাঙ্গালাদেশে কাহার অবিদিত আছে? এই বংশের সন্তান 
হুইয়া তিনি জনসেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন ইহ! ত স্বাভাবিক। বিদেশে 
থাকিলেও ব্রৈলোক্য বাবু আপ" জন্মসমি বঙ্গদেশকে বিশ্ৃত হন নাই, ইহা 


তাহার দেশাত্মবুদ্ধির প্রকৃষ্ট পরিচয় । আমর! ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি 
ব্রেলোক্য বাবু নিরাময় ও দীখজীবি হইয়া শন্মতোভা'বে দেশমাতৃকার সেবা 
করুন এবং বিদেশে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করুন। 
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ছাপরার প্রসিদ্ধ উকিল 


শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র 


বঙ্গের বাহিরে ষে সমস্ত বাঙ্গালী আপনাদের প্রতিভা, মনীষা! ও. 
কর্ধদক্ষতায় বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, ছাপরার ন্বনামধন্ত উকিল 
শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্র মির মহাশয় তাহাদের অন্ততম ৷ ইহাদের আদি নিবাস 
জেল! ২৪ পরগণার অধীন বরিশী! বেহাল! । প্রায় ছুইশত বৎসর পূর্বে 
ইহাদের পূর্বব পুরুষের বরিশা হইতে কলিকাতার শ্তামগ্রাজার স্ীটে 
৬০নং বাটাতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাহাদের সেই পৈতৃক 
বাটা বর্তমানে ইম্প্রুভমে্টট্রা্ট ক্রয় করিয়াছেন। ইহার পূর্ব পুরুষদের' 
ঘ্বত এবং সোরার কারবার ছিল । ইহার পিতামহ ৮পীতান্বর মিত্র 
মহাশয় সর্বপ্রথম বেহারে যান এবং চাম্পারণে চাকুরী করিতে থাকেন। 
ইহার পিত। ৬যছুনাথ মিত্র মহাশয় কলিকাত। হাইকোর্টে কিছুদিন 
ওকালতী করিয়। পরে মুনসেফ হন; কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চাকুরী 
পরিত্যাগপুর্ব্বক ছাপরায় আসিয়া! ১৮৬৮ গ্রীষ্টাব্বে ওকালতী করিতে 
থাকেন। অন্ন দিনের মধ্যেই তিনি ওকালতীতে লবপ্রতিষ্ঠ হন। 
তিনি ৭* বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। মৃত্যুকাল পর্যযস্ত 
তিনি ছাপর! উকিল সমিতির সহকারী সভাপতি (10847681067 ) 
ছিলেন। ইহার পিতামহ এবং পিতামহী ৬শৌদামিনী দীর্ঘাযু$ ছিলেন । 
ইহার মাত শ্রীমতী কামিনী দাসী এনও জীবিতা। ইহারা এখন 
কলিকাতা৷ ২৫নং নন্দরাম সেনের রী পৈভৃক বাটীতে বাস করিতেছেন। 

১৮৭২ থুষ্টাব্বের এপ্রিল মাসে হেমচন্ত্র মিঞ্জ মহাশয় কলিকাতায় জন্ম 
গ্রহণ করেন। ইহারা চারি সহোদর (১) মাননীয় বিচারপতি ঘ্বারক! 


£ ৮০৩ বংশ পরিচয় 


নাথ মিত্র (২) দ্বারভঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র 
ও (৩) পাটনা হাইকোর্টের অন্ততম শ্রেষ্ঠ উকিল শ্রী;ত বৈ€& নাথ 
মিত্র । 

হেম বাবু ছাপরা জেলা দুল হইতে এণ্ট,ান্স্‌ পরীক্ষায় উভীর্ণ হইয়া 
প্রেসিডেন্দী কলে ও জেনারেল এসেন্বী ইন্ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়া 
'মেট্রোপলিটান ইন্ইটিউসন্‌ হইতে বি এল পাশ করিয়া ১৮৯৬ সালে 
ছাপরা কোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সরকারী উকিল মৌলভী 
আবদাস সাবাদ মারা গেলে ইহাকে সরকারী উকিল পদে প্রতিষ্ঠার 
প্রস্তাব কর! হইয়াছিল, কিন্তু হেম বাবু উহা! গুত্যাখ্যান করেন । হেম 
বাবু শুধু ছাপুর্লায় নয়, বেহারের সমস্ত জেলায় বড় বড় মোকদ্দম1! পরি- 
চালনে আহৃত হইয়! থাকেন-_-এমনকি যুক্ত গ্রদেশে পধ্যন্ত তাহাকে 
ওকালতী করিতে যাইতে হয়। 

১৯১৮ সালে ' সাহাবাদে বক্‌্রীদ উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা- 
হাঙ্গাম! বাঁধিলে ্টীহাকে গবর্ণমেণ্ট উহ!র বিচার কমিটির অন্ত তম সদস্ত 
মনোনীত করেন। 

দাঙ্গাকারীদের বিচারে তিনি তখন যথেষ্ট স্কাধীনতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। পাটনায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে যে দশজনকে 
বার কোন্সিলের সদস্য নির্বাচিত কর! হইয়াছিল, তিনি সেই দশজনের 
একজন ছিলেন। 

কিছুকালের জন্য তিনি জেল! বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। 

বর্তমানে হেম বাবু ছারা উকিল সমিতির সভাপতি; ইহা ছাড়া 
তিনি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান, সমূহেরও সভাপতি--যথা (১) সারণ 
পিজরাপোল, (২) ছাপরা হিন্ু সন! (৩) ছাপর! কালীবাড়ী সমিতি 
(৪) বাঙ্গালী বালিক বিষ্যালয়। 

ইনি ীতলপুর চিনির কারখানার ডিরেক্টর বোর্ডের সভাপতি । 


ছাপরার প্রসিদ্ধ উকিল ৮১ 


হঁহার সতী, সাধবী, সহ্ধর্শিণী শ্রীমতী সাবিত্রী দাসী ২৪ পরগণা' 
ইছাপুর *নিকীগী ৬ডাক্তার পূর্ণ চক্র ঘোষের কন্ত।। ইহার একমাত্র 
কন্ঠার সহিত কলিকাতার ভূতপুর্্ব রেজিপ্্রার রায় বাহাছুর কুপানাথ 
দত্তের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত ত্রেলোক্য নাথ দত্তের সহিত বিবাহ হুইয়াছে। 

হেমবাবু আপন বিদ্া, বুদ্ধি, প্রতিভা মনীষা, সত্যবাদিতা, দয়া, 
ধর্ম, সরলতা, উদ্দারতা ও দেশ হিতৈষিতা৷ গুণে ছাপরাবাসীর হৃদয়ে 
কিরূপ উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন, তাহা তাহার জয়স্তী উপলক্ষে শ্রীযুত 
জিতেন্ত্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম্‌ এস্‌ সি বি এল্‌ মহাশয় যে অভিভাষণ 
পাঠ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি অক্ষরে অক্ষরে দেদীপ্যমান। 
আমরা এস্থলে জিতেন্দ্র বাবু কর্তৃক লিখিত ও পঠিত সেই গ্রশন্তি পত্র ও 
“ছাঁপরাবাসীবার্তী”» নামক সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধত করিলাম, 
তাহ। পাঠে পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন হেম বাবু কিভাবে প্রবাসে 
বাঙ্গালীর মুখ সমুজ্জল করিতেছেন। 


হেম-প্রশস্তি। 


( শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম এস. সি, বি এল, 
কর্তৃক হেম জয়ন্তী উপলক্ষে লিখিত ) 


১। সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় এক এক জন মানব 
জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ পারিপার্থিকের মধ্যেই, বর্ধিত হন সাধারণ 
ভাবেই। তীহাদের বালা, কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত হুইয়! যায়, 
একান্ত বৈচিত্র্যহীনতার মধ্য দিয়াই। কিন্তু অকম্মাৎ একদিন পরিণত 
যৌবনের পরিপূর্ণতায়, তাহাদের দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় নিত্য নৈমি- 
স্তিক ব্যবহারে, অন্তরের এমন একটী পরিচয় স্ুষ্পষ্ট হইয়া উঠে, ষে 
ক্রমশঃ সকলের ছূষ্টি তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আনমিত হইতে থাকে। 
তখন তাহাদের চতুষ্পার্থে সম্মিলিত হুইতে থাকে এক জনের পর এক- 
জন, আপন আপন ছুঃখ কষ্ট দায়িত্বে অংশীদার করিয়া লয় তাহাদের, 
পরম্পরের মধ্যে গড়িয়! উঠে একটা মৈত্রী ও গ্রীতির বন্ধন, স্ষ্ট হয় একটা 
বৃহৎ পরিবার ! 

২। ঠিক এমনটাই দেখ! যায় ছাপরার প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ। 
এখানকার অবিসম্বাদী নেতা বাবু হেম চন্দ্র মিজ্জ ধাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
জানাইতে আজ আমর! এখানে সমবেত। ছাপরার প্রবাসী বাঙ্গালী 
একদিন অগোচরে তাহার মাথায় পরাইয়! দিয়াছে শ্রদ্ধা! ও গ্রীতির রাজ- 
মুকুট, হস্তে দিয়াছে বিচার ও অন্থশাসনের রাজদণ্ড। এ সিংহাসন 
বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারহত্রে প্রাপ্ত নয়, এ তাহার আপনার চরিত্র 
বলে অর্জিত ও ছাপরার প্রত্যেক বাঙ্গালীর অস্তরের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত | 

৩খ হেম বাবু সাধারণ প্রবাসী বাঙ্গালীর মত, চাকুরিজীবি সদ! 


হেম-প্রশস্তি ৮ 


বদলি ভীত এক ভ্রাম্যমাণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন নাই। তীহার 
পিতা * ৮ষছনাথ, মিত্র এখানকার একজন লন্বপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন। 
প্রায় পঁয়ষটি বৎসর পুর্বে ১৮৭০ থৃঃ এক ম্মরণীয় প্রভাতে তিনি স্বাস্থ্যের 
জন্য কলিকাত! ত্যাগ করিয়া ছাপরায় পদ্দার্পণ করেন এবং অল্লকাল 
মধ্যেই স্থু প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। 

৪। যহুনাথ বাবু দীর্ঘকায়, তেজস্বী ও অত্যন্ত নির্ভীক ব্যত্তি 
ছিলেন। মস্তকে উজ্জল টাক, নয়নে গান্তীর্য ও সংঙ্কল্পের অবিচলিত 
ক্রকুটী, অধরে আত্মমর্ধ্যাদার সদ! চেতন! বোধ, দৃঢ়তা! ও কঠোরতার 
প্রতিমূত্তি ; এই ব্যক্তিকে দেখিলে সকলেরই মনে শ্রদ্ধার উদয় হইত। 

হেম বাবু কিন্ত পিতার এই উগ্রতার দিক দিয়াও যান নাই। তাহার 
জীবন তাহার মাতার স্বভাবে ও আদর্শে গঠিত! হেম বাবুর মাতা 
শাস্তি ও করুণার যেন প্রতিমূর্তি। হেম বাবুর এই ষে মূর্তি--সদাই,-শাস্ত 
সদাই সংযত, বাক্যে ব্যবহারে সদাই স্গিগ্ধতা জড়িত, এ মুত্তি তাহার 
মাতার প্রতিমূত্তি মাত্র । 

যড়নাথ বাবু ১৮৭০ সাল হইতে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৯ বৎসর 
ছাপরায় ওকালতি করিয়াছিলেন । এই দীর্ঘ সময়ে ছাপরাকে তিনি 
আপনার জন্মভূমি এবং ছাপরার সকল প্রবাসী বাঙ্গালী পরিবারকে 
আপনার আত্মীয়ের মত করিয়া লইয়াছিলেন। এই গ্রীতি ও সখ্যতার 
আবহাওয়ার মধ্যেই হেম বাবুর জন্ম ও শিক্ষ। দীক্ষা । তাই আজ যাহাতে 
আত্মকলহের দ্বারা প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজ ছিন্ন ভিন্ন হুইয়া না বায়, সেই 
দিকে হেম বাবুর এত প্রথর দৃষ্টি ও এরূপ অক্রান্ত চেষ্ট1। 

ছাপর। জিলা স্কুল হইতে এপ্টন্স পাশ করিয়! হেম বাবু কলিকাতায় 
(38092] 4555000তে ঘ্, &, পড়েন এবং ১৮৯৫ থুঃ বি এল পাশ 
করিয়! পিতার জীবদ্বশাতেই আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেন। ব্যব- 
সায়ে পিতার স্থুবশঃ প্রতিঠিত, হেম বাবুকে দীর্ঘকাল অপেক্ষ! করিতে 
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হইল না, পিতার সহিত ধীরে ধীরে তিনিও আইনের রণক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে বড় বড় যোদ্ধাদের সম্থুর্থীন 'হইতে- 
থাকিলেন। হেম বাবুর আশ্চর্য মিষ্ট কণ্ঠস্বর, আশ্চর্য অনুনয়ের ভাষা, 
আশ্চর্য্য বাক্য বিস্তাসের চতুরতা৷ দেখিতে দেখিতে তিনি ব্যবসায়ে প্রিয় 
হইতে প্রিয়তর হইতে লাগিলেন । 

শাস্ত্রে আছে পন্থ্বান্‌ সর্বত্র পুজ্যতে”। হেমবাবুর বিদ্যার সুরভি 
ছাপরার ক্ষুদ্রপ্রাঙ্গন অতিক্রম করিয়! দিকে দিকে ছড়াইয়৷ পড়িল। সুদুর 
বেনারস, এলাহাবাদ হইতে পাটনা৷ আরা পর্যযস্ত সর্বস্থান হইতেই তাহার 
আহ্বান আসিতে লাগিল ! বীণাপাণি তাহার শ্বেত পদ্মদলের অনেক- 
গুপি পাপড়িই এই সাধকের শিরে বর্ষণ করিয়াছিলেন। অচিরেই 
তাহার সহিত লক্গমীর পদ্মহস্তের স্বর্ণবৃষ্টি মিলিত হইল, দেখিতে দেখিতে 
হেমচন্দ্রের রত্বাগার মণি মাঁণিক্য খচিত হইয়। উঠিতে লাগিল। তাহার 
পরের ইতিহাস অত্যন্ত।সরল। ১৮৯৬ সাল হইতে আজ ১৯৩৬ সাল 
পর্যন্ত এই দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়! হেমচন্ত্র দিনের পর দন আদালতের 
পর আদালতে অসাধারণ বাগ্মিতার পরিচয় দিয়! ছাপরার ও সেই সঙ্গে 
বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া ফিরিতে লাগিলেন । 

হেমবাবু একজন বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব। আইন সংগ্রামে তিনি 
অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। তীক্ষ প্রশ্নোত্তরের জালে তিনি 
অপরাধীর অপরাধের সকল চেষ্টা নিমিষে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! উড়াইয় 
দিতে পারেন। জুরির প্রতি তাহার অভিভাষণ শুনিলে মনে হয়, 
অপরাধীর দিক হহতে ইহার চেয়ে প্রাণম্পর্শী আবেদন আর হইতে পারে 
না। কিন্তু আজিকার এই সম্মান সভ। তাহার ক্স আইন জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ 
বক্তুত| শক্তির জন্ত নহে। তিনি একজন উৎকৃষ্ট আইন ব্যবসায়ী, 
কিন্ত সেজন্ত তিনি অপরাধীর প্রিয় হইতে পারেন, যে মনে করে যদি 
কেহ তাহাকে বাচাইতে পারে ত সে হেমবাবু। সেজন্ত তিনি দা৩৪৮ 
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1০: সাহেবের প্রিয় হইতে পারেন, যাহাকে তিনি এক মোকর্দমায় 
তিনদিন ধরিয়া, এমন জের! করিয়াছিলেন যে সাহেব পরে বলিয়াছিলেন 
যে আমি নিজে যদি কখন কোন মোকর্দীমায় পড়ি ত হেমবাবুকে 
আমাব উকিল রাখিব। সেজন্ত তিনি অর্থ লাভ করিতে পারেন, যশ 
লাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেজন্ত কি তিনি জনসাধারণের গ্রীতিলাভ 
করিতে পারেন? 

মানবের ইতিহাসে দেখা যায় দেশে দেশে যুগে যুগে কত শ্রেষ্ঠ মনীষী 
কত অসামান্ত আইন জ্ঞান, কত আসামান্ত বাগ্মিত৷ শক্তি লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তাহাদের স্বতিটুকু মাত্রও অবশিষ্ট নাই। 
হয়ত তাহাদের সঞ্চিত ধন সম্পত্তি আজ বংশ পরম্পরায় পুত্র কলত্রগণও 
ভোগ করিতেছেন, অথবা একদিন যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, আর এক 
দিন সেই পথ দিয়া তাহা! বাহির হইয়৷ গিয়াছে । তাহার! আপন আপন 
জীবনে আত্মস্থখ ছাড়া আর এমন কোন্‌ পরিচয়ই রাখিয়! যান নাই 
ভাবীকালে যাহা তাহাদের ম্মরণীয় করিয়া রাখিতে পারে। হেমবাবু 
যদি এইক্র্‌প আত্মস্থুখ সর্বস্ব হইতেন, তাহা হইলে আজিকার এই 
জয়ন্তী সভার আয়োজন হইত না। 

আমাদের দেশ ত্যাগ ও মনুষ্যত্বের উপাসক। এই দেশে একদিন 
এক রাজপুত্র জীর্ণ কম্থ৷ পরিধান করিয়! রাজত্ব বৈভবে পদাঘাত করিয়া 
এক নিনীথ রাত্রে একাকী সত্যের সন্ধানে বাহির হুইয়। পড়িয়াছিলেন 
তাই আজ তিনি ভগবান্‌ বুদ্ধ নামে বিশ্বের পূজনীয়। এই ত্যাগের মন্ত্র 
এ দেশের প্রতি ধুলি কণায়, এ জাতির প্রতি রক্তশিরায়। তাইত এই 
বিচিত্র দেশের ত্যাগাভিমানী অধিবাসী আজ সর্বতোভাবে দীনহীন 
হইয়াও ত্যাগ বিহীন জীবনের সম্মূথে কখনও মস্তক অবনত করে না। 
হেমবাবুর জীবনে এই ত্যাগের প্রভাব অনির্বচনীয়। পরণে অতি 
সাধারণ বেশ, ব্যবহারে বিনয় ও নভ্রতার যেন প্রতিচ্ছবি । তাহাকে 
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দেখিলে সত্যই মনে হয় যেন ফলভারে বৃক্ষটি অবনত। যশ অর্থখ্যাতি 
সম্পদ ইত্যাদি অহঙ্কার ও ওঁদ্ধত্যের সকল সরঞ্জাম উপস্থিত থাকিতেও 
কেহ তাহার দৃষ্টিতে গর্ধের চিহ্ন, অধরে তাচ্ছিল্যের রেখা, অথবা 
বাক্যালাপে আত্মপ্রচারের কোনও প্রকার চেষ্টা কখনও দেখে নাই। 
এ শক্তি যে কত বড় তাহার তুলনা হয় না। এই অভ্রভেদী শক্তির সম্মুখে 
মাথা আপনিই নত হইয়া! আসে। প্রকাণ্ড বাম্পীয় শকট যখন দিপ্বিদিক 
কম্পিত করিয়। প্লটফরমে আসিয়৷ আপনার গতি সংযত করিতে থাকে? 
তখন এই শক্তির দানটার অসাধারণ সংঘম শক্তিতে মন যেমন বিশ্বয়ে 
অভিভূত হুইয়া যায় তেমনিই অসীম বিত্বশালী হেম বাবুর ত্যাগ ও 
সংযমের শান্ত মুর্তি দেখিয়া! মন শ্রদ্ধায় আধুত হইয়া যায়। 

আমাদের জৈব প্রকৃতিতে যাহ। কিছু নিয়স্তরের দ্ব্ণা অহঙ্কার ক্রোধ 
দর্প এ সকলকে আপনার দ্বাস করিয়! রাখিয়৷ এই যে মানবটি নিঞ্কোজ্জল 
মুর্তিতে আমাদের সম্মুখে ফুটিয় উঠিয়াছেন, ইহার মধ্যে আমরা ভারতীয় 
সাধনার সেই রূপটিই দেখিতে পাই, চিরকালের সেই শ্বাশ্বত বাণী 
শুনিতে পাই, য! অনন্তকাল ধরিয়া সংঘোষিত করিতেছে পম কুরু ধনজন 
যৌবন গর্বং হরতি নিমেষাৎকালঃ সর্ববং” | ইহারি মধ্যে দেখিতে পাই 
রাষ্ট্রপতি শিবাজীকে ধাহাঁর রাজ সিংহাসনের মাথায় একদিন উড়িয়াছে 
ত্যাগ ও সেবার প্রতিযুত্তি গেরিক পতাকা । তাই আজ এই ক্রোধশুন্য, 
বিলাস শুন, অহঙ্কার শূন্য মাঁনবটি আমাদের এত প্রিয় । 

হেমবাঁবু শুধু মাত্র শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
তীহার কর্মজীবন বছুদুর বিস্তৃত। দেশবাসী তাহাকে শুধু শ্রদ্ধার 
পুষ্পাগ্ুলি দিয়া সর্বসাধারণের ন্ুুখহুঃখজড়িত সংশয় হইতে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া পূজার বেদীতে বসাইয় দিয়া বাহির হইতে অর্গলবন্ধ করিয়! দেন 
নাই। তিনি কর্ণমুখর জীবন পথে আরে সকলের মত একজন সাধনার 
পথিকণ সামাজিক আদান প্রদানে উৎসবে, ব্যসনে, রোগশষ্যা হইতে 


হেষ-প্রশস্তি ৮৭, 


নিমন্ত্রণ সভ। পর্যন্ত সর্বত্র সমভাবে পরিদৃশ্তমান.। যে ব্যক্তির, নিজের 
জীবনে-এরপ সর্বাবিষয়ে অসাধারণ তীক্ষুণৃষ্টি, যে ব্যক্তি অপরাধীর দ্দিক 
হইতে এরপ শ্রেষ্ঠ আবেদনকারী তাহ।রি হাতে অপরাধের বিচাঁরভার 
সমর্পণ করাই সব চেয়ে যুক্তিসঙ্গত। তাই আজ দেশবাসী তার হাচ্ছে 
দিয়াছে বিচার ও শাসনের ভ্তায় দণ্ড এবং তাহার স্বিচারে সকলের 
এমনই বিশ্বাস যে, সকলে মনে করে ইহাকে বিন! বাক্যব্যয়ে নির্বিচারে 
মানিয়। লওয়াই সব চেয়ে বেশী সুখকর এবং সামাজিক শৃঙ্খল! 
স্থাপনে সবচেয়ে মঙ্গলপ্রদ | 

কিন্তু হেমবাবু কি শুধু আপনার জ্ঞান ও বিচার যুক্তির খারাই 
সকলের হাদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন? শুদ্ধ জান বা শুদ্ধ 
বিচার বুদ্ধি এবং শুদ্ধ কর্তব্য স্পৃহা কখনও প্রাণের ক্ষেত্রকে জাগাইয়া 
তুলিতে পারে না। একমাত্র প্রাণই শুধু প্রাণকে স্পর্শ করিতে পারে। 
তাই এক মহাপ্রাণের মহাপ্রয়াণে কবি গাহিয়াছিলেম “এনেছিলে সাথে 
করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।* দেহের 
অবসান হুইতে পারে, কিন্তু প্রাণের মৃত্যু নাই, এই প্রকার ক্ষণজন্ম! 
মহাপুরুষগণই দেশে দেশে প্রাণকে জাগরিত করিতে পারেন, প্রাণের 
স্পন্দনকে সঞ্জীবিত করিতে পারেন। 

হেমবাবুর সব চেয়ে বড় শক্তি--এই প্রাণের শক্তি। তাহার হৃদয়ে 
আছে সর্বসাধারণের জন্য অসীম ভালবাসা--সকলের প্রতি সীমাহীন 
প্রীতি। তাহার এই ভালবাসাই সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছে । 
সকলেই জানে তাহার ছুঃখের কষ্টের অভাবের অভিষোগের এমন 
ধৈর্্যবান সমহঃখী শ্রোতা বুঝি আর নাই। সকলেই জানে অতি তুচ্ছ 
অতি ক্ষুদ্র সামান্ত অভিযোগটি ও হেমবাবু শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিবেন 
ও প্রতিবিধানের চেষ্টা করিবেন। সর্ধ সাধারণের এমন দরদীবন্ধু বুঝি 
আর নাই। তাই আজ তিনি ছাপরার মুকুটহীন সম্রাট । যাছ 


ওটি বংশ-পরিচয় 


প্রেমের বাশী বাজিয়ে আজ সকলকে এমন করে মুগ্ধ করেছে যে সকলে 
বলছে-_আমাদের আর নিজের কোন অস্তিত্ব নেই, «আমাদের সকলের 
অস্তিত্ব তোমার মধ্যে । তুমি আমাদের আনন্দের পথে মঙ্গলের পথে 
লইয়! চল, আমরা নির্বিচারে তোমাকে অনুসরণ করিয়া কৃতার্থ হই। 
এমন মানব সংসারে প্রতিনিয়ত জন্মায় না। যখন জন্মে তখন 
চতুদ্দিক আলোকে উদ্ভাসিত হইয়। যায়। সেই আলোকের প্রভায় 
প্রত্যেকে আপনাকে আবিষ্কার করে। মহত্বের পপ্ররণা, ত্যাগের প্রেরণা 
হৃদয়ে জাগরিত হয় । তখন আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠে সেই অদিম 
মানব, যে বৃহতের সম্পুখে চিরকাল মস্তক অবনত করিয়া আসিয়াছে। 
'যে মুহুর্তে আমরা অনুভব করিলাম আমাদের মধ্যে এমন একজন মহা- 
পুরুষ রহিয়াছেন, যাহার সন্ানে আমরাই সন্মানিত, সেই মুহূর্তেই 
'আমাদেব মধ্যে জাগিয়া উঠিল সেই পুজারী মন, পুজার নৈবেগ্চ লইয়া 
প্রস্তত হুইয়া উঠিল দেই উপাসক মন। প্রতিদিনের বিলম্ব অসহনীয় 
হইয়! ঈঠিল যেন একট! কর্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়। যাইতেছে । তাই আজ 
আমাদের এই দীনহীন অনুষ্ঠানের তুচ্ছ চেষ্টা। ভাই আজ আমর! এই 
মহাপ্রাণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিতেছি--+দহে সত্যসন্ধানী হে মহা" 
মানব, তুমি আমাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের ধন্ত করিয়া 
তোমার আদর্শ আমাদের ভবিষ্যতের যাত্রাপথকে চিরকাল আলোকিত 
করুক। তুমিত নামাদ্দের পুজার অপেক্ষা রাখ নাই তুমি আজীবন- 
ব্যাপী সাধন দ্বার আপনার দূর্বলতাকে নিম্পেষিত করিয়াছ, আপনার 
য! কিছু শ্রেষ্ট, যা কিছু মহৎ তাহাই প্রকাশ করিতে সমর্থ হুইয়াছে ॥ 
তোমার এই সাধনার ইতিহাস আমাদের আবহমানকাল পর্য্যন্ত অনু- 
প্রাণিত করিতে থাকুক, তোমাকে বলিবার আমাদের আর কিই বা 
আছে। গুধু ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি ষেন তোমাকে 
আমাদের মধ্যে আরে! কিছুকাল রাখেন। তুমি ন! থাকিলে আমাদের 


হেম-গ্রশস্তি ৮৯, 


মধ্যে যে কি এন্ড বিরাট শুন্ততার স্থা্টি হইবে তার ভীষণ রূপ আমরা 
কল্পনাতে পর্য্যন্ত আনিতে পারি না। তুমি ধন্য, তোমার প্রভাবে আজ 
আমরাও ধন্ত | তোমার জন্ম গ্রহণে দেশ পবিত্র, জাতি শক্তিমান, 
তোমার জন্মগ্রহণে কুলং পবিত্র, জননী কৃতার্থা। তোমাকে আমরং 
আজ এই জয়ন্তী উপলক্ষে অগ্িবাদন করি। 

লেশ্খক্ল্প পল্িচস্্ ইহার আদি নিবাস ২৪ পরগণার 
ব্যারাকপুরে (যাহা পুর্বে চাণক নামে খ্যাত ছিল) ইহার! অত্যস্ত 
প্রাচীন জমিদার বংশ । পুরাতন দলিলাদিতে, মুসলমান আমলের পাঞ্জ। 
ইত্যাদিতে কুমার নামে অভিহিত। ইহার! অত্যন্ত গ্রতাপশালী ছিলেন 
এবং কথিত "মাছে, ইহাদের নামে নাকি বাঘে গরুতে এক ঘাটেই জঙ্গ 
খাইত। ইহার পিতামহ হরিহর মুখোপাধ্যায় প্রথম বাসভূমি ত্যাগ 
করিয়া বি এল্‌ পাশ করিয়! বাকুড়ায় ওকালতী আরম্ভ করেন এবং পরে 
সরকারী উকিল হন। ইনি বহুকাল মিউনিসিপ্টালিটির চেয়ারম্যান 
ছিলেন এবং বাকুড়। জেলায় ইহারই প্রথম ত্রিতল অট্রালিক। নির্মিত 
হইয়াছিল। ইহার পিতা ৬চাকুচন্ত্র মুখোপাধ্যায় বিহারে সবজজ ছিলেন 
এবং অবসর গ্রহণ করিয়! পুরীতে গৃহ শিশ্ধাণ করিয়া অবস্থিতি করিয়া- 
ছিলেন। ইহার মাতুল বাবু প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য বিহারে ডিষ্রীক্টজজ. 
ছিলেন। অধুন!| অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় লেকুরোডে সুরম্য 
ভবন নিশ্বাণ করিয়! পুত্র ডাঃ ভবানীচরণ ভট্টাচার্য (পি এচ.ডি লগ্ন ) 
এর সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। ইহার জোষ্ট ভ্রাত। ডাঃ ললিতমোহন 
মুখোপাধ্যায় ছাপরার হেল্থ অফিসার | ইনি নিজে ওকালতী করেন 
এবং অন্নদিনের মধ্যেই 258৮, 00110 [0:9860760: হুইয়াছেন। ইনি 
লক্ষ বিশ্ববিস্ভালয়ে এম্‌, এস্‌, সিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, 
কিন্তু দাসত্ব করিবেন না প্রতিজ্ঞ! ছিল বলিয়া! চাকরী গ্রহণ বা চাকরীর 
চেষ্টা করেন নাই। ইনি একজন নুলেখক' বাগ্মী ও স্ুঅভিনেতা৷ এবং 


০৪৩ বংশ পরিচয় 


ব্যবহারে অত্যন্ত সৌজন্তপরায়ণ। ইনি আধুনিক যুগের শিক্ষ! ও কৃষ্টির 
একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । ্ 


ছাঁপর! কালীবাড়ী 


ংলার বাহিরে বাঙ্গালী যেখানে আপনার নাম উজ্জ্বল করিয়াছে, 
আপনার বশ ও কীত্ডি সুগ্রতিঠিত করিয়াছে, বাহিরের ঝড় ও ঝঞ্চার 
শত আবর্তনের মধ্যে এখনও আপনার বিজয় পতাক1 অল্নান রাখিয়াছে, 
বিহারের এই ন্ুদুর প্রান্তে, ছাপরা তাহাদের অন্ততম।| এখানকার 
সমস্ত বাঙ্গালী একই পরিবারের মত বিদেশবাস করিতেছেন। তাহাদের 
উৎসব, আনন্দ, পূজা পার্বণের যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্র তাহার এই 
দীর্ঘকাল ধরিয়া! রচন! করিয়াছেন তাহা! ছাপর! কালীবাড়ী নামে খ্যাত। 
এখাণে, বালিকা বিগ্বালয়, পুস্তাকাগার, পুজার বেদী সকলই স্মুবিন্তত্তভাবে 
রক্ষিত, প্রতিবৎসর অত্যন্ত সমারোহে ৬হুর্গাপূজ! ও ৬কালীপুজ। অনুঠিত 
হইয়া থাকে । ৬ছুর্গীপূজার তিনদিন এখানে অরন্ধন ব্রত পালিত হয়। 
এই কয়দিন এখানে সকলে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিক! নির্বিশেষে প্রসাদ 
গ্রহণ করিয়! থাকেন। 
এই কালীবাড়ীর গৌরবে ওখানকার সকল বাঙ্গালীই গর্ব অনুভব 
করে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা টুনটুন বাবু ও তাহার সভাপতি 
হেমচন্ত্র বাবু। 


বায় মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌-এ 


ভগবান চন্দ্রের কন্তা জগত্তারিণী দেবীর সহিত কথক ধরণীধর 
শিরোমণির বিবাহ হয়। ধরণীধর কথকতা করিয়! অনেক অর্থ উপার্জন 
করিয়াছিলেন? কিস্ত তিনি দোল হুর্গোৎসব ইত্যার্দি বার মাসে তের 
পার্বণ, আমোদ প্রমোদ ও দানে তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিয়া অত 
অল্পই স্রঞ্চয় করিয়া যান। তিনি ১৮৭৫ থুষ্টাৰে ৬২ বৎসর বয়সে 
অন্তঃসত্বা অবস্থায় তাহার পত্ধী জগভারিণী ও টা শিশুপুক্র রাখিয়। 
পরলোক গমন করেন। জগভারিণী স্বামীর মৃত্যুর পাচ মাস পরে ১টা 
কন্তা প্রসব করেন ও স্বামীর সঞ্চিত অর্থ এই কন্তার বিবাহে ও পুত্রের 
বিষ্তাশিক্ষায় বায় করেন। 
অব্রতীথল্র লন্দ্যোপাধ্য।য্র £কথক ধরণীধর শিরোমণির 
উল্লিখিত শিশুপুত্রই মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় । ডিনি ১৮৬৫ থুষ্টাবের 
২৪ শে এপ্রিল খাঁট্ুরাগ্রামে (সন ১২৮২ সালের ১৯শে বৈশাখ ) জন্মগ্রহণ 
করেন! ইনি দশবৎসর বয়সে পিতৃহীন হুইয়া মাতার তত্বাবধানে 
বাড়ীতে পণ্ডিত ৬ভুবনমোহন বিগ্যালঙ্কার মহাশয়কে গৃহশিক্ষক রাখিয়া 
তাহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি কিছুদিন খাটুর! মধ্য 
ইংরাজী ও গোবরডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিস্ভালয়ে অধ্যয়ন করেন। কিন্ত 
স্কতে অন্থরাগের আধিক্যবশতঃ ইনি চতুর্দশ বৎসর বয়সে স্বগ্রাম 
ত্যাগ করিয়া! কলিকাতায় আসেন। সেখানে তাহার পিতৃব্য শ্রীশচন্ত্ 
বিস্ারত্বের বাটিতে তীহার তত্বাবধানে থাকিয়৷ ১৮৭৭ থুষ্টাৰে সংস্কৃত 
কলেজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেনীতে ভ্তি হন এবং এই হ্কুল হইতে এপ্টে,নৃস্‌ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আইএ এবং বিএ তিনি প্রেসিডেন্সি 
কলেজ হুইতে পাশ করেন এবং এম এ পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের 
ছাত্ররূপে উত্তীর্ণ হন। 
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অল্প বয়স হুইতে দর্শন শাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে 
তিনি বিশ্ববিগ্।লয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্ত যতটুকু 
প্রয়োজন পাঠ্যপুস্তকের আলোচনায় ততটুকু মাত্র সময় দিয়া অধিকাংশ 
সময় ধর্্মপুস্তক ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলনে নিযুক্ত থাকিতেন এবং 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিতেন। দর্শন শান্তর তাহার অত্যন্ত 
প্রিয় ছিল। তিনি ১৮৮৫ খৃষ্টাব্বে এণ্ট্ক্দ ও ১৮৮৯ থুষ্টাব্ে কলিকাতা! 
বিশ্ববিস্তালয় হইতে বিএ পরীক্ষায় সংস্কৃত সাহিত্যে অনার্স” লইয়! সম্মানের 
সহিত উত্তীর্ণ হন এবং “বিগ্তারত্ব* উপাধি লাভ করেন। ইনি ১৮৯০ 
খষ্টাব্বে উক্ত কলেজ হইতে এমএ পরীক্ষায় সংস্কতে প্রথম স্থান প্রথম 
শ্রেনীতে অধিকার করিয়া! পশান্ত্রী” উপাধি লাভ ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত 
হন। কিন্ত তিনি এতদুর বিনয়ী ছিলেন যে এই উপাধি কখনও 
ব্যবহার করিতেন না। 

ইহার পর ত্াহ্রর বিদেশে গিয়। পাশ্চাত্য দর্শন আলোচনার এবল 
ইচ্ছ। ছিল। কিন্তু পরিবার প্রতিপালনের গুরুভার তাহার স্কন্ধে পতিত 
হওয়ায় তিনি এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই । প্রাতঃ্রণীয় 
ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্ভাসাগরের সাহায্যে তিনি কটক রেভেন্সা কলেজে ১৮৯১ 
খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। সেখানে দ্বাদশ বৎসর সংস্কৃত 
ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের কার্য করিয়া ১৯*৩ খ্রী্াবে 
কলিকাতায় যে কলেজে তিনি ছাত্র ছিলেন তীহার সেই প্রিয় সংস্কৃত 
কলেজে বদলি হন। এখানে তাহাকে ইংরাজী, সংস্কৃত, ইতিহাস ও 
দর্শনের অধ্যাপকতা কার্ধ্য করিতে হইয়াছিল। তাহার এই সকল বিষয়ে 
সমান জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়াই এই সকল বিষয়ের অধ্যাপন! একাই 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বছ বৎসর এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের 
পর তিনি নিজে যখন অধ্যক্ষের কার্য করিয়াছিলেন তখন এই 
সকল বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 
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তিনি ১৯*৮ সালে চারি মাস অস্থায়ীভাবে মংস্কত কলেজের 
অধ্যক্ষের কাধ্য করেন, পরে ১৯১* সনে যখন মহামহোপাধ্যায় সতীশ 
চন্্র বিস্তাভূষণ মহাশয় সংস্কত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত:হন তখন তাহাকে 
এঁ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ কর! হয়| ১৯২০ সনের এপ্রল মাসে 
বিস্তাভূষণ মহাশয়ের মৃত্যুর পর তিনি স্থায়ীভাবে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং 
অবসর গ্রহণ করা অবধি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

ইনি কলিকাতা! বিশ্ববিষ্থালয়ের সহিত মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যযস্ত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি প্রথমে বিশ্ববিদ্ালয়ে সাধারণ পরীক্ষকরূপে, 
তারপর ম্যাটিক ও ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় সংস্কৃতের প্রধান পরীক্ষক-্ 
রূপে এবং শেষে ১৯১৭ থুষ্টাব্ব হইতে ১৯৩২ থৃষ্টাব্ব পর্য্যন্ত সংস্কৃত, 
প্রাকৃত ও বাঙ্গালার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

তিনি সরকারী কার্য হইভে অবসর গ্রহণ করিয়! দেশের এচলিত 
শিক্ষা ও সামাজিক আচার সংস্কারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইনি 
১৯২০ থুষ্টাবের এপ্রিল মাসে সংস্কত কলেজে অধ্যক্ষের কাধ্য করিবার 
সময়ই মেদিনীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সামাজিক সন্মিলনের সভাপতিরূপে 
এক অভিভাষণে সমাজ সংস্কার বিষয়ে নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করেন। 
ইহাতে তিনি অসবর্ণ বিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে এবং হিন্দু সমাজের রক্ষার 
জন্ত প্রচলিত হওয়া আবশ্তক এইমত সমর্থন করেন। তিগি বলীয় 
সমাজ সংস্কার সমিতির প্রথম সম্পাদক ও পরে সভাপতি হন। তিনি 
কলিকাত! বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রচলিত শিক্ষাগ্রণালীর আমূল সংস্কারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার মত ছিল পাশ্চাত্য জ্ঞানকে প্রাচীন জ্ঞানের 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠ। এবং মাতৃভাষার মধ্য দিয়া প্রচার করা এবং সেই 
সঙ্গে জাতীয় মৌলিকতা৷ ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা! করা । 

তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং *গ্ত্রী বিস্তালয় 
সমিতি* গঠন করিম্বাছিলেন। তিনি তীহার বাসস্থান বালিগঞ্জে একটা 
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নারী সমুন্নতি সমিতি, একটী ম্যালেরিয়। নিবারমী সমিতি ও ১টা হিন্দু 
বালিকাবিগ্ালয় স্থাপন করেন। 

তিনি বালিগঞ্জে বালকদিগের জন্য প্জগন্বস্ ইনাটটিউপন্» নামক 
উচ্চ ইংরাজি বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং 
বহুকাল সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেস্ত ছিল ইহাকে 
ক্রমশঃ কলেজে পরিণত কর ! 

তিনি এই সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান রঙ্গার ও উন্নতির জন্ত 
কেবল যে নিজের বহুমূল্য সমম্ন দিতেন তাহ! নহে, আবশ্তক হইলে 
খণ করিয়াও অর্থব্য় করিতে কুষ্ঠিত হইতেন না। 

ইনি বহু বাংলা ও সংস্কত স্কুল পাঠ্য পুস্তক অভিনব প্রণালীতে 
রচন। করেন এবং কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয় হইতে প্রকাশিত হেম চন্দ্রের 
প্দেশী নামমাল1” নামক প্রাকৃত শব্ষকোষ সম্পাদন করেন। 
বিশ্ববিগ্ভালয় কর্তৃক ল্াংল! ভাষায় ষে সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচলিত ইহা 
তাহারই সম্পাদিত। কলিকাত৷ বিশ্ববিদ্ভালয় প্রকাশিত তুলন৷ 
ম্লক দর্শন ও ধর্ম সন্বন্ধীয় পুস্তক ইহার সারাজীবনের গবেষণার 
ফল। এই পুস্তকখানি তিনি সময় অভাবে এবং শেষ জীবনে 
অসুস্থতা নিবন্ধন শেষ করিতে পারেন নাই। পরে তাহার মৃত্যুর 
পর তাহার পুত্র হিরগ্মরর বন্দ্যোপাধ্যায় পুম্তকখানি শেষ করিয়া 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্তালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে তিনি 
দেখাইয়াছেন যে জগতের সকল দর্শন শাস্ত্রের মধ্যেই সত্য নিহিত 
আছে। এই দব মতবাদগুলি পরম্পর বিরোধী হওয়ার কারণ এই যে 
তাহার! কেহই এক! সমগ্র সতাকে হৃদয়ঙ্জম করিতে পারে না। সমগ্র 
সত্যকে লাভ করিতে হইলে পরম্পর বিরুদ্ধ এই নতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য 
আনিতে, হইবে এবং সেই সামঞজন্তের মধ্যেই পূর্ণ সত্য আত্মগ্রকাশ 
করিবে । গল্পে কথিত পাঁচটা অন্ধ ঘ্যক্তির হাতী সম্বন্ধে অভিমত যেমন 
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তাদের নিজেদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুসারে পরম্পর বিরোধী, অথচ খও 
তাবে সত্য এও সেইরূপ। তাদের সকলের মতের সামঞ্জন্ত আনিলে 
যেমন হাতীর পূর্ণরূপের বিবরণ পাওয়া ষায় এখানেও প্রতিদার্শনিক 
সমস্ত সম্বন্ধে সকল বিরোধী মতের সামপ্রস্তের মাঝখানে সেই সমস্ান্্ 
পুর্ণ সমাধান পাওয়া যায় । 

ইনি ১৯৩৩ সালে ৩০ শে নভেম্বর (১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩৪০ ) 
বৃহস্পতিবার বালিগঞ্জে তীহার ১৮১ ফার্ণ রোডস্থ ভবনে পাঁচ পুজ্র এবং 
আট কন্তা রাখিয়া ও বৃদ্ধা মাতাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া কয়েকদিন 
মাত্র জ্বর ভোগের পর পরলোক গমন করেন। তাহার সাধবী স্ত্রী 
শ্রীমতী রাজবাল! দেবী তাহার মৃত্যুর মাত্র তিন মাস পূর্বে দেহত্যাগ 
করেন। 

তিনি সত্যবাদী, অল্পভাষী, বিনয়ী এবং মৃদ্ত্বভাবের লোক ছিলেন 
এবং জীবনে কখনও পান তামাক চুরুট পর্য্স্ত স্পর্শশকরেন নাই। 
ডাঃ ৮ জ্যোতির্্সম্র ন্ক্যোপ্পাধ্যান্্ এসবি £ ইনি 
সুরলীধর বন্্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্োষ্ঠ পুভ্র। ইনি ১৮৯১ থুষ্টাবের রা 
ডিসেম্বর কলিকাতায় ১৮নং চাষাধোপা পাড়া স্বীটে মামার বাড়ীতে 
ন্মগ্রহণ করেন। ইনি হিন্দুস্কল হইতে এপ্টেন্দ. ও সেপ্টজেভিয়ারস্‌ 
কলেজ হইতে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৬ থুষ্টাবে 
কপিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্‌-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। 
১৯১১ সালে স্যার আন্ততোষ মুখোপাধ্যায়ের ভগিনী লীলাবর্তী 
দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয়। 

তিনি মেডিকেল কলেজে চক্ষু ও দত্ত চিকিৎসার পরীক্ষায় উচ্চ সম্মান 
লাভ করেন। এম বিপাশ করার পর প্রিন্সিপাল ক্যালভার্ট সাহেব 
ইহাকে মেডিকেল কলেজে চক্ষু হাসপাতালের হাউস সার্জেন নিষুক্ত 
করেন। ইহার পর তিনি বাকিপুর ও হাতুয়ার মহায়াজার হাসপাতালে 
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এক বৎসর এামিষ্টেপ্ট সার্জেনের কাজ করির! পুনরায় কলিকাতাক্ক 
ফিরিয়! আসেন ও প্রথম মেও হাসপাতালের হাউস সার্জুন ও পরে 
বেলগেছিয়! মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের সার্জনের কার্য করেন 
ও কলিকাত! বিশ্ববিষ্ভালয় হইতে জুবিলি গবেষণায় প্রাইজ ও দ্বর্ণ পদক 
এবং দ্বারভাঙ্গ! বৃত্ধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৯২০ হইতে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্ধ 
পধ্যস্ত বঙ্গ দেশীয় বগ্যালয় সমূহের স্বাস্থ্য পরীক্ষকের কার্য করেন ও 
পাঁচ বংসর কলিকাঁত৷ মেডিকেল কলেজের চক্ষু হাসপাতালের ছাত্রদের 
চক্ষুপরীক্ষা৷। ও দরিদ্র ছাত্রপ্দিগকে বিনামুল্যে চশম! বিতরণ কার্যে নিযুক্ত 
থাকেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টান্বে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হুন। ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্বে তিনি সেনা বিভাগের রিজার্ভ অফিসার নিযুক্ত হন 
এবং তিন বৎসর পরে পরীক্ষ। দিয়! পক্যাপ্তেন” উপাধি লাভ করেন। 
তিনি কলিকাতায় ৪৬নং কৈলাস বন্ধু স্্াটে নিজের স্বোপাজ্জিত অর্থে 
একটা বাড়ী ক্রয় করিয়! নিজব্যয়ে একটা চক্ষু চিকিৎস! কেন্ত্র স্থাপন 
করিয়াছিলেন। 

তিনি ইংরাজী, হিন্দি, উর্দু, ও বাংলাভাষায় পাচ ছয় খানি অভিনব 
প্রণালীতে স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধীয় পুস্তক রচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি 
বঙ্গীয় গভর্ণমেপ্ট কর্তৃক বিগ্তালয় সমূহে পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্বাচিত 
হইয়াছে । 

তিনি কেন্ত্রীয় ম্যালেরিয়৷ নিবারণী সমিতির একজন অক্লীস্তকর্মী 
এবং তাহার কার্য্ের জন্ত এ সমিতি তাহাকে কৈলাসবন্থু সুবর্ণ পদক 
প্রদান করিয়াছেন। তাহার স্বগ্রাম খাঁটুরিয়ায় তিনি একটা ম্যালেরিয়!' 
নিবারণী সমিতি ও কালাজরের কেন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন। 

হুঃখের বিষয় এই পুস্তকখানি ছাপা হুইবার আগে কয়েকটা শিশু 
সন্তান ও বিধব! পদ্ধীকে রাখিয়া! তিনি নিউমনিয়। রোগে আক্রান্ত হইয়া 
মাত্র ৪৫ বৎসর বয়সে আকশ্মিকভাবে ৩র! জুলাই ১৯৩৬ সনে দেহ 
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ত্যাগ করেন। এই ঘটনায় তাহার আত্মীয় স্বজন সকলের মনে বিশেষ 
আঘাত লাগিয়াছে । 

উল্লীষ্বুস্তব প্রভ্ভাঙ্মস্্ অন্দ্যোপাধ্যান্স £ইনি মুরলীধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুল্র। ইনি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাববে ১*ই নভেম্বরে 
জন্মগ্রহণ করেন ও সংস্কৃত কলেজ হইতে বি এ ও কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয় 
হইতে ভারতীয় ইতিহাসে এম এ পাশ করিয়া হিন্দুস্কুলে শিক্ষকের কার্ধ্য 
করেন ! পরে রামসাগর উচ্চ ইংরালজীক্কুলে অনেকদিন প্রধান শিক্ষকের 
কার্ধ্য করেন। রামসাগরে, বার বার ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয! তিনি 
কার্য্যে ইস্তফা দিয়! সম্প্রতি কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং 
স্থলপাঠ্য পুস্তক লিখনে মন দিয়াছেন। 

উীস্মুক্ড* হিল্রশ্মস্র হন্দ্যোপাাধ্যান্ £_ইনি সুরলীধর 
বন্দ্য(পাধ্যায়ের তৃতীয় পুভ্র। ইনি ১৯০৫ শ্রীষ্টাব্ের সেপ্টেম্বর মাসের ৫ 
তারিখে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। অন বয়ন হইতে হ তিনি মেধাবী 
ছাত্র বলিয়৷ পরিচিত হন । ইনি বালিগঞ্জে জগদ্বন্ধু ইন্ট্িটিউসন হইতে 
১৯২২ জনে ম্যাটিক পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পাশ 
করেন এবং ইতিহাস ও সংস্কতে দ্বিতীয় স্কান অধিকার করেন। পরে 
প্রেসিডেম্দি কলেজ হইতে ১৯২৪ সনে আইএ পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান 
অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ১৯২৬ সনে এ কলেজে হইতেই দর্শন 
শাস্ত্রে প্রথম বিভাগ অনাসে'র বিএপাশ করেন। বিএ পরীক্ষার 
৬ মাস বাদেই তিনি এলাহাবাদে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সিভিল 
সাভিস প্রতিযোগীতা পরীক্ষায় কৃতকাধ্য হন। তিনি এই পরীক্ষায় 
বাংলা হইতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বাংল! হইতে, তাহার 
পুর্বে বা পরে এই পরীক্ষায় সংস্কত ও দর্শন শাস্ত্র লইয়া কেহ 
কৃতকার্য হন নাই, এই এক তাহার বিশেষত্ব । পরে শিক্ষা সমাপ্ত 
করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে ছুই বৎসরের জন্য ইংলগ্ডে প্রেরিত 
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হন। তিনি ১৯২৯ শ্রীষ্টাব্ধে নভেম্বর মাসে ইংলগু হইতে প্রত্যাগমন 
করিয়া প্রথমে কৃষ্ণনগরে এযাসিস্টেন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, পর পর. ছই বৎসর 
কুষ্টিয়ায় সাবডিবিশনাল অফিসার, একবৎসর ময়মনসিংহে জয়েপ্- 
ম্যাজিষ্টেট, এবং বরিশালে কিছুদিন জয়েন্ট ম্যাজিই্টট.ও এ্যাডিসগ্তাল 
জজের কার্য করিয়! এখন টট্টগ্রামে গ্যাডিশন্তাল ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য 
করিতেছেন । 

তিনি খুব জন প্রিয় কর্মচারী | ইনি নিরামিষাসী ও জীব হিংসার 
বিরোধী । ছুই বসর কাল বিলাতে অবস্থান কালে অনেক বাধ! বিপত্তি 
সত্বেও ইনি নিরামিষাহার ত্যাগ করেন নাই। ইনি বাংলাভাষায় 
কয়েকটি স্থৃচিস্তিত প্রবন্ধ ও সুন্দর কবিত| পুস্তক প্রস্তি রচন! করিয়া- 
ছেন এবং পিতার অসমাপ্ত তুলনা মূলক দর্শন সম্বন্ধে পুস্তকখানি 
লিখিয়া কলিকাত।! বিশ্ববিগ্ালয় হইতে প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কতভাষায় 
ইহার বুৎপত্তি দেখিয্পা গেলা কবীন্দ্র কলেজের পণ্ডিতমগুলী ইহাকে 
«বিদ্য ভূষণ” উপাধি দিয়! ভূষিত করিয়াছেন। ইনি শ্রীহন্ট্ের মুরারীচাদ 
কলেজের অধ্যাপক শ্রীনলিনীমোহন শান্ত্রীর কন্তা শ্রীমতী আশার পাণি 
গ্রহণ করিয়াছেন । ইহার স্ত্রী কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের ইণ্টার মিডি- 
য়েট পরীক্ষায় উ্তীর্ণ মহিল!। 

উ্রীন্যুস্ত স্পোনভ্ডামন্ত্র ন্দ্যোপাধ্যাস্ত্ £ ইনি মুরলীধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১৯০৯ সালের ৪ঠা আগষ্ট বালিগঞ্জে 
জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুন্কুল হইতে ম্যাটি,কুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 
ইনি প্রেধিডেন্সিতে ভন্তি হন এবং সেখান হইতে বিএ, ও এমএ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৫ সালে বিএ ল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ ইনি 
কলিকাত৷ হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট হুইয়াছেন। ছাত্রাবস্থায় ইনি 
খেলায় বিশেষ জুনাম অর্জন করিয়াছিলেন 'এবং একজন বিশিষ্ট ফুটবল 
খেলোয়াড় বলিয়া গণা হইয়াছিলেন। বিশ্ববিস্তালয় ও প্রেসিডেন্সি কলে- 
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জের টীমের হুইয়! অনেক প্রতিযোগীতায় খেলিয়াছেন এবং অনেক শীল্ড 
কাঁপজয় করিয়ঃ মেডেল প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

উ্লীস্ুুত্ত* তেজ্োমস্্র বল্দ্যেপাধ্যাস্ £ ইনি মুরলীধর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৯১* সালের ২৩শে সেগ্টেম্বন 
বালিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। মোটর ও ইলেকটিকের ইঞ্জিনিয়ারী 
শিক্ষা ইনি যোগ্যতার সহিত আয়ত্ত করিয়! প্রথম বিভাগে ডিপ্লোমা 
পাইয়াছেন এবং স্বাধীন ব্যবসার দ্বার! জীবিক! অর্জনে মন দিয়াছেন | 


খাটুরাস্থ শাণ্ডিল্যগোত্রীস্ষ সর্ববানন্দী মলের 
কাটাদিয়। বন্দ্যত্ঘটী বংশবলী 


€ কনৌজাগত ) 
ক্ষিতীশ 


| 
জয়নারাক্সণ 


দার 


| 
রামরতন 
চা 


| 
পানন 


১৬৩ 
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পীতান্বর 
গ্াগতি 
গোমিন্দ 
উর 
মহাদেব 


চ্পেখর 
রামরাম 
রমপ্রা 
| 
উমাকাস্ত রাধামোহুন 


কেশব ঃ 


| | জল (প্রথম বিধব। বিবাহ করেন ) 
বন্ধু 


_ বদ ্ঃ 
7 
টার শিবনাথ নবী এ 


] | | ] ও | 
হরি জ্যোতিশ্ময় প্রভাময় হিরগ্ময় শোভাময় তেজোময় 


18.. 


ছাপরার উকীল স্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ গুণ 


শ্রীযুক্ত যতীন্তরনাথের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস হালিসহর শিবের 
গলি। ইহারা জাতিতে বৈস্ত, কাশ্তপ গোত্র। যতদুর জানিতে পারা 
ষায় ইহার পিতামহ ৬গোগীনাথ গুপ্ত ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রায় ১১০ 
বৎসর পূর্বে নৌকাযোগে পরিবারে হালিসহর হইতে ছাপরায় আমির 
বসবাস করেন। তিনি ছাপরাতে ভূলম্পত্তি অর্জন করেন। তাহার 
সন্তানগণ তাহার এ সম্পত্তির মধ্যে একটি বাজার “স্থাপন করেন। এ 
বাজার তাহার বংশধর প্বংধীধর বাবুর বাজার* বনিয় গ্রসিদ্ধ। ৬গোপী 
নাথ গুপ্ত মহাশয়ের পু ৬বংশীধর গুপ্ব ছাপরার একজন খ্যাঙ্ডনামা 
উকীল ছিলেন এবং তিনিও যথেষ্ট সম্পত্তি অর্জন করেন। ৩২ বদর 
কাল ওকালতী করিয়। ৬৩ বংসর বয়সে ১৯১৫ সালের বৈশাখ মাসে তিনি 
৮কাশীধ মে শিবলোক প্রাপ্ত হন। 

তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত অমৃতময় গুপ্ত এম এ বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ 
হইয়| বর্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের শ্ুপ্রনিদ্ধ উকীল ডাঃ মুরেন্ত্রনাথ সেন 
মহাশয়ের জ্যে্ঠা কন্তার সহিত তীহার বিবাহ হইয়াছে। বংশীধর 
বাবুর ভ্রাতুপ্ুত্র--( অর্থাৎ তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ৬গোপালচন্ত্র গুপ্ত 
মহোদয়ের পুত্র ) শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ ওপ্ত ১৮৮৫ সালের ২৬শে জানুয়ায়ী 
ছাপরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১* জালে এম্‌ এ বিএল্‌ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়া তিনি ছাপরাতে ওকালতী করিতেছেন। তাহার বিবাহ 
কলিকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ ৮দেবেন্্রনাথ সেন মহোদয়ের তৃতীয়! 
কণ্তার সহিত হুইয়াছে। তিনি ছাপরায় অন্ততম শ্রেষ্ঠ উকীল বলির! 
পরিগণিত এবং সর্বসাধারণে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। তিনি 


ছাপরার উকীৰ শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রনাথ খুপ্ত ১০৩ 


ছাপরায় একটি গ্রাসাদোপম বাটী নির্ধাণ করিয়াছেন এবং তীহার 
খুল্লতাত ভাতাদের স'হত সহোদর ভ্রাতার স্তায় সন্তাবে দিনযাপন করি- 
তেছেন। তিনি তাহার খুল্পতাত ভ্রাতাদের অঠ্ভাবক। তাহার পিতৃবা 
পুত্রের] তাহাকে যেরপ শ্রদ্ধাভক্তি করে, তাহা! সচরাচর দেখিতে 
পাওয়া যায় না। ৬বংশীধর বাবুর মৃতার পর তিনি তাহার সন্তানদের 
মহিত একারতৃক্ত হইয়া ঠাহাদের অভিভাবকস্বরূপ সকল কার্যা পরি- 
চালন! করিয়া আসিতেছেন। তাহার পুন কন্তাগণের মধ্যে জোষ্ঠ। কনা 
দুজাত| ও কনিষ্ঠ। কন্ত। নমিত| অকালে পরলোক গমন করিগ়াছেন 
উপস্থিত তাহার পুত্র অজিতকুমার সন ১৯৩৬ সালে পাটন! ইউ নভাগিটা 
হইতে ম্যাটিক্‌ পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া ১৫২ টাক] বৃতি 
ভোগ করিতেছেন। অজিতকুমার পাটন! সায়েক্স কলেজে অধায়ন 
করিতেছেন! তাহার অপর পুত্র অশোককুমার ছাপর। *সারণ এক! 
ডেমিতে” পড়িতেছে। ঃ 

ইহার! ছাপরার বাঙ্গালী অধিবাসীদের মধো সর্বাপেক্ষ। প্রাচীনতম । 
ঘবসঃ গ্রাপ্ত বিভাগীয় কমিশনার মিঃ জে এন্‌ গুপ্ত আই, মি, এস্‌, নি, 
মাই, ই, ও বি, ই উক্ত যতীন্্র বাবুর খুল্লাত পুত্র। বাল্যে মিঃ জে 
এন ুগও ছাপর! জেলাস্কুলে অধ্যয়ন করিতেন। 

যতীন্ত্র বাবু অতি অমায়িক, মিষ্টভাষী, সরলগ্রাণ। ছাপরার যাবতীয় 
সদছুষ্ঠানে তিনি একান্ত মনে যোগদান করিয়। থাকেন। 

ভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘায়ু করুন। 


বংশ তালিক। 


্ব্গীয় দেবীচরণ গুপ্ত--ঠাকুর দাসী দেবী 
স্বর্গীয় রান গপ্ত- গোবিন্দময়ী 
স্বাঁয় গোপীনাথ গুপ্ত স্বর্ণময়ী 
] ] ] 1 
৬৮গোপালচন্্র ৬উপেন্ত্রনাথ ৬বংশীধর গঙ্গাধর ৬অক্ষয়কুষার 
৬ভবতারিণী ৬শিবাণ্‌ শ্রীযুক্ত৷ নগেন্দ্রবাল! শ্রীযুক্ত! অন্নপূর্ণা নগেক্সবালা 
সরল/বাল। 


| 
শতী বন প্রভাবতী 


| | | | [| 
হজাতা অমর অজিৎ অশোক নমিতা 
নাথ কুমার 


(17777777771 


শরৎচন্্র শৈলবাল! হবিফেশ বীণাপাপি মধুহুদন 


০০০০০০০০ চহাররহররার। ারারর হ ও অর হার 
যা রর ররর অর হারা রা ছরারারা হার রর 


না 


ূ 

| | 

| রেখা নন রর 
| টিটি দাস মুধীরচ্ত্র এ মণ্ট রাণী 


€ 


ছাপরার উকীল শ্রীযুক্ত বতীন্ত্রনাথ গুপ্ত ১৪৫ 
ূ | 
8 ছবি দেবী বেবী 
চির | | 
সরোজলত! তরুলতা মণিময় সুলতা সযম! অমৃতময় নাড়ি অনুজ! করণা"য় 
ূ | 
কল্যাণকুমার বিভূতিকুমার | 


করবী কেতকী লীদ' 


/বিনোদ বিহারি বন্দ্যোপাধ্যায় 


বঙ্গের রাজ! আদিশুর কান্কুজ হইতে যে পাঁচজন ব্রাক্ষণকে বঙ্গদেশে 

আনিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টরনারায়ণ শাণ্তিল্য গোত্রের আদিপুকষ । ভট্র- 
নারায়ণের ষোল পুব, তন্মধ্যে জোষ্ঠপুত্র আদিবরাহ হইতেই রামেশ্বর 
চক্রবর্তীর বংশের উৎপত্তি। ভট্টনারার়ণ হইতে অধংস্তন একবিংশ 
পুরুষ, হুর্গাদাস-যথ|1 ১। ভট্রনারায়াপ ২ | আদিবরাহ ৩। ন্দুবুদ্ধি 
৪। বৈনতের ৫ | বিবুধেয় ৬। গুপ্রিঃ ৭। গঙ্গাধর ৮। পশুপতি 
৯। শকুণি ১*। মহেশ্বর ১১। মহাদেব ১২। ছুর্বলী ১৩। হরি 
১৪ । উদয়ণ ১৫। মাধব ১৬। বিষ্কুমিশ্র ১৭। পৃর্থীবর ১৮। গঙ্গীধর 
১৯।। ভগীরথ ২*| শ্রীপতি ২১। হৃর্গাদাস। সাগর দিয়! গ্রামে 
বাসনিবন্ধন ইহার উপাধি সাগর হয়। ইঁহারই মধ্াম পুত্র রামেখ্বর ও 
তাহার অপর তিন ভ্রাতা (রাম কৃষ্ণ, রাঘব ও রামকাস্ত) “চারি চক্রবর্তী” 
নামে প্রসিদ্ধ ও বন্যোবংশে পসাগরদিয়” নামে বিশেষ খ্যাত 
হইয়াছিলেন। রাঘবের পুত্র জয়রাম । তাহার তিন পুত্র রুদ্ররাম, রখুরাম ও 
কেশবরাম। ৬লালমোহন বিদ্ভানিধি ভট্টাচার্য) প্রণীত প্সন্বন্ধ নির্ণয়” 
নামক গ্রন্থের ২য় সংস্করণের ৩৮৭ পৃষ্ঠার ফুটনোটে রামেশ্বর চক্রবর্তী 
সম্বন্ধে নিয়লিখিত শ্লৌোকটা উল্লেখ করা আছে --- 

আসীদ্‌ রামেশ্বরাখ্যোঃ ফুলকুলতিলকে। নির্মল রাঢ়বঙ্গে 

সদবৃতৈঃ সদ-বিচারৈ সমকুল সদৃশোনাস্তি কশ্চিৎকুলীনঃ। 

প্রগোপীনাথ নাম্ন! অজককুলবরৈস্তস্যগোবিন্দমুখ্যে 

বিশ্রামে লন্ধ কীত্তিঃ ফুলদলবিষ্রয়ী সাগরে সেতুবন্ধঃ ॥ 

২।, রামেশ্বরের দ্বিতীয় পুত্র গোপীনাথ ( ২৩), তৎপুত্র রামবঙ্পভ 

(২৪), তৎপুত্র ইন্ত্রনারায়ণ ( ২৫), তৎপুত্র রামহরি ( ২৬), তৎপুন্ত 


৬ বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৭ 


নীলমণি (২৭ )। এই পর্য্যন্ত ইহাদের বাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালক 
দিয়! গ্রামে. ছিল।, তথ! হুইতে নীলমণি গঙ্গাতীরে বাস করিবার জন্ত 
বলাগড়ে আসিয়া! ৮কালিদাস মুখোপাধ্যায়ের চারি কন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন। দ্বিতীয়া কম্কার গর্ভে ছুইপুত্র ও এক কন্তা জন্মে, তন্মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ বিষুঃ (২৮), নীলমণির চতুর্থ পুত্রক্*। ইনি বড়িশাস।ব্ণ 
চৌধুরিদের ঘরে ভঙ্গ হন। তৎপুত্র পঞ্চানন (-৯) বড়িশ! সাবর্ণ 
চৌধুরীদের দৌহিত্র । মাতার নাম তারামণি দেবী। তিনি শরসুনা, 
বলাগড়, কুড়লগাছি, নারিট, জিরাট ও চাকদঠের নিকট ৬ স্থানে 
৬্টী বিবাহ করেন। বলাগড়ে ৬চন্দ্র কুমার ও কালীকুমার মুখো- 
পাধায়ের ভগ্নীর গর্ভে বিশ্বেশ্বর ও রামলাল (৩০ ) এবং কুড়ুলগাছির 
বাবুদের অর্থাৎ স্বনামধন্ত জমীদার মজজুমদ।র বাবুদের বাড়ী 
৬ রামকুমার মন্ত্ুমদীরের কন্তা ভবন্ুন্দরী দেবীকে ষে বিবাহ করেন 
সেই স্ত্রীর গর্ভে বিনোদ (৩০) ১২৫৩। ৫ ফাল্গুন জন্মগ্রহণ করেন। 
সরম্গনায় যে বিবাহ করেন সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র যোগেন্দ্রনাথ 
রতন সরকার গার্ডেন শ্রী নিবাসী মহারাজ! রমানাথ ঠাকুরের 
দৌহিত্রী সর্বময়ী দেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র 
নরেন্্রনাথ এখন চন্দননগরে বান করেন। এটর্নি শ্রীযুক্ত খগেন্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায় নরেন্ত্রের মাসতৃতো ভ্রাত।। 

৩] ৬বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এলাহাবাদ 7১97051070 728% 01606 এ 
উচ্চপদে কার্য করিতেন এবং উচ্চ অঙ্গের পদ গায়ক ও মজলিসি.লাক 
হিসাবে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। 


* নীলমণির জ্যোষ্টপুত্র রামলোচন রায় বাহাছুর রামতারণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পিতামহ ] স্থৃতরাং রামশরণ, রামতারণ্, নিস্তারণ, বিশ্বেশ্বর, রামলাল, 
বিনোদ ও যোগেজের প্রপিতামহু একই বক্তি ( নীলমণি )। 


১৬৮ বংশ পরিচয় 


শেষ বয়সে ইনি পেনসন লইয়! বড়িশায় বাস করেন এবং কলিকাতা 
সমাজেও বিশেষ সুপরিচিত ও সন্মানিত ছিলেন। , এখনও প্ররাতন 
গায়কগণের নিকট ইহার নাম করিলে অনেকেই তাহার উদ্দেশে 
ভক্তিভরে প্রণাম করিয়। থাকেন । ূ 

৪। রামলাল বলাগড় নিবামী ও হালিসহর উপনিবাসী ৬স্তামা 
কিশোর মুখোপাধ্যায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন। শ্টামাকিশোর আলি" 
গড়ে ৬কালী প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্তাকে বিবাহ করেন। কালী 
প্রসাদের পুত্র দীননাথের জ্যেট পুত্র রায় সাহেব সংসার চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
2৪19]10 91৭ [090৮7017686 এরর &৫০০02189 বিভাগে বিশেষ 
ক্থখ্যাতির সহিত কার্ধ করিয়াছিলেন | 7566190. 1081)80601 0161)6- 
2] 0£:765180%0101) 1881 13৭1)808 প্রিয় নাথ মুখোপাধ্যায়, রার 
সাহেব সংসার চন্দ্রের ভগ্রীপতি। রামলালের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীশ চন্দ্র 
18. 1, 185. এলাহাবাডে কাধ্য -করেন এবং এলাহাবাদের মহমিনগঞ্জে 
ইছার বাড়ী। ইনি বেনারস নিবাসী 19162151019 7061১৯77916 এর 
[09919 9016089010996 শ্ীধুক্ত নিবারণ চন্ত্র মুখোপাধায়ের এক 
কন্তাকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। এই নিবারণ বাবুর কনিষ্ঠ পুত্রের 
সহিত ৬নিস্তারণ বন্দোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীযুক্ত হেমেজ্্র বন্য্যো- 
পাঁধ্যায়ের কন্তার বিবাহ হইয়াছে । 

৫। বিনোদের মাতৃলালগ়্ কুড়লগাছি নদীয়াজিলার মধ্যে এক- 
খানি বিশিষ্ট ভদ্্রগ্রাম। এখানে অনেকগুলি জমিদারের বাস এবং 
আলিপুরের [56০ 250119  7০:096০06০: রায় বাহাছর ৬নগেজ্জ নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্বশ্তর বাটা এই গ্রামে । এর, ট. 80, হ)810. 11776 এ 
3891081, হইতে ৭৫ মাইল দুরবত্তা [0৯:880% 1911%0 9696100) 
হুইতে ৫ মাইল 'পশ্চিমে অবস্থিত । বিনোদের 'মাতুল মন্থুমদার বাবুদের 
পূর্বেকার বৈভব ও চালচলন এখন স্বপ্নবৎ বোধ হয় । পূর্বে ইহার! প্রবল 


_ ৬/বিনোদ বিশ্ারী বন্যোপাধ্যায় ১০৯ 


প্রতাপান্িত জমিদার ছিলেন। এ গ্রামস্থ অন্ততম জমিদার ৮ রাজকুষঃ 
রায়ের কন্তা মধুমতী দেবীর সহিত তীহার বিবাহ হয়। তিনি গ্রথষ 
জীবনে মাতুলদের বিস্তীর্ণ জমীদারীর ম্যানেজার ছিলেন। মধ্য জীবনে 
তিনি তাহার ভগ্নীপতির পিত! বলাগড়ের সংলগ্ন তেঁতুলে নিবাসী 
স্বনামধন্য ৮গিরীশচন্ছ্র মুখোপাধ্যায়ের 758268এ ম্যানেজারী করিয়া- 
ছিলেন । শেষ বয়সে অল্পদিনের জন্য ৬রাজ! দিগন্বর মিত্রের 1556269 
এ স্বর্গীয় কুমার মম্মধনাথ ও নরেন্্রনাথ মিত্রের ডায়মণ্ুহারবার ৪০ 
[)151910স্থ জমী্দারী খাড়ীর নায়েবী করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় 
ধার্শিক ছিলেন । ১৯১৬ সালের ১*ই আগষ্ট ৫৯নং ডাক্তার লেনে 
তাহার মৃত্যু হয়। পূর্ব বংসর ১৯১৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পদ্ধী 
মধুমতী দেবী গঙ্গালাভ করেন। মধুমতির মাতার নাম ক্ষেমাঙ্গিনী, 
পিতামহীর নাষ চন্দ্রমণি ও প্রপিতামহীর নাম রাধামণি। 

৬। বিনোদের জোন্ঠ পুত্র হরি প্রসাদ ( জন্ম ২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮] 
প্রথমে ওয়ালটেয়ারে 718৭৮ ৫০৪৪6 1811%9যতে 0251) ও পুন? 1061096 
600678এ কর্ম সুরু করেন। পরে অল্পদিন টি ই. মাঢ ও 4.7, 
ম্যতে কর্ম করিয়। ১৯০২ সালে ৩৯নং চৌরিঙ্গী রোডস্থিত 12586717760 0£ 
161927500 402001064 01109 এ 0058:0008106 96:5106 এ প্রবেশ 
করেন। তথায় অল্প দিন কর্খ করিবার পর 09778] 16162714191) 
91808 এর [79৪0-019. এর পদের জন্ত একজন বিশেষ দক্ষ লোকের 
প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন 101:90607 09797] ০? 6165 8075 
[78100100701 1191257810) 4800০001005 01169 হইতে একজন লোক 
মনোনয়ন করিয় গলিতে বলিলে তিনি হুরিপ্রসাদকে মনোনয়ন করেন। 
তিনি ১৯০৪ সালে 0976] 7191951%10 ০0106 এর 1269৫ ০16: & 
£06001068706 এর পদে নিযুক্ত হই বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ১৯১৬ সাল 
পথ্যস্ত কার্ধ্য করিবার পর 7১০৪6 & 11919875118 একত্রিত হওয়ার 


১১৪ বংশ পরিচয় 


এবং 7০৪6 11988691: 3906:%1 00106 একজন 1:61627%10) 70679: 
20806এ সুদক্ষ লোকের প্রয়োজন হওয়ায় তৎকালীন .14.0. 80৮7,0. 
1০899 ] 0.9. এর উদ্যোগে 7১.14.0. ০81০৪এ বদলি হন এবং. কাল- 
ক্রমে এ আফিসের সর্বোচ্চ 11111509712] পদ 99199211)667)08106 পদে 
উন্নীত হইয়!১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । 
ইনি ও ইঠার মধাম ভ্রাতা হালিসহর নিবাদী ৬হরি গোপাল 
মুখোপাধ্যায়ের [শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্ত্র নাথ কুমার প্রণীত «বংশ পরিচয়? 
২য় খণ্ড ৯৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] চতুর্থ ও পঞ্চম কন্ত। প্রমীলাবালা 
ও কানন বাল! দেবীকে বিবাহ করেন। হরি গোপাল বাবু ভবানীপুর 
বকুলবাগান নিবাসী ৮ রাখাল দাস মুখোপাধ্যায়ের খুড়তৃত। ভ্রাতা । 
09765] 205160810)) ০110৪এর [3680 0191এর পদে কার্য্য করিবার 
সময় হরি প্রসাদ অনেকের অন্ন সংস্থান করিয়া দিয়াছিলেন। ইহারও 
ষাতুল/লয় কুড়লগছি গ্রাম । মাতুল ৮যষ্টী দাস রায় বর্ধমান জিলার 
ছুপির দেওয়ান বংশের বংশধর ও প্রবল প্রতাপান্থিত জমিদার ছিলেন। 
ভবানীপুর বকুলবাগানের ৮রাখাল দাস মুখোপাপ্যায় 01)9905702য় 
9০৮-1)15131908] ০2106: থাকাকালে এই বষ্ঠী বাবুর সহিত তাহার 
বিশেষ সৌহার্দ্য ও ধর্ম সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। ৮রাখাল বাবুর সুযোগ্য 
পুত্র 0০৮7৪0 77951091000 14251961৮66, শ্রীযুক্ত আশু বাবু 
অস্থাবধি এই ধর্ম সন্বদ্ধের সন্মান করিয়৷ থাকেন। ভ্যণ্ঠী দাস রান্ন 
অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করায় ভাগিনেয় হিসাবে হরি প্রসাদ 
* তাহার অপর পাঁচ ভ্রাতা মাতুলের বিস্তীর্ঘ জমিদারীর ভাবী 
উত্তরাধিকারী ছিলেন, কিন্তু অনৃষ্টের উপহাসে তিনি সম্পত্তির 
পরিবর্তে মোকদ্দমার উত্তরাধিকারী হইয়া ইংরাজী ১৯১৪ হুইতে 
১৯২৫ পর্য্যন্ত দীর্ঘকানীন মোকঙ্গমায় অজন্র অর্থব্যয়ে একেবারে জেরবার 
হুইয়! পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক বরাবর ধর্ম পথে থাকায় এবং পিস 


৬ বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১১১ 


পুণ্যে অবসর গ্রহণ করিবার অল্পদিন পূর্বে ভবানীপুর ১/১/৫নং বেণীনন্দন 
বাটে ছুই অংশযুক্ত ত্রিতল বাটা নিম্মাণ করিয়া! এক অংশ ভাড়া দিয়া, 
অপর অংশে নিজে বাস করিতেছেন। 

৭। হরিপ্রসাদ্দ বরাবরই শিবশক্তির অনুগৃহীত ব্যক্তি । ১৯১৩ 
সালের জুন মাসে (যখন ৩৩নং সেরাং লেন, তালতলাতে বাস করিতেন) 
মাতার অসুখ হওয়ায় প্রতিবেশী জ্যোতিষী শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টো- 
পাধ্যায়ের নিকট এঁ অন্ুখের ফলাফল জানিতে চান । সেপ্দিন রবিবার। 
আশুবাবু হরিপ্রসাদের হাত দেখিয়া! বলেন যে, মাতার মৃত্যুযোগ নাই-_ 
তীর্থদর্শন-যেগ আছে' এ সময়ে হরিপ্রসাদের অর্থ-্বচ্ছলতা এবং 
আফিস হইতে ছুটা পাইবার সম্ভাবনা ন৷ থাকায় এ গণনার সত্যতায় 
সন্দেহ প্রকাশ করেন। আশ্চধ্যের বিষয়, তাহার ২1১ দিন পরেই লক্ষৌর 
1)1750607 0£111010078)0)5 অফিস হইতে হরিপ্রসার্দের অফিসে এক 
পত্র আসে যে, তথাকার এক মহাজন কলিকাতা টেলিগ্রাফ 
অফিমের জনৈক 76185] 71%869:এর নামে এক 0০07 
46650707000 পাঠা ইয়।ছিল, কিন্তু তাহার টাকা আদায় না হওয়ায় সে 
3606681 0£ 86৪6০এর নামে 0%77289এর নালিশ করিয়াছে । এই 
মকদামার তদ্ধির জন্ত হরি প্রসাদ মাতৃ-সমভিব্যাহারে কাশী যাত্রা করেন এবং 
মাতাকে কাশীতে রাখিয়া! লক্ষৌ গিয়া সরকারী কাধ্য শেষ করিয়। ফিরিবার 

থে মাতাকে সঙ্গে করিয়া ৬বৈগ্যনাথধাম দর্শন করিয়া কলিকাত। 
প্রত্যাবর্তন করেন। বাবা বিশ্বনাথ ও বৈদ্কনাথের অসীম কৃপা ব্যতীত 
অবশ্তই এরূপ সংঘটন সম্ভব নহে। মাতুল-সম্পত্তি-সংক্রান্ত মকদাম! 
৪ বংসর চলার পর হরিপ্রসাদ শক্রুপক্ষ কর্তৃক এতই উৎপাঁড়িত হুইয়া- 
ছিলেন যে, আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়া একরফানাম! করিতে বাধ্য 
হন। পরে এই রফানাম! রদ-রহিত হয়। হাইকোর্টে খন এই ব্যাপার 
দৃঢ় হয় তখন হরিপ্রসার্দের পক্ষের এডভোকেট শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্্র 


৯১২ বংশ-পরিচয় 


সরকার বলিয়াছিলেন, “নাবালক ও স্ত্রীলোকের কৃত রফানাম। রদ-রহিত 
হওয়া আইনে সম্ভব। কিন্ত আপনাদের মত প্শিক্ষিত সাবালকে”্র 
কৃত রফানাম! রদ-রহিত হওয়া আইনে সম্ভব নহে। আপনি যথেষ্ট 
'পুজা-মচ্চন। করেন বলিয়াই ইহা সম্ভব হইল” । বস্ততঃ রুদ্রচণ্ডীর প্রসাদে 
এই অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইয়াছিল। 

ভগবানের কৃপায় ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকার 1)6006) 10861083661 
€3606:8] আফিসে 79:50709] 49188620৮রূপে কাধ্য করিবার সময় 
দোলাইগঞ্জ স্টেশনে হরিবাবুর ভাগ্যে এক সাধুসন্দর্শনলাভ ঘটে। সাধু 
মাতুল-সম্পত্তি-সংক্রান্ত সমস্ত কথা শুনিয়। বলেন, "তুমি তিন দিন পর 
আমাব সহিত সাক্ষাৎ করিও--আমি চিন্ত। করিয়া দেখিয়! উত্তর দিব 1” 
৩ দিন পরে সাক্ষাৎ করিলে সাধু বলিলেন-_“আামি চিত্ত! করিয়া দেখিলাম 
ধতোমার শক্রপক্ষ তোমাকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়াই কষাস্ত ছিল 
না-- তোমার জীবন এবং চাকুরিও নষ্ট করিবার যথেষ্ট ষড়যন্ত্র করিয়াছিল, 
কিন্তু সফল হয় নাই। যাহ হউক যাহ! গিয়াছে তাহ! আর পাইবে 
না--তবে যাহাতে তাখার সমকক্ষ কিছু পাও তাহার ব্যবস্থা করিয়। 
দিব।” এই নহাপুরুষের ব্যবস্থানুযায়ী “আগুতোষ"*শিবলিজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়! হরিপ্রসাদ নিত্য পুজা করেন। বেণীনন্দন স্্রীটে বাটা নির্ণ 
জন্য ১৯৩১ সালে যখন ৩২বি চন্দ্রনাথ চ্যাটাজ্জীর স্ীটে বাসা, করিয়া 
থাকেন, এ সময়ে অষ্টম পুত্রের কঠিন পীড়া হওয়ায় হরিপ্রসাদ কাতর-, 
ক্রন্দনে ঈশ্বরকে ডাকেন। ফলে সেই রাত্রেই স্বপ্ন দেখেন যে, 
৬ সিদ্ধেশ্বরী মাতা বলিতেছেন, “মহানবমীর দিনে একটী কচি পাটা 
দিয়া পূজ। দিলে তোর পুত্র আরোগ্য হইবে।* এই আদেশ পালন 
করায় পুত্রটী নিরাময় হইয়া গিয়াছে । 

৮। হুরিগ্রসাদের নয় পুত্র ও এক কন্ত!। জ্যে্ পুত্র শ্রীমান্‌ মুয়ারি- 
'মোহুন রায় বাহাদুর রামতারণ বন্য্োপাধ্যয়ের দৌহিত্রীকে ( গ্রথম 


৬বিনোদ বিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ১১৩ 


জামাত! ৮ প্রীশ চন্ত্র সুখোপাধ্যারের কনিষ্ঠ কন্ত। ) বিবাহ করিয়াছেন। 
তিনি কলিকাতা! 3.7.0. তে ও মধ্যম পুত্র শ্রীমান প্যারী মোহন 0০96] 
[61921819) ০2166এ কর্ধ করেন। পিতা, পিতামছের মত ইহারাও 
বিশেষ ধার্মিক ও পরোপকানী । কন্তাটার বিবাহ কলিকাতার ন্বনামধন্ত 
369590০09 শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্য্যোপাধ্যায়ের ভাগিনেয শ্রীমান হ্্যয 
কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত হইয়াছে । কালীঘাট ১নং নকুলেম্বরতলা 
লেনে ইহার নিজ বাটা এবং ইহার খুল্লতাত শ্রীযুক্ত কালী চরণ মুখোপা- 
ধ্যায় দেবচরিত্র লোক । হু্য কুমার 7].8.017. 091517১661105 
বিভাগে কাধ্য করেন এবং বর্তমানে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ ) কীচড়াপাড়ায় 
নিযুক্ত আছেন । 

৯। হরি প্রসাদের মধ্যম ভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্র 4110019 116162870) 
দ০:-৪1০2এর 17680. 016. ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর তবলা 
বাদক। ইহার একমাত্র পুত্র শ্রীমান যামিনী ম্যেহন ( 0.0387061169 ) 
পূর্বব 21010 7320%10 4..0. 29৯এর নামজাদ। খেলোয়াড় ছিলেন। 
১৪৪ হুরিশ মুখার্জি রোড নিবাসী অবসর প্রাপ্ত ছ্ুল ইন্সপেক্টর শ্রীযুক্ত 
শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের কন্তাকে যামিনী বিবাহ করিয়াছেন । প্রতাপের 
একমাত্র কন্ঠ শ্রীমতি মনিমালার বিবাহ কৃষ্ণনগরের সংলগ্র ঘৃণির 
৮ গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র শ্রীমান কালিদাসের সহিত 
হইয়াছে । কালিদাস জববলপুরে 51)6709 [ুয5101706 0011685এ 
01)80019%র 0:0165507 ও 82190 01015675160র 611০. তৃতীয় 
ভ্রাতা শরৎ চন্দ্র পোষ্ট আফিসের ইনস্পেক্টর। বর্তমানে মেদিনীপুরে 
চাকুরী করিতেছেন। ইনি বাকুলের ৬অখিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
ভাগিনেয়ী জামাই ৭১নং হাজর। রোড নিবাসী ৬প্রবোধ চন্ত্র মুখোপাধ্যা- 
য়ের কনিষ্ঠ! কন্ঠাকে বিবাহ করেন। ইহার ছয় পুত্র £--তীন্্রমোহুন, 
ক্ষিতি, সতী, সুধী, কুষ্ ও লালুমোহন। চতুর্থ ভ্রাতা অমূল্যকুমার 


১১৪ | বংশ-পরিচন্র 


বড়বাজারের প্রসিদ্ধ চাউল ব্যবলানী বর্ধমান জেলার কুচুট-কালেশ্বর 
নিবাসী ৮ রাখালদাস চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী বর্ধমান শ্তামসাগর নিবাসী 
উকীল ৬ শরৎকিন্কর মুখোপাধায়ের জোষ্ঠা কন্তাকে বিবাহ করেন। 
১লা জুলাই ১৯৩৫ সালে তিনি মার! গিয়াছেন। তাহার পুত্র শ্রীমান 
পৈলেন্ত্র ধর্ধমানে মাতৃলালয়ে বাস করিতেছেন। পঞ্চম ভ্রাত। শ্রীপতি 
বলাগড়ে ৮»নুরেশচণ্র সৃখোপাধ্যারের জ্যোষ্টা কন্তাকে বিবাহ করেন । 
তিনি ১৯২৩ সালে মার! গিয়াছেন। তাহার ছুই পুত্র-শ্রীমান্‌ হূর্গাদাস 
ও কালীদাস বলাগড়ে বাস করিতেছেন। ষষ্ঠ ভ্রাতা প্রাণকষণ সিমুরালি- 
স্রেসনের নিকট চান্ছরিয়ায় ৮ উপেন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্তাকে 
বিধাহ করেন। তিনি ১৭ই জানুয়ারি ১৯৩৬ সালে মার! গিয়াছেন | 
তাচায় পুত্র শ্রীমান ভোলানাথও মাতুলালয় চাছুড়িয়াতে বাস 
করিতেছেন। 





শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এডভোকেট 


শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 

১৮৫৮ খ্রীষ্টাঝে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিপাহী বিদ্রোহের সময় কলিকাতার 
উত্তরে বরাঞগ্ছ“গরে যোগেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। 

স্থানীয় পাঠশালায় তাহার শৈশব ও বাল্য শিক্ষা! হয়। অতংপর 
কাঈপুর হাইস্কুল হইতে তিনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্প 
হন। 

১৮৭৬ তরীষ্টানে তিনি এফ-এ.ও ১৮৭৯ শ্রীষ্টাধে বিএ পাশ করিয়া 
তিনি ১৮৮১ শ্রীষ্টাব্ষে প্রেমিডেন্সী কলেজ হুইতে বি এ ল্‌ পাশ করেন। 
এ শ্রীষ্ঠাৰেই তিনি জেলাকোর্টের উকিল এবং ১৮৮৯ শ্রীষ্টাবে হাই- 
কোর্টের উকিল শ্রেণীভৃক্ত হুন। ১৮৮২ ্রীষ্টাব্ষে তিনি মজঃকরপুরে 
ওকালতী করিতে থাকেন, এখনও তিনি তথায় ওকালতী করিতেছেন। 
ওকালভীতে যোগদান করিবার অল্লকাল মধ্যেই তিনি বিস্তৃত পশার 
করেন এবং বণ্তমানে তিনি উকিলগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । তাহার গভীর 
আইন জ্ঞান, জের! করিতে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা তীহাকে উকিল- 
গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিয়াছে। তাহার গুণে সকলে এত 
মুগ্ধ হইয়াছিল যে, যখন পাটনায় হাইকোর্ট স্থাপিত হয়, তখন উক্ত হাই- 
কোর্টের একজন বিচারপতি তীহাকে পাটন' হাইংকার্টে ওকালতী 
করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাহার একজন আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়া 
তিনি তিনদিন মাত্র পাটনায় থাকি! মজঃফরপুরে ফিরিয়! যাইতে বাধ্য 
হন। 

যোগেন্্র বাবু সংস্কৃত শান্ত্রে স্ুপগ্ডিত, তিনি আট বৎসর বযঃক্রষ 
হইতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতেছেন । ইহা ছাড়া সংস্কত ভাষাতেও তাহার 
বিশেষ জান আছে। 


১১৬ বংশ-পরিচয় 


হিন্দু ধর্খ, শান্তর, পুরাণ প্রভৃতি শান্ত্রেও তাহার গভীর জ্ঞান 
আছে। তিনি আজীবন শিক্ষা ব্যাপারে উৎসাহশীল, .এইজন্ঠ 
মজঃফরপুরে ও নিকটবর্তী জেল! সমূহে তিনি শিক্ষ! বিস্তারে বিশেষ 
চেষ্টা করিয়াছেন । ১৮৮৩ শ্রীষ্টাব্ধ তিনি তাহার অন্ততম পিডৃব্য জমিদার 
জগদীশ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক যোগে “*মুখার্জার সেমিনারী* 
নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিস্ালয স্থাপন করেন, সেই স্কুলটি উত্তর 
বেহারের শ্রেষ্ঠতম হাইন্কুল। মজঃফরপুরে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি প্রধান উদ্ভোক্কা৷ ছিলেন, সেই কলেজটি গবর্ণমেন্ট 
নিজহস্তে লইবার পূর্ব তিনি উহ্হার ট্রা্টি ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট কলেজটি 
স্বহস্তে লইবার পরও তিনি উহার কার্য নির্ধাহক কমিটির সদ্য 
ছিলেন। মজঃফরপুরে বালিকাবিস্তালয় প্রতিষ্ঠাকল্পেও তিনি অগ্রণী 
ছিলেন, উক্ত বালিকাবিগ্ভালয়ের তিনি কার্য নির্বাহক কমিটির 
সভাপতি । উত্তর (বহারে এরূপ বালিকাবিষ্ভালয় আর দ্বিতীয় নাই! 

তিনি মজঃফরপুর গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ ও গবর্ণমেন্ট সাহায্য প্রাপ্ত 
স্কুলের কাধ্যনির্বাহুক কমিটির সদস্য। 

মজঃফরপুরে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট বা সমবায় খপদান আনো" 
বনের অন্থতম প্রবর্তক। তিনি স্থানীয় জেল! বোর্ডেরও সদস্য। 

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি ধীর পথাবলম্বী। কিছুকাল পুর্বে ত্রিসুত 
জাতীয় লীগের সভাপতিরূপে তিনি বলিয়াছিলেন ষে, সর্বাগ্রে দেশবাসীকে 
শিক্ষিত করিতে হইবে। শিক্ষিত হইলেই ব্যবস্থাপক সস্ভায় কিরূপ 
প্রতিনিধি প্রেরণ কর! যাইবে, সে বিষয় তাহার! নিজেরাই বিচার করিতে 
পারিবে । তিনি রাজনীতি ক্ষেত্রে দেশে হুলুপুল, বিদ্রোহ প্রভৃতি 
বাধাইবার আদৌ পক্ষপাতী নহেন। ম্বভাবতঃ তিনি বিনয়ী এবং 
মীরবে, কর্ম করিতেই 'ভালবাসেন, সেইজন্ত তিনি সংবাদ পত্রে নাম 
প্রকাশ করিতে সততই অনিচ্ছুক। 


' যোগেন্দ্র চজ্্র মুখোপাধ্যায় ১১৭ 


১৯৩৫ সালের মে মাসে তিনি নান! গুণের জন্ত কিং জর্জ সিলভার 
জুবিলী পদরু পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 

তিনি মজঃফরপুরে কতদূর জনপ্রিয় তাহা এই ঘটনা হইতে বুঝা 
যাইবে। তাহার ওকালতীর পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ হইলে মজঃফরপুরের 
উকিল সভা তাহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র দেন। উক্ত অভি" 
নন্দনের সারমর্ম এই যে, আপনি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে কখনও নিজেকে 
জাহির করিবার চেষ্ট)৷ করেন নাই। 

আপনি আমাদের নেতা ও সভাপতি এবং উত্তর বেহারের উকিল- 
গণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, আইনে আপনার প্রগাঢ় জ্ঞান, জেরায় আপনার 
সমতুল্য নাই। আপনার গুণে এই প্রদেশের সুদুর পল্লী হইতেও 
লোকজন আক্ুষ্ট হইয়া আপনার নিকট আইসে, আপনি জুনিয়র 
উকিলদিগকে সুপরামর্শ দানে উপকৃত করিতেছেন। 

আপনি এই নগরের দ্মুখাল্দ্রীর সেমিনারী স্কুল)» “চাপমান বালিক! 
বিদ্যালয়” ও পভূমিহার ব্রাহ্মণ কলেজ” প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ছিলেন এবং 
কুষকদিগের উপকারার্৫থে সমবায় খণদান সমিতি এই প্রদেশের 
সর্বত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। যখন প্লেগের জন্ত এই সহরের সমস্ত 
অধিবাসী সহর ত্যাগ করিয়াছিল তখন আপনি নিজের জীবন বিপন্ন 
করিয়! প্লেগদমনের জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ব্যবস্থাপক সভার 
সদস্যরূপে আপনি এই প্রদেশের অনেক হিত সাধনে চেষ্টা করিয়াছেন 
এবং বাঙ্গল! ভাষায় বু কবিত! লিখিয়া আপনি বাঙ্গল! সাহিত্যেরও 
সেবা করিতে ছাড়েন নাই; গোপনে বনু লোককে বহু দান করিলেও 
আপনি কখনও তাহ! প্রকাশ করেন নাই। আপনার এই সমস্ত গুণের 
জন্ত আজ আমরা আপনাকে এই উকিল সমিতির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন- 
সদস্যরূপে অভ্যর্থনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা! করিতেছি তিনি 
যেন আমাদের নেতারূপে বহু বৎসর আপনাকে জীবিত রাখেন। 

নী 


৯২৮ বংশপরিচন্ন 


যোগেন্ছ্র বাবু উক্ত অভিনন্দনের উত্তরে বলেন যে, যখন আমি 
প্রথম মজঃফরপুর আসি তখন এখানে শিক্ষা! প্রতিষ্ঠানের অভাব দেখিয়া 
আমি জগদীশ কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহিত এক যোগে "মুখাজ্জীর সেমি- 
নারী” প্রতিষ্ঠা করি; ইহা! ছাড়া চাপম্যান বালিকাবিষ্ভালয় ও ভূমি- 
হার ব্রাহ্মণ কলেজ প্রতিষ্ঠায়ও প্রাণপণ যত্ব ও চেষ্ট। করিয়াছিলাম। 
আমি কয়েক বংসর জেল! বোর্ডের সদস্য ছিলাম । ১৯০৬ সালে এই 
সহরে প্লেগের প্রাহুর্ভাব হইলে আমি নিজের জীবন বিপন্ন করিরা প্রতি 
কুটীরে গিয়া প্রেগাক্রাস্ত রোগীদের সেব1 পরিচর্যা হইতে আরস্ত করিয়! 
তাহাদের কাপড়চোপড় পর্যন্ত জীবাণু বর্জিত (1)1812)£906107 ) করিয়! 
দিতাম। আমি ইন্দুর বংশ ধ্বংশ করিতেও বদ্ধপরিকর হইয়াছিলাম, 
এই সমস্ত কারণে প্রেগ প্রশমিত হয়। আমি সিভিল জা্টিস্‌ কমিটাতে 
সাক্ষ্য দিয়! বলিয়াছিলাম এদেশে বিচারে অত্যন্ত বিলম্ব হয়। 

আমি সমবায় খখ্দান আন্দোলনে যোগদান .করিয়৷ ইহার কৃত- 
কার্ধযতার জন্ঠ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলাম এবং ১৯১২ সালে আমার 
প্রস্তাবানুসারে একটি বিল পাশ হইয়াছিল। প্নর্থ বিহার লিবারেল 
এসোসিয়েসন” নামে এ প্রদেশে যে রাজনৈতিক সভা গ্রতিষ্ঠিত হইয়।- 
ছিল, আমি তাহার সভাপতি ছিলাম, সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যও 
আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম । আমি আত্মপ্রশংসা করিতেছি না; 
আমার দৃষ্টান্তে আরও সকলে অনুপ্রাণিত হৌন ইহাই আমার অভিপ্রায় । 

বিগত ১৯৩৪ সনে উত্তর বিহার প্রাঞ্চল তৃকম্পনের ফলে বিধ্বস্ত 
হইলে, তিনি নিজের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃ্টিপাত না করিয়া! অকাতরে 
বিপন্ন ব্যক্তিবর্গকে সাহায্য করেন। ইহাই তীহার নিঃম্বার্থপরতার 
একমাঝ পরিচয় | 

তাহার কার্যে গ্রসন্ন হইয়া ১৯২৯ সনে মাননীয় বিহারের লাটসাহ্ে 
তাহাকে কাউন্সিলের সন্ত মনোনয়ন করেন। তথায় তিনি " ১৯২৯ 


যুক্ত যোগেন্্র্ত্র মুখোপাধ্যায় ১১৯ 
হইতে ১৯৩২ সন পর্য্যন্ত বিহারে বাঙ্গালীগণের প্রতিনিধিরূপে অতি 
দক্ষতাসহকারে কার্য করেন। তীহার্দিগের কষ্ট নিবারণার্থে তিনি 
যথাসাধ্য চেষ্। করেন। কিন্তু স্বাস্থ্য তাহার বিপক্ষে থাকায় ১৯৩২ 
সনে তিনি কার্ধ্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন; ইহা! বাতীত তিনি 
লেজিমলেটিভ এসেন্লীরও মেম্বার ছিলেন। 

তাহার অনাধারণ প্রতিভার দ্বারা তিনি দেশবামীগণকে সাহায্য 
করিতে কোনদিন বিন্্মাত্রের জন্ত পশ্চাৎপদ হন নাই। দেশের 
এবং দেশবাসীগণের কষ্ট তিনি বুঝিয়াছিলেন, তাই বোধ হয় ইহার কারণ। 
তিনি দীর্ঘজীবি হুউন* এই আমর! বিশ্বনিয়ন্ত পরমেশ্বরের নিকট 
কাশমনোবাক্যে প্রার্থনা করি । 


শ্রীযুক্ত বৈকুণনাথ মিত্র বি, এল্‌। 


বাঙ্গালার বাহিরে ষে সমস্ত বাঙ্গালী আপন প্রতিভ। ও মনীষাবলে 
বাঙ্গালীর মুখ উদ্দ্বল করিগাছেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মিত্র মহাশয়ের 
নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

বৈকুগ্ঠ নাথের পিতার নাম স্বর্গীয় ষছুনাথ মিত্র | ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 
নাম শ্রীমুক্ত হেমচন্ত্র মিত্র। তিনি ছাপরার স্ুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। 
দ্বিতীয় ভ্রাতার নাম শ্রীধ্ক্ত দ্বারকানাথ মিত্র, তিনি কলিকাতায় হাইকোর্টের 
বিচাবপতি ছিলেন । তাহার তৃতীয় ভ্রাতার নাম শ্রীযুক্ত প্রিয় নাথ মিত্র | 
তিনি দ্বারভ্রাঙ্গার বিখ্যাত উকীল। বৈকুগ বাবুই যছুনাথ বাবুর কনিষ্ঠ 
পূত্র। তিনি ছাপমাধ জন্বাগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি সারণ 
একাডেমীতে বিগ্ভাভীস করেন। অভঃপর কলিক।তায আসিয়া তিনি 
নেনারেল এসেদ্বলী ইন্ষ্টিটিউসন হইতে এপ্ট'ন্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে 
উত্তীর্ণ হন। অতঃপর প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি, এ পাশ করিয়া 
এম্-এ অবন্দি পাঠ কবিষ! রিপণ কলেজ হইতে তিনি বি-এশ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 

১৯১১ সালে তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। 
হাইকোটে'র প্রসিদ্ধ উকীল ৬উমাক।লী মুখোপাধ্যায়ের নিকট তিনি 
কাজ শিখিয়াছিলেন। ১৯১৬ সালে পাটনা হাইকোর্ট প্রতিগা হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ঠিনি পাটনা হইকোটে” ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প 
দিনে? মণ্যেই তিনি নিজ প্রতিভাগুণে পসাব প্রতিপত্তি লাভ করেন। 

৯৯২২ সালে তিনি পাটনায় একটি অন্ধশিক্ষক ও একটি শন্ধ ছাত্র 
লইয়া! একটি অন্ববিগ্ভালয় স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে এঁ স্কুলটি তাহার 





"যর এড্ওয়ার্ড গেট স্কিন ক্লিনিক*এর দারোদঘাটন উপলক্ষে 
সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বৈকুঠনাথ মিত্র ও সভ্যবৃন্দ। 


যকত বৈরুষ্ঠনাখ মিজ বি, এল... ১২৯ 


উদ্ভোগে পরিবর্ধিত হুয়। জনসাধারণের ও বিহার গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্ের 
দ্বারা তিনি স্কুলের জন্ত একটি বৃহৎ বাটা নির্শাণ করিয়াছেন। বর্তমানে 
৩৪টি ছাত্র ও তিনজন শিক্ষক এঁ দুলে রহিয়াছেন। তাহার এই জন- 
সেবার ভাব দর্শনে পাটন! হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি স্তার লিও. 
নার্ড আভামীর অনুরোধে তিনি কুষ্ঠ চিকিৎসালয়ের কার্য্যাধ্যক্ষের পদ 
গ্রহণ করেন। তিনি সাতবৎসর যাবৎ এঁ চিকিৎসালয়ের জন্য কঠোর 
পরিশ্রম করিয়। জনসাধারণ ও গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে উহার জন্য একটি 
স্বতন্ত্র বাটা নির্খাণ করেন। এ বাটীর নাম পস্যার এড ওয়ার্ড গেট 
স্কিন ক্লিনিক” রাখা হয়। তৎকালীন গবর্ণর স্যার জন হুইটীর দ্বারা উহার 
দ্বারোদবাটন করান হয়। 

বৈকুঞ্ বাবু অনেক দিন সুহ্ৃৎ পরিষৎ ও হেমচন্ত্র লাইব্রেরীর যথাক্রমে 
সহকারী সভাপতি ও কার্ধ্যনির্বাহক সমিতির স্দস্য ছিলেন। তিনি 
পাটনা “বাঙ্গালী প্রবাসী সমিতির* (739708811 366666:5+ 88500186107 ) 
সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদক পদে অধিঠিত হইয়া! তত্রত্য বাঙ্গালী- 
দ্বের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছেন । দানে তিনি মুক্তহস্ত। কথিত 
আছে যে কোনও সাহাধ্যপ্রার্থী তীহার নিকট আসিয়া! বিফল মনোরথ. 

হইয়! ফিরিয়া যায় না। 

বেহার উড়িষ্যা কুষ্ঠ প্রতিকার কমিটি, যক্ষা নিবারণী কমির্টি, সব 
ুঞ্র্ষ! কারিণীদের রেজিষ্ট্রেশন কমিটি এবং অন্ান্ত অনেক প্রতিষ্ঠানের 
তিনি বে-সহকারী স্াদস্য। তিনি বিহার উড়িস্যার যাবতীয় এড. 
ভোকেটের দ্বারা নির্বাচিত হইয়া পাটন! হাইকোট' বার কাউন্সিলের 
সদস্য পদে অধিঠিত আছেন। 

'বৈকুঠ বাবু ৬৯নং ক্টামবাজার ইীটস্থ ৬কুষ্চ সখ দাস মহাশয়ের কনিষ্ঠ 
কন্তাফে ১৯০৫ সালে বিবাহ করেন। ইহার ছুই পুত্র ও চারি কন্তা। 
সবোষঠ. পুত্র ্রীমীন্‌.. অজিত কুমার পানা হাইকোর্টের এত ক্রিকেট 


১২২ ংশপরিচয় 


কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ অজয় কুমার গিরিভিতে অভ্রের ব্যবসায় করিতেছেন। 
বৈকুষ্ঠ বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্তা শ্রীমতী রেণুকার বিবাহ কলিকাতার খাতনামা 
জমিদার শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষের জোষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্‌ অনিল কৃষ্ণের 
সহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কন্ঠ ইলার বিবাহ শ্বনামধন্ত রায় বাহাছুর 
শ্রীপচন্্র ঘোষ এম এর একমাত্র পুত্র শ্রীমান্‌ উম! প্রসন্ন ঘোষ বি এস্‌ 
সির সহিত হইয়াছে। তৃতীয়! ও চতুর্থা কন্ঠার নাম শ্রীমতী গৌরী ও 
শ্রীমতী কল্যাণী । বৈকু্ঠ বাবুর প্রথম পুত্রের বিবাহ রচির স্বর্গীয় 
কালিদাস ঘোষ মহাশয়ের চতুর্থ কন্য। শ্রীমতী মিরার সহিত 
হইয়াছে । 


__বালি সমাজ-_ 


উভ্তল্প বাশুড়ী মো বুস্পাললী, জেলা শো হন 
সাঙ্কেতি+ চিহু £- সু পুত্র 
প্র মু- প্রকৃত মুখ্য 
ম দ্বি--মধ্যাংশ িতীয়পো। 
৬/মকরন্দ ঘে!ষ হইতে বালি সমাজের ঘোষ বংশাবলী ৷ 
| বার শাঠেব অন্নদা কুমাব শোধ, পাঁটন! ] 
১] ৬মকরন্দ “ঘোষ জু ২ পুরুসোন্ম সু ৩ ভবন।থ স্থু ৪ মহাদেব 
গত ৫ গাবঘোষ শ্৬ নিশাপতি (প্র) স্থু ৭ উষাপতি স্থু ৮ 
প্রজাপতি স্থু ৯ বিঙাকর স্থু ১০ (নুখ্য ) হাড় পৌষ স্থ ১১ কামেশ্বর 
স্ব ১২ শৃলপাণি স্থ ১৩ পরমেশ্বব স্থ ১৪ গণপতি স্থ ১৫ নাবায়ণ ঘোষ । 
১৫ (মদ্ি) নাবায়ণ ঘোষের সন্তান--২২ লক্ষমীনারায়ণ স্থু ২৩ 
কষ্ঃকিন্কর স্থু ১৪ সদাশিব সু ২৫ বনমালী সু ২৬ শশিশেখব, ইন্দুইুষণ। 
ইহাদের আদি শিবাস বাণিহঠে ছিল, ১৫ পধ্যায় ৬নারায়ণ ঘোষ 
ঘহাশয় নালি হইতে ষশোহবের অন্তর্গত বাশুড়ি গ্রামে বাসন্থাপন 
করেন। 
পত়্ী দীনমণি ঘোষ 
বনমালি ঘোষ, 


| | 
২৬ শশিশেখর (২র! অগ্রহায়ণ ১৩০৬ মৃত্যু) | 
পত্বী স্বর্ণময়ী ঘোষ, ১৩৪২।১* শ্রাবণ মৃত্যু কাশীতে ৰ 

| ২৬ ইন্দৃভূষণ 


১২৪ বংশপরিচয় 


মৃত্যু ২শে বৈশাখ, ১২৯৭ 
পদ্ধী নিস্তারিণী ঘোষ 
মৃত্যু ১৯২৬ সালের ৯ই জানুয়ারী 


৪ যারা পার 


| | | 2 | 
ড়া ৪ গোলাপকামিনী কিরণচন্দ্র তরঙ্গিনী চপল। চ টপ 
৭ ৭ ২৭ 
| 
স্থবোধচন্দ্র | সত্যব্রত ২৮ 
স৮ 


ূ | 
প্রবোধচন্দ্র প্রমোদকুমাব 
মৃত ৯৮ 


রা রর ০ 
7 


| রারারাডি। | 
দেব্রত শান্যিব্ত শিবত্রত সন্তব্রত 
(মুত) ৯৮ (মৃত) ২৮ 
৫ 
|. 3 5 আত আআ 
চি চ অনদাকুমাব কুল্থমকুমারী ললিঙযোহন স্ুবেন্ত্রনাথ সতীশচন্দ যোগেশ 
| ২৭ (মুত) | ২৭ | ১৭ ] ( মৃত) 


পারার রাহা ররর জর চে এর টে উর গার চারার [রা জর রা ৮০০০০ 


| . 1]. | | 
মনোরম! প্রশান্ত জ্ঞ।নেন্্ বেণুক। 
(মৃত) ২৮ ৩৮ 


ওরা রাজারা জারারারাটি »৬.্ম্স্ রত 


] 
] 
| 
| 
| 
| 
(মৃত) (মুত) (মৃত) ২৮ ২৮ | 


| 

] 

| 

৬. 2৮4 
৭ হন রাধারাণী অজি রি ইন্্রজিৎ 
| 7. টার 

| ] ॥ | 

॥ জ্যোতির্য় প্রভ'ত রমেন্তর নরেন যে(গেন্ত 
২৮ ২৮ ২৮ ২৮ (মৃত) 
1. টি চি পু ভা 1 
বা সন্তোষ স্থবোধ ৫ সুশান্ত সুধাংশ শিশির 
(মৃত) | ২৮ ]|২৮ (মৃত) 1২৮ ২৮ ২৮ 


৩ পন এত) ১, কচ টা ওটি এ) 2) রিতা ওজর: 252) ওহ নর (জর ররর হাই 


বালি সমাজ ১২৫ 


| 
বু | _ | 
প্রণব সুজাতা ূ 





| 
মুকুল 

২৯ 
২৯ 


আআ জা ০৭৪, আপ এটি উস, সপ, 


| 
অরুণ ২৯ অঙঈয় ২৯ সন্ধ্যারাণী 


| | | | 
প্রফুল অনিল গণেশ অনাথ 
২৮ ৬ ২৮ ৮ 


১২৬ ংশপরিচয় 


২৫1 বনমালী ঘোষ কলিকাত! জানবাজারের রাণী রাসমণির 
মকিমপুর পরগণার নায়েব ছিলেন। পরে তিনি কলিকাতা : জানবাজার 
সদরে দেওয়ান হইয়। আইসেন। শুনা যায় যে তীহার মকিমপুব 
অবস্থিতিকালে নীলকরের ডোনাল্ড সাহেব তথাকার প্রজাদের 
উপর অত্যন্ত অত্যাচার আরম্ভ করেন। তখন বনমালীর সহিত 
পরামর্শ করিষা রাণী রাসমণি ভোনান্ড সাহেবকে জব করিবার 
জন্য একদল (৫০ জন) বরকন্দাজ পাঠাইয়া দেন ও তাহার। ডোনাল্ড 
সাহেবকে প্রহার করে। তজ্জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মোকদ্দম! 
হয়। বনমালী আইনে পণ্ডিত ছিলেন; তাহার তদ্বিরে আসামীর! 
বেকম্ুব খালাস পায়। বনমালী আর্বী, পার্শী ও উদ ভাষায় 
শ্ুপণ্ডিত ছিলেন । শুন! বায় যে জেলার কালেক্টর, এমন কি কমিশনার 
সাহেব পধ্যস্ত তীহ্ার কাছারীতে আসিয়। আরবী ও পারসী 
ভাষায় লিখিত জটিল দলিলাদি পড়াইয়া লইতেন ও আইনের পরামর্শ 
লইতেন। বনমালী অত্যন্ত পরোপক্কারী ও দাতা ছিলেন। ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। উল শাস্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে 
আগত কন্তাদায়গ্রস্ত ব্রাঙ্দ পঙ্ডিতদিগকে তিনি কন্ঠ।দায় উদ্ধারের 
জন্য এককালীন ৫**২১০০০২ টাক। পর্যন্ত দান করিতেন এইরপ মুক্ত 
হস্তে দান করিয়! গিয়াছেন বলিয়া তাহার নাম এখনও যশোহর, খুলনা, 
নদীয়া, বরিশাল প্রভৃতি কতিপয় জেলায় প্রাতঃম্মরণীয় হুইয়। রহিয়াছে । 
তিনি মৃত্যুসময়ে কিছুই সঞ্চয় রাখিয়া বাইতে পারেন নাই, বরং কিঞ্চিৎ 
দেন! রাখিয়! গিয়াছিলেন। তবে বশোহর ও খুলন! জেলাতে অল্প কিছু 
সম্পত্তি রাখিয়! গিয়াছিলেন। এ সম্পত্তি এখনও বর্তমান আছে। 

২৬ শশিশেখর ঘোষ (১)-ইনি বনমালীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। নড়াইল 
কুরিগ্রামের ছুর্গাকুমার বস্থুর একমাত্র কন্তার সহিত ইহার বিবাহ 
(কুল) হয়। ইনি প্রথমে নড়াইল কোর্ট অব ওয়ার্ডে ও পরে 
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নড়াইল জমিদার বাবুদের জয়েণ্ট এষ্টেটে ব₹ু বৎসর যাবৎ অত্যন্ত 
দক্ষতার সহিত কাধ্য করেন ও ক্রমশঃ ডেপুটী ম্যানেজারের পদে উন্নীত 
হন। ইহার কিছুদিন পরে কাশিমবাজারের মহারাজ! সার মণীন্দ্র চক্র 
নন্দী বাহাছরের বিশেষ অনুরোধে ইনি কাশিমবাজার রাজের বাহারবন্দ 
পরগণার নায়েবী পদ গ্রহণ করিয়া তথায় গমন করেন। তাহ।প 
কয়েক মাস পরেই মহারাজ বাহাছুর ইহার বুদ্ধিমত্ত! ও কার্য্যদক্ষতায় 
বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়। ইহাকে সদরে দেওয়ানী পদ দ্িবাঁব অভিপ্রায়ে সদর 
স্পারিগ্ডেটে্ট করিয়া লইয় আসেন। ছুঃখের বিষয় কাশিম- 
বাজারে আসিবার ২৩ মা মধ্যেই ইনি নিউগোনিয়। রোগে 
শ্রাক্তান্ত হন ও ১৩০৬ সালের ২রা অগ্রহায়ণ তারিখে সৈদাবাদের গঙ্গা- 
তীরে তাহার ইহলীল! শেষ হয়। জমিদারী বিষয় সংক্রান্ত সর্বোৎকৃষ্ট 
পৃশ্তক “জমিদারী দর্পণ” শশিশেখরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়।ছে। 
ইনি পৃণ্যাত্বা ছিলেন। ঃ 

২৬| ইন্দ্ুভূষণ ঘোষ (২)-ইনি বনমালীর কনিষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ 
ভ্াঁত। শশিশেখরের ন্তায় ইন্দুভূষণও রীতিমত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন 
ও দাদার সঙ্গে একত্রে আইনের পরীক্ষা দিয়ছিলেন। ইনিও বিশেষ 
বুদ্ধিমান এবং পবোপকারী ও দাতা ছিলেন এবং তখনকার সমাজের 
অন্যতম নেত| ছিলেন। চোখের অস্থখ থাকায় ইনি কখনও সরকারী 
খা বে--সরকারী চাকুরী করেন নাই। ইহার বুদ্ধিমত্তার জন্ত দেশের অনেক 
সন্ত্রান্ত লোক ইহার নিকট অনেক বিষয়ে পরামর্শ লইতে আসিতেন। 
ইনি যশোহর শ্রীধরপুরের জমিদার দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের 
একমাত্র ভাগিনেয়ীকে ( হাজিরালী নিবাসী কৈলাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 
কন্তা ) বিবাহ করেন । ১২৯৬ সালের শেষভাগে ইনি লিভার ম্যাবসেস্‌ 
রোগে আক্রান্ত হন এবং খুলনা ও ষশোহরে বছু চিকিৎসা! স্বত্বেও 
১২৯৭ সালের ২*শে বৈশাখ তারিথে কুরি গ্রামের বাড়ীতে পরলোক 
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গমন করেন। ইনিও ধর্মপ্রাণ ছিলেন এবং ছুই ভাইয়ে মিলিয় 
প্রতি বৎসর দেশের বাড়ীতে হুর্গোৎসবাদি পুজা করিতেন । 


২৬1 শশিশেখর ঘোষের বংশাবলী ৷ 


জ্যোষ্ঠপুক্র (১) ২৭ মন্মথনাথ-_ইনি লেখাপড়ায় স্ুপপ্ডিত হুইয়- 
ছিলেন। ইনি প্রথমে নড়াইল জমিদারদের জয়েন্ট এষ্টেটে কিছুদিন 
ক্পারিণ্টেণ্ডেে পদে চাকুরী করিয়া পরে কলিকাতায় ৮গোপাল লাল 
শীলের এষ্টেটে স্ুপারিণ্টেণ্ডে্ট হইয়া যান। দুঃখের বিষয় ইনি এ 
চাকুরী পাইবার কিছুদিন পরেই পীড়িত হুইয়া পড়েন এবং সন ১৩০৯ 
সালে ইহলীল! সম্বরণ করেন। 
মধ্যম পুত্র (২) ২৭ প্রমথনাথ-ইনি জজ আদালতে, যশোহর ও 
খুলনায়, বহুদিন যাঁবৎ যশের সহিত চাকুরী করিয়া সন ১৩২৮ সালের 
পৌষ মাসে স্বর্গলাভ হরেন । ইহার এখন এক পুক্র বর্তমান আছেন। 
তৃতীয় পুত্র (৩) ২৭ কিরণ চন্দ্র-ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে 
অধ্যয়নান্তে বর্্ায় পৃ্ভবিভাগের চাকুরী লইয়। যান। তথায় ২২ বৎসর 
কাল কৃতিত্বের সহিত চাকুরী করিয়া লাহোর সেক্রেটেরিয়টের পুর্তবিভাগ 
আফিসে বদলী হইয়া আইসেন। ইনি গত ১৯৩৪ সালের শেষভাগে 
সরকারী চাকুরী হইতে অবসর লইয়া এইক্ষণে কলিকাতায় বাড়ী করিয়া 
বাস করিতেছেন। ইহার ১ম পুত্র দেবব্রত শিল্পকলায় অসাধারণ 
দক্ষত৷ লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু হুঃখের বিষয় ইনি ২৮ বৎসর বয়সে 
১৩৪২ সালের কার্তিক মাসে নিন্টমোনিয়! রোগে কাশীধামে দেহত্যাগ 
করেন। ইহার দ্বিতীয় পুত্র শান্তিব্রত (২৮) এম, বি, বি, এস্‌ পাশ করিয়া 
বন্্ায় ডাক্তারী করিতেছেন। শাস্তিত্রত মজঃফর পুরে বিবাহ করিয়াছেন ! 
চতুর্থ পুজ (৪) ২৭ চারুচন্ত্র-.ইনি ১৯১১ সালে আইনের পরীক্ষা 
পাশ করিয়া ৩ বংসর যাবৎ ওকালতী করেন। পরে জমিদারী চাকুরীতে 





রার সাহেব শ্রীযুক্ত অনদাকূমার ষোঘ 
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?কিয়। নড়াইল, কাশিমবাজী'র, বাউফল প্রভৃতি কতিপয বড় বড় এষ্টেটে 
চক্ষতার সহিত ল সেক্রেটারী ও ম্যানেজারী চাকুরী করিয়ছেন। ইহার 
কটা শিশু পুত্র বর্তমান। 


২৬। ইন্দুভূষণ ঘোষের বংশাবলী । 


জোষ্ঠ পুত্র (১) পূর্ণচন্ত্র (২৭)-_ইনি লেখাপড়া বেশ শিখিয়া- 
ছিলেন কিন্ক কখনও চাকুরী করেন নাই । গ্রামে ও দেশের মধ্যে ইনি 
একজন বুদ্ধিমান লোক ও দেবদ্িজে ইহার খুব নিষ্ঠা 'আছে। ইনি 
৯উনিয়ান বোর্ড ইত্যাদিতে থাকি! গ্রীমের অনেক হিতকন কার্য্য 
করিশ্তেছেন ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইবাছেন। ইনি প্রতি বৎসর গ্রামে 
গর্গোৎ্মব ইত্যাদি পুজা করিয়া থাকেন। 
মপাম পুত্র (২) অন্নদাকুমার ( ২৭)-ইনি ক্ষুল কলেজের পাঠ 
শেষ করিয়া ১৯১১ সাল পর্য)স্ত দেশে থাকিয়। সরকাধী চাকুরী করিতেন | 
১৯১২ সালে বন্মাবে পুর্তবিভাগীয় আফিসে ইনি বদলী হন। ১৯১৪ 
লে ইনি পাটনাতে আসেন ও তদবধি সপরিবাবে পাট নায় বাজ 
“নবিতেছেন। ইনি বিহারে আসিষা নিজ অধ্যবস।য়ের গুণে চাকুবীতে 
।থেষ্ট উ্তি করেন ও বনু বংসর বাবৎ বেহার ও উভিষ্যা গভর্ণমেণ্টের 
ছুভিসিয়াল্‌ ডিপার্টমেণ্টে রেজিষ্টারের চাকুরী করিয়া গত মার্চ ১৯৩৬ 
এলে সরকারী চাকুবী হুইতে অবসর গ্রহণ করিরাছেন। ইনি গত 
১৯২৭ সলে ণ“রায় সাহেব” উপাধি প্রাপ্ত হন ও পরে গত ১৯৩৪ সালে 
ইহাকে সম্রাটের “সিল্ভার ভুবিলী মেডাল” দেওয়া তয়। হি 
অনেক বৎসর যাবৎ স্থানীয় বাকিপুর হবিসভাব সম্পাদক কবিতহেশ। 
অন্তান্ত ধর্ম সংক্রান্ত অনুষ্ঠান ও সামাজিক অনুষ্ঠানেও ইনি বিশেষভাবে 
লিষ্ট আছেন । পাটনার বাঙ্গালীরা অনেক বিষয়ে ইহার অভিমত লইয়] 
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কাধ্য করেন। ইনি বিনয়ী ও গরীবের বন্ধ। বহু বংসর দেশ ছাড়। 
হইয়াও দেশের স্কুলকলেজ, রাস্তাঘাট ও অন্ান্তি বহুবিধ উনতির দিকে 
ইহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়ছে। ইহার পত্বী লাবণ্য প্রভা ঘোষ গত ১৯২০ 
থৃঃ ৪ঠা মে বসন্ত রোগে পাটনায় ৬গঙ্গালাভ করেন | লাবগ্যপ্রভা' তাহার 


পিতা যশোহর ঢাকুরিয়া নিবাসী 'অবসর প্রাপ্ত সবজজ ৬হৃদয়নাথ 
মজুমদার মহাশয়ের একমাত্র কন্তা ছিলেন। 

তৃতীয় পুত্র (ও) ললিতমোহন (২৭)- ইনি কলিকাত! হোমিওপ্যাথিক 
মেডিক্যাল কলেজ হুইতে ১৯০৪ সালে সর্বপ্রথম এম্‌, বি, ( হোমিও) 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুইয়! গ্রায় বিশ বৎসর যাবৎ যশোহর সহরে বিশেষ 
দক্ষতার সহিত চিকিৎস! ব্যবসা করিতেছিলেন। ১৯২৩ সালের মধ্যভাগে 
ইনি আমাশয় রোগে অত্যন্ত পীড়িত হুইয়! চিকিৎসার্থ ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। 
স্থরেন্্রনাথের কলিকাত। বাগবাজাবস্থ বাসাতে আনীত হন ও তথায় 
কয়েক মাস যাবৎ অগ্নষ প্রকার চিকিৎসা সত্বেও ১৩৩১ সালের ৯ই 
ফান্তন দেহত্যাগ করেন 1 ইহার জোষ্ঠপুত্র প্রশাস্তকুমার (২৮) বেহারব।সী 
হইয়া তথায় পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিতেছেন ; কনিষ্ঠ জ্ঞানেন্্রনাথ 
(২৮) মোটর ইঞ্জিনীয়ারিং শিক্ষা করিয়াছেন ও বেহারে বাস করিতেছেন। 

চতুর্থ পুত্র (৪) স্ুুরেন্্রনাথ (২৭)-ইনি বহু বৎসর যাবৎ বাঙ্গল! 
গভর্ণমেণ্টের অধীনে পুলিশ বিভাগে চাকুরী করিয়া গত কয়েক বৎসর 
যাবৎ সি, আই, ডি, ইন্স্পেক্টারের পদে কার্য্য করিতেছেন। ইহার 
পত্ধী ও কয়েকটা ছেলেমেয়ে মারা গিয়াছে। এখন ছোট ছুইটি পুত্র 
বর্তমান ! 

পঞ্চমপুত্র (৫) সতীশচন্ত্র (২৭)--ইনি দেশে থাকিয়! নিজেদের বিষয় 
সম্পত্তি দেখিতেন। দেবদ্ধিজে ইহার বিশেষ নিষ্ঠা ছিল ও ইনি গরীব 
ছুঃখীকে .সর্বপ্রকারে সাহাষ্য করিতেন। ১৯৩৬ সালের ২*শে মার্চ 
ইনি কলিকাতায় বসস্তরোগে আক্রান্ত হন ও অশেষ প্রকার চিকিৎসা 


বালি সমাজ ১৩১ 


সত্বেও এ মার্চ মাসেই ইহলীলা সম্বরণ করেন। ইহার চারিটা পুত্র 
পণ্তটমান আছে। 
২৭। রায় সাহেব অনদা ঝুমার ঘোষের বংশাবলী। 


জোষ্পুত্র (১) সন্তোষকুমার (২৮)_-ইনি মজঃফরপুরে বন্ুদের ঘরে 
বিবাহ করিয়! কুল রক্ষা করিয়।ছেন। ইনি কৃতবিদ্ ঃ,এইক্ষণ পাটন: 
লেজের অন্যতম 'মধ্যাপক। সম্প্রতি বিলাতের অক্স ফোঙ বিশ্ববিগ্ভালয় 
হইতে ইংবাজী অন বি,এ, পাশ করিয়া আসিয়াছেন। সস্তোষ- 
কমারের পুত্র প্রণবকুমার শিশু । 

মধ্যমপুত্র (২) স্থবোধকুম।র (২৮) ইনি বিভাব ইঞ্জিনীয়াবিং কলেজ 
£ইতে বি, সি, ই, পাশ করিয়া বেহার গভর্ণমেণ্টে সহকারী ইঞ্জিশীয়ারের 
কম্ম করিতেছেন। ইনিও পাটন! বিশ্ববিদ্ভালয়ের একজন কুতী 
গাত্র এবং বরাবর লেখাপড়ার বিশেষ চর্চা বাঁখিয়াছেন। ইহার 
দুই পুত্র, অরুণ ও 'অজয়--তাহারা ছুজনেই শিশু । কন্তা সন্ধ্যারাণী 
কলের ছোট । 

তৃতীয় পুত্র (৩) স্ুশীলকুমার (২৮)--ইনি ১৯২৭ সালে পাটন। কলেজ 
হইতে কৃতিত্বের অঠিত আই, এস্‌, সি, পরীঞ্ষ। পাশ করিয়া পানা 
মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হইবার জগ্ত প্রস্তুত হন । এমন সময় মামার 
বাড়ীর দেশের পুকুরে স্নান করিতে গিয়৷ হঠাৎ জলমগ্ন হইয়া! ১৩৩৩ সালের 
»১শে চৈত্র মৃত্যুমুখে পতিত হন। 

চতুর্থ পুত্র (৪) সুশাগ্ত কুমার (২৮) ইনি পাটন হাইকোর্টের অন্যতম 
উকিল। কন্মী ও উগ্ভমশীল। এইক্গণ ডিই্রক্টকোর্টে ওকালতী 
করিতেছেন । 

পঞ্চম পুত্র (৫) সুধাংশুকুমার (২৮)-_ইনি বি, এ, পাশ করিয়! পাটনা 
কলেজে ইতিহাসে এম্‌, এ পড়িতেছেন। সঙ্গীত বিষয়ে ইহার বিশেষ 


১৩২ বংশপরিচয় 


অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইনি বেশ মেধাবী ছাত্র এবং বঙ্গ সাহিত্যের 


চর্চা রাখিয়াছেন। | 

ষষ্ঠ পুত্র (৬) শিশির কুমার (২৮)--ইনি আই, এ, পাশ করিয়! 
পাটন। কলেজে ইংরাজীতে বি, 'এ, পড়িতেছেন। লেখাপড়ায় ইহার 
বিশেষ আগ্রহ । ইনিও মেধাসম্পন্ন ; খেলাধূল! এবং সাহিত্য চষ্চায় ইহার 


বিশেষ অনুরাগ আছে। 


বালেশ্বরের রায় নাহেব বিপিনবিহারী দে 


রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়েব নাম বঙ্গদেশে অনেকের 
ঈনকট অপরিচিত হইলেও বালেশ্বর জেলার ঘরে ঘবে তাহার নাম 
গ্রাবাদ-বাকোর স্ঠ।য (প্রচলিত । ইহার! প্রসিদ্ধ বনীয়াদী তান্বলী বংশীষ। 
ঈাব পুর্ববপূরুষেবা হুগলী হইন্ডে প্রায় তই শত বসব পুর্বে বালেশ্বরে 
আগমন কবিয়া তখায় বসবাস করিতে থাকেন। হৃহার পিতামহ 
৬মদনমোহন দে ব্যবসায় করিতেন, তাহার একখানি “সোলুপ” নামে 
চঙ্গী নৌক। ছিল, শাহাতে তিনি বানসাষ কবিতেন। ইহার 
'ঙাষ্ঠতাত লালবিহারী দে পাশী ভাষায় সুপগ্ডিত ছিলেন। তিনি 
মাত্র ২৫ বংসব বয়সে 'অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হুন। 

বিপিনবাবুব পিতা ৬কুঞ্জবিহারী দে মহাঁশষ একজন পবম বৈষ্ণব 
ঙিলেন। তিনি বড়াম্বা, দাসপাল্লা ও কেওঞ্চব রাজ্যের দেওঘান 
ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ গ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বযসে মারা যান। কেওঞ্চর 
রাজ্যের আন্ন্পুর নামক স্থানে তীশার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি 
বিশিনবিহারী, বিশোদবিহারী ও রাসবিহারী--তিন পুত্র রাখিয়া যান। 

পিতার মৃত্যুকালে বিপিনবিহারী মাত্র পঞ্চদশবষবয়স্ক ছিলেন। 
শ্বগীয় মহারাজ! বৈকুষগ্ঠনাথ দে তাহাদিগকে পুত্রবৎ প্রতিপ।লন করিতেন। 

১৯০১ গ্রীষ্টান্দে মহারাজার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সত্যেন্্রনাথ দে মৃত্যুত্ুখে 
পতিত হন । তখন মহারাজা বিপিনবাঁবুকে তাহ।র এষ্টেটের ম্যানেজার- 
পদে নিযুক্ত করেন। বিপিনবাবু এই পদে বিশ বৎসরকাল কার্য 
করেন। প্রকৃতপক্ষে তিশি মহারাজার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। 

কর্নিষ্ঠ বিপিনবাবু শুধু উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া! অর্থো- 
পার্জন করিয়াই জীবনের কর্তব্য শেষ করেন নাই; ১৯০১ গ্রীষ্টাকক হইতে 

৯ক 


১৩৪ বংশ-পরিচয় 


১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যযস্ত তিনি রাজ! শ্তামানন্দ দে বাহাছুর কর্তৃক বালেশ্বরে 
প্রতিষ্ঠিত ভিক্টোরিয়া! জুবিলি স্কুলেব সেক্রেটারীর কার্য) করিয়াছেন। 
তাহার 'অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টার ফলে প্রতি বৎসরই এই স্কুল হইতে বন্ধ 
ছাত্র কৃতিত্বে সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত । ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে 
অগ্ভাবধি তিনি শ্রীবামচন্দ্র সংক্কত টোলের সেক্রেটারীব কার্মা নির্বাহ 
করিতেছেন। মধুবভঞ্জের স্বগাঁয় মহারাজা শ্্রীরামচন্্র ভগ্জ দেও 
বাহাছবরের দানের ফলে এই টোল ১৮৯২ গ্রীষ্টান্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এত 
বড় টোল বালেশ্বর জেলায় আর দ্বিন্ীয নাই। এই টোলে আযুর্রের, 
কাব্য, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র কম্মকাপ্তঃ ব্য!করণ, দশণ, স্তায় প্র্থতি পড়ান 
হয়। প্রত্যেক বসব এই টোল হইতে বহু ছাত্র উপাপি-পবীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতেছে । বেহার-উড়িস্য। বিভাগে সংস্কৃত টোল-পরিদর্শক 
হইন্তে আরন্ত করিয়। ম্যাজিষ্রেট ও সংস্কত-শিক্ষাব নুপারিণ্টেণ্ডেণ্ে 
প্রভৃতি বিপিনবাবুর মহতী কশ্মশঞ্জির প্রশংসা করিয়াছেন । 

১২৭৯ বঙ্গাব্দেব ২রা আশ্বিন মঙ্গলবাব ( ইংবাজী ১৮৭২ গ্রীষ্ট।ন্দের 
১৭ই সেপ্টেম্বর ) বিপিনবাঁবুর জন্ম হয়। ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিনোদ" 
বিহারী দে কটক, বালেশ্বর, পুরুলিয়া ও আন্তান্ত জেলায় ডিষ্রিক্ট সাব- 
রেজিষ্ট্রার ছিলেন। করেকবার তিনি ঘ্মস্থায়ী ইন্স্পেক্টর অব বেজিষ্রেশন 
হইয়াছিলেন। যখন পিতার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স মাত্র ১১ বত্খর । 
এখন তিনি সবকারী চাকুখী হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার 
এক পুত্র শ্রীযুক্ত চন্্রণেখর দে বি.এ. বি.টি. গবর্ণমেণ্ট সাব-রেজিষ্টার 
এবং তাহার অন্ত পুত্র শীরোদবিহারী দে বালেশ্বরের কালেক্টরেটের 
কোবাধ্যক্ষ (1711005061) | 

বিপিনধাবুর কণিষ্ঠ ভ্রাত! শ্রীযুত রাসবিহারী দেঃ আই-এ, এল্‌-টি 
(1. 4৯১ 15 গু" ) স্কুল-সমূহের সাব-ইন্স্পেক্টর ৷ পিতার মৃত্যুক!লে তিনি 
মাত্র একবৎসরবয়স্ক ছিলেন। 


বালেশ্বরের রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে ১৩৫ 


বিপিনবাবু বালেশ্বরের যাবতীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত 
স'গ্রিষ্ট এবং দেশের মঙ্গলজনক যাবতীয় অনুষ্ঠানের জন্য তিনি নিঃস্বার্থ 
ভাবে প্রাণপাত পরিশ্রম করিযা থাকেন । ৩৫ বৎসবকাল বিপিনবাবু 
সেণ্ট্াাল হম্পিটেল কমিটির সস্ত মাছেন। ৩০ বৎসর খাবৎ তিনি আবগাবী 
পরামর্শকমিটির সদস্ত-পদে অধিষ্ঠিত আছেন । ৮ বৎসর যাব বিপিনবাবু 
স্থানীয বিন মাদ্রাসা এম্‌-ই স্কুলেব সভাপতি ছিলেন । ১৯২১ শ্রীষ্টান্দ 
বালেশ্বব সহবে যে আদমস্থমারী ব! লোকগণনা ভয়, তিনি উহ্াাব 
স্মপাবিপ্টেঞ্েপ্ট ছিলেন ; কিন্তু ন্তস্থতা-নিবন্ধন উক্ত পদ ত্যাগ করিতে 
বাধ্য হন । ১৯০৬ খ্রীষ্ট(বে ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনে ভোট দ্দিবাব 
জন্য মিউনিসিপা।ল্গি কর্ভক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন | 

বায় সাহেব বিগিনবিারী দে মহাশযষেব জনঠিতকব কার্শা- 
তালিক| :--১৯০১ দ্রীষ্টাব হইতে আ।ক্ষ পশ্যস্ত ইনি একাদিক্রমে মিউনিসি- 
পাাালিটাব কমিশনার । ১৯০১ গ্রীষ্টান্ হইতে ১৯০৩ গ্রীষ্টার্দ পর্যান্ত ইনি 
গভর্ণমেন্ট কনক মন্দনীত কমিশনার ছিলেন, ততপব হইছে জনসাপাবণ 
কর্তৃক নির্বাচিত হইথা আমিতেছেন। 

১৯১০ খুষ্টান্দ হইতে ১৯১৫ খুষ্টান্দ এবং ১৯১৭ হইতে ১৯২২ খুষ্টাব্দ 
পমান্ত মিউনিসিপ্যালিটার ভাইস্-চেখাবম্যান ছিলেন। 

১৯২৩-_-১৯১৪ খুষ্টান্দ পথ্যস্ত মিউশিসিপ্য।লিটীর “চয়াবম্যান ছিলেন । 
১৯২৪ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নয় বৎসর তিনি মিউনিসিপা।লিটির 
প্রেমিডেণ্ট৪ ছিলেন । মিউনিসিপ্যালিটীতে দীর্ঘ ৩৭ বৎসবকাল কাধ্য 
করিয়] বে ভাবে করদান্ত।দের িতসাঁধন করিয়াছেন তাহাতে প্রীত হইয়া 
বিভাগীষফ কমিশনাব ১৯১৩১ ১৪) ১৭, ১৮) ১৯, ২০১ ২১ ও ২২ গ্রীষ্টান্দের 
মিউনিসিপ্যাল বিপোর্টে তাহাব গুণগান করেন এবং ১৯১৮১ ১৯১ ২০, 
২১, ২২ গ্রীষ্টান্দের গভর্ণমেণ্ট বিপোর্টে যথেষ্ট গ্রশংনা করা হয়| 

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৮ স্্রীষ্টান্দ পর্য্যন্ত ইনি সদর লোকাল 
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বোর্ডে সদস্ত ছিলেন । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দ পর্্যস্ত এ*ং 
পুনবায় ১৯৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯৩৫ থষ্টাব পর্যযস্ত জেলা-ম্যাজিষ্টরেট 
কর্তৃক মনোনীত হইয়া জেলা-বোর্ডের সদস্তপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
১৯১৪ হইতে ১৯৩৫ শ্রীষ্টান্দ পর্য্যন্ত ২১ বৎসর অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। ১৯২শএ্রীষ্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্য।জিষ্ট্রেটের ক্ষমত। লাভ 
করেন এবং পারদশিত।র জন্য গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ধন্তবাদ দেন। 

১৯১৯--১৯২২ শ্রীষ্টান্দ পর্যন্ত সেপ্টণল কো-অপারেটিভ ব্যাক্কের 
অনারারি সেক্রেটাবী ঠিলেন। 

১৯১৬ গ্রাষ্টাব্দ হইতে ১৯৩০ গ্রীষ্টাব্ পর্যান্থ সেপ্ট।ল কো-অপারেটিভ 
ব্যান্কেব অনারাবি ডিবেক্টুর ছিলেন। ১৯১৯--২০ গ্রীষ্টাব্দে কো-অপারেটিভ 
সোসাইটার সঙ্ত সংশ্লিষ্ট থাকিযা তিনি যে সমস্ত সৎকাধ্য করিষাছিলেন 
তাহ। গভর্ণমেপ্ট-বিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে | 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে তাহাব এইসমস্ত সৎকাধ্যেব জন্য গণর্ণমেণ্ট তাহাকে 
“রায় সাহেব” উপাধি প্রন্নান কবেন। ১৯১২ গ্রীষ্টান্দে ইহাকে দিললী- 
দরবার মেডাল দেওয়া হুয। 

উড়িষ্যার মিউনিসিপ্যালিটী-সংক্রান্ত কাণ্যকলাপ-সন্বন্ধে বিভাগীয 
কমিশনারের মন্তব্য 8 

১৯১৩--১৪) পৃষ্ঠা ২, প্য।ার1! ৭-_-«বালেশ্বরে আদায়ের পবিমাণ 
সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল :* 

পু! ১২, প্যারা ৪৮--" ভাইস্‌-চেয়ারম্যান বিশেষ উৎসাহের সভিত 
কাজ করিয়াছেন।” 

পৃষ্ঠা ৯, প্যারা ৪৪--00201610198 10856 1111)1060 £620 10) 
137198078, 11676 (116 5090 1188 1১661) 001011)161661) 1€01%581)1560, 
[39108 13190172619 15 10697 01) 11050 10115 ৪ ৬7০৪" 


(00010910, 017, 156 00168100016 00101060660 05675617120 1019 


বালেশখ্বরের রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে ১৩৭ 


154৮ 16])07) 9 161)15000 17) ৪11021%) 1918 199 1381) 
1)6])17) 13611901106. 1106 1969 10005 00719 2))001) (5000 ছ0] 10) 
511)0751811)0 0108 01800. 

অথ।ৎ বালেশ্বরের অবস্থার অনেক উন্নতি হইয়াছে, মিউনিসি- 
প্যালিটার কম্মচারিবর্গকে সম্পূর্ণ পুনর্গঠিত করা হইয়াছে । শ্রীযুক্ত মন্মথ- 
নাথ দে ভাইস্-চেয়ারম্যান থাক! কালে মিঃ লি মেশর তাহার বিরুদ্ধে 
তীব্র মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহার স্থানে শ্রীযুক্ত বিপিনবিহাপী দেকে 
ভাইস্*চেয়ারম্যান নিয়োজিত করা হয়| বিপিনবাঁবু অফিস তন্বাবধান- 
পুর্ববক কাজ-কম্মের অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছেন । 

১৯২০--২১ গ্রাষ্টাব। পৃষ্ঠা ১১, প্যার। ১৪-]%1 391:8001 হা, 15. 
15109868017) (10101708058) 01009 13218016 100101]]105 1000০৮05 
610৮৮ 101 92050 1391)01) 30101001069 ৮ 1০06-0500901010120) 1 001)- 
01)060] 69 0510 1505) 176005৮ 101105০9200 ০2৮16111115 
921)07:518660] 6100 91] 01 (6176 05:801101৮8 562 

অর্থাৎ রায় বাহাছুর এইচ-এল্‌ খাস্তগীর (বালেশ্বর মিউনিসি- 
প্যালিটার চেয়ারম্যন ) মন্তব্য করিয়াছেন যে, ভাইস-চেয়্যরম্যান রায় 
সাহেব বিপিনবিহাবী দে তাহার কর্তব্য কাধ্য বিশেষ আগ্রহের সহিত 
করেন এবং কর্মচারীদের কাধ্য বিশেষ যত্র সহকারে পর্যবেক্ষণ করেন। 

১৯১০--২১ শ্রীষ্টাব, পৃষ্ঠা ১৪, প্যার! ৪৮ £_বালেশ্বরের মিউনিসি- 
প্যালিটার ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে আলোচ্য বর্ষে 
বিশেষ ভালরূপ কাজ করিয়াছেন। 

১৯২১-_২২ খ্রীষ্টাব্ব, পৃষ্ঠা ১৫, প্যারা ৪৮ £-০8177 00106 
00001))61)08 0118  ছা0] 01 006 ৬7০০-01)21001917) ০0 
13%195026, 1391 92118): 7391010) 3615901006১ চ্1)0 1198 
9০70 011%70080 8100. ড109-010917700570) 812306 1101, [079862হারি 


১৩৮ বংশ-পরি5য় 


ঘা3 62188661160 01) 81010002017 10611, 21051 01100707089 আ 1001 
1)6 11)5])6০60 17) 017 192], 60175106160 61776 ০3 001081- 
061%1)10 110)])0056)0শেচ9ৈ 1000 1)0610 0160160 1) 1117 1৩00840৮- 
10 72)0 137 92110030171 13010) 1062, 

অর্থাৎ মিঃ গুপ্ত বালেশ্বরের ভাইস্-চেয়।রমযান রায় সাহেব বিপিন- 
বিহারী দে মহাশয়ের কম্মদক্ষতার প্রশংসা করেন | মিঃ খাস্তগীর ১৬ই 
ফেব্রুয়ারী অন্ধ্র বদলী হইলে রায় সাহেব ধিপিনবিহারী দে মিউনিসি- 
প্যালিটার চেয়ারম্যান ও তাইস-চেয়ারমাানের কাধ্য একযোগে কবেন' 
মিঃ গুণিং ১৯২১ থুষ্টান্দের জুলাই মাসে মিউনিসিপ্যালিটা পরিদশন করির! 
এই মন্তব্য করেন যে, মিঃ খাশুগীর ও বায় সাহেব বিপিনবিহ।বট ছে 
কর্তৃক মিউনিসিপাণলিটার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে | 

১৯২১-১২ খষ্টাব, পৃষ্ঠ ৭, প্যারা ২৯ 25 

55(/0501107867)6 00৯06) তি) 0৮102] 60 ৮6091510062 ৪৮৮৮০ 
10016 6) 0176 12010010106) 10১61077008 10৮8 0৮৭) ১1)৮0211% 
10001) 101001)061 2] 0100 10700%ন, 

00715458 10157181028 071 3101)61) 00201011520 1055 ৯10৩৮ 
(/1)211107151)5 13819501071 00101179110), 

অর্থাৎ সরকারী পিপোর্টে যে সকশ ভদ্রলোকের নাম কর্ধ-নৈপুন্যের 
জন্য বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, গবর্ণমেণ্ট তাহাদের প্রতি কতজ্ঞতা- 
জ্ঞাপন করিতেছেন । উড়িয্য। বিভাগস্থিত বালেশ্বর মিউনিসিপ্য।লিটার 
ভাইস-চেয়ারম্যান রায় সাহেব বিপিন বিহারী দে উহ।দের মধ্যে অন্যতম | 

১৯২১ খৃষ্টানদের ১৩ই নবেম্বর পাটনা হইতে স্বায়ত্ত-শামন বিভাগের 
মন্ত্রীর অতিরিক্ত সেক্রেটারী বিভাগীয় কমিশনারকে জানান-_ 

প]:90) 60 60068601186 500 111 010০৮ 6109 0171)09 ০0£ 


(01061010061) 00 61১9 (01)211008/0 2100 009 10901101709) 0£ 


বালেশ্বরের রায় সাহেব বিপিনবিহারী দে ১৩৯ 


016 381 01)1011)%116) 107 0100 01680 1276616৭6 0167 5817 10 0119 
১16,011) 01 €1)0 60৮৮ 1:.৮ 

অর্থাৎ বালেশ্বর মিউনিসিপ্যালিটার চেয়াবম/ন ও ভাইস্-চেয়ারম্যান 
শহরেব স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে যেরূপ আগ্রহ-সহুকাবে কার্য করিষ। থাকেন, 
জন্য উভাদিগকে আপনি গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ জ্ঞাপন কবিবেন। 

১৯২৩ খষ্টান্দেব ১০ই ডিসেম্বব গভমেণ্ট তাহার নাম রেৰিষ্টাভৃক্ত 
+রিবাব লন্ত তাহাকে চিঠি দেন। 

১৯২২ ধৃষ্টাবের ২৪শে এপ্রিল তারিখে মিউনিসিপ'ালিটার যাবতীয় 
কমিশনাব একটি বিশেব সভা করিয়! বায় সাহেবকে নিঃস্বার্থভাবে 
'মওনিধষিপালিটার কার্যাপবিচালনায় জন্য ধন্তবাদ দেন এবং তাহার 
শানে ছন্য সহরের একটি প্রশস্ত রাস্তা “191 ১111]) 1311)11 
311) 1)0 ১৮০৪৮ নামে অভিহিত করেন! 

২১-৭-২১ তারিখে বিভাগীয় কমিশনাব মিঃ জন এফ গৃণিং 
নয়লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন £- 

“0110 091)0007010205 250 010 উ109-0911712091011001 95110 
312)18 13৩10501 106 21 01010001810 17656 60 ন11)0৮৮1ব 0019 
৫১110 01 8101)1011)81710 21801 6109 ৮10 000৭101615510019 11001700৮৪7 
18101) 0116000,1৮ 0170 60 01001]. 041016.25 

নর্থাৎ চেয়ারম্যন এবং ভাইস্-চেধারম্য(ন রায় জাহেব বিপিন- 
বিহাবী দে মিউনিসিপ্যালিটাব কার্য বিশেষ যত্েব সহিত কবিতেছেন। 
ই/হ।দের চেষ্ট!য় মিউনিসিপ্যালিটার প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 

১৯৩৭ খুষ্টান্দে বায় মাহেব বিপিনবিহারী দে মহাশয়কে গবর্ণমেপ্ট 
করেনেশন মেড্যাল পুবস্কারম্বরূপ প্রদান করিয়! সম্মানিত করিরাছেন। 

রায় সাহেব বিপিনবাবু 'অতীব.অমায়িক, পরছুঃখকাতর এবং মহান্ুভূব 
পরার্থে জীবনোৎসর্গই তাহার জীবনের মূলমন্ত্র। [তিনি অহোরাশ্র যে 


১৪৪ ংশ-পরিচয় 


ভাবে করদাতৃবর্গের সেবা! করিয়া আসিতেছেন, সেরূপ নিংস্বার্থ দেবা- 
পরায়ণতা সচরাচর বিরল। দীনদুঃখীর প্রতিও তিনি সতত 
করুণাপরায়ণ। বঙ্গদেশ ছাড়িয়। স্থুদুর বালেশ্বরে বসতি করিলেও 
বাঙ্গালার চিস্তা তিনি তুলেন নাই। বাঙ্গালী তাহার বাড়ীতে যাইলে 
তিনি সযদ্তে তাহার সেবা! করেন। তিনি অধস্তন কর্মচ।রীদেব প্রতি 
কখনও রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করেন না। তাহার অমায়িক ব্যবহারে 
মিউনিসিপ্যালিটার অত্যন্ত নিয়স্তরের কর্মচারী পর্ধ্য্ত মুগ্ধ । অনারারি 
ম্যাজিষ্টেট-বূপেও তিনি সুক্ম ও নিরপেক্ষ বিচার-শক্তির যথেষ্ট পরিচয় 
দিয়াছেন। 

১৯৩৫-৩৬ এবং ১৯৩৬-৩৭ গ্রীষ্টান্দেব শ।সন-বিবরণীতে মিউনিসি- 
প্যালিটার চেয়ারম্যান মহোদয় ধনাবাদ*সহকারে শ্বীকার করিয়াছেন 
ষে, তিনি রায় সাহেব বিপিনবিভ্রী দে মহাশয়ের নিকট হইতে আন্তরিক 
সহবোগিত| ও মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য পাইয়াছিলেন। 

তিনি গত ১৫ বতসরকাঁল গবর্ণমে্ট আপার প্রাইমাবী মডেল 
বালিকা-বিগ্ভালয়ের এডভাইসরী কমিটিব সদসা ছিলেন এবং এখনও 
আছেন। 

১৯৩১ থৃষ্টান্দে বিহার ও উডিয়া প্রদেশের গবর্ণর বাহাদ্বর 
প্রশংসনীয় জনসেবামূলক কার্ধ্যাবলীর জন্যও রাপন সাহেব বিপন- 
বিহারী দে মহাশয়কে একটি সনদ প্রদান করেন। 


যুক্ত মথুরানাথ মৈত্র, উকিল, ফরিদপুর 


শান্তিপুব বঙ্গেব মধ্যে বিখ্যাত স্থান। অনেকের নিকট ইহা সহর 
₹লিয়৷ সমাদূত। শ্রীচৈতনা মহাপ্রভুর সমসাময়িক শিবাবতার শ্রীমদ্বৈত 
মাচার্যের সাধন-আ শ্রম বলিয়। শাস্তিপুর বৈষ্ণব মহাজনগণের নিকট 
পৃণ্যতীর্ঘ | শ্রীমদ্বৈত গ্রভব প্রথমা পত্তীর গর্ভজাত পুন্র মধুস্থদনের 
মন্তানগণ “গোস্বামী ভট্টাচাধ্য-বংশ” নামে খ্যাত। মধুহদন হইতে অধস্তন 
কেক পুরুষ পরে স্তর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাধামেহন গোন্বাণী বিদ্যাবাচস্পতি 
গোস্বামী ভট্টাচাম্ামহাণধ এই বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরযাছিলেন। 
শ্রীঅদৈতেব পব তীাহাব ম্যায় পঞিত আর কেহ শান্তিপুরে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই । 

শান্থিপুরের মৈত্র-পবিবাৰ প্রাগীন কীন্িমান বংশ। পুব্বোক্ত 
গোস্বামী ভট্টাচার্যামাশয় তাহার একমাত্র কন্যাকে ও তাহাব ভ্রাতুম্ুত্র 
তাহার কন্যাকে যখাক্রমে ফরিদপুর জেল।র রুবলী গ্রামে এবং সদীয়া 
পার বিল্বপুঞ্ষণিণী গ্রামেব কুলীন মৈত্র-বংশ-সন্তৃত বাঞ্জিব সহ্তি 
বিবাহ বেওযা গেতু উক্ত ই শাখা-বিভক্ত মৈত্র-বংশের শাস্তিপুরে বাস। 
এই মৈত্র-বংশে বহু কৃতবিদ্য বিশিষ্ট ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিযাছেন। 

শ্ীবত মথুবানাথ মৈত্র পূর্বোক্ত বিন্বপুষ্ষরিণীব মৈত্রবংশস সত 
এবং শান্তিগুরবাসী । তাহার পিতা! ৬প্যারীলাল মৈত্র ক্ুষ্জনগবে মাতুলণযে 
থাকিয়৷ ইউনিভারসিটি-স্থষ্টিব বহু পূর্বের ইংরাজী শিক্ষার শিক্ষিত 
ভইয়াছিলেন ৷ কৃঞ্চনগরেব বিখ্যাত প্রফেসর উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
তাহার সষ্াধ্যারী ছিলেন। 

মথুরানাথ ১৮৭৬ খুষ্টান্দে যোল বৎসর বসে শাস্থিপুর স্কুল হইতে 


১৪২ বংশ-পরিচয় 


এপ্টন্স পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে বি-এল্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হন। অতঃপর এক বংসর স্কুল-মাষ্টারি করিয় কিছুকাল আলিপুর জঙ্গ- 
কোর্টে ওকালতি করেন । পরে ১৮৮৮ খুষ্টাব্বের এপ্রিল মাস হইতে ফরিপ্- 
পুরে ওকালতি কবিতেছেন। এই দীর্ঘকাল অর্থাৎ ৫* বসরেব ওকাপতি- 
কার্যের মধ্যে কেবল £ মাস কাণ মুন্দেফের কাধ্য করিয়াছিলেন! কষেক 
বৎসরেব জন্য [3৮ &১3০০1৮০1)এর 1১7০81160 ছিলেন। মথুবাবাবু 
তাহার পাঠ্য।বস্থা হইতেই সাধারণের কার্যে ও সভা-সমিতিতে যেগ 
দ্িতেন। তাহার সহপাঠী ও বন্ধগণের উপর তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি 
ছিল । শাস্তিপুবেব মিউনিসিপ।লিটা-সংক্রান্ত দলাদলি বড প্রসিদ্ধ। এই 
জন্তই শাস্তিপুর মিউনিসিপালিটীতে অনেক দিন যাবৎ সরকাবী চেযারফান 
ছিলেন৷ তিনি সরকাবী চেয়রমান উঠাইবার আন্দোলনে যোগ 
দিরাছিলেন । শাস্তিপুরে 1২2৮০৮17707 4৯৭৭0০01201 01) একটা জন- 
সাধাবণেব হিতকব অনুষ্ঠান । তিনি এই /১85০৫1(107)47 ২০০)০1৪ "৮- 
পদ অনেক বংসর যাবৎ অলঙ্কত কবেন। গবর্ণমেণ্ট একবার শাস্তিপুর 
মিউনিসিপালিটাকে কোন কাবণে মিউনিসিপাল এর ৬" 
ধারামতে *হ19দ০16 কারিয়! ২৪ জন কমিশনাব স্থলে মাত্র ৯ জনকে 
কমিশনার মনোনীত করেন এবং রাথাঘাটেব 901)01৮15101)1 011 ০61 
চেয়ারম্যান হইয়। মিউনিসিপালিটার কাধ্য চালাইতে থাকেন । তিনি টাক 
বসান। মধথুরববু দেওয়ানি আদালতে তিন জন 19618)6: দ্বারা 
মোকর্দম। দায়ের করাইয়! হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকর্দমা করিয়া গবর্ণমেণ্টের 
উক্ত কার্ধা বেমাইনি সাব্যস্ত করেন। 

শাস্তিপুর প্রস্ৃতি স্থানের পত্তনি-স্বত্ব নিলাম-বিক্রয় হইলে বাবু 
বিপ্রদাস পাল জমিদার উহ। খরিদ করিয়! অনেক লোকের ব্রহ্গোত্তর রহিত 
করার মোকর্দম। করিলে মথুরবাবু প্রজার পক্ষে থাকিয়! কাধ্য করেন, 
এবং উক্ত জমিদারের সমস্ত মোকর্দিম! ডিস্মিস্‌ হয় । জমিদার বিপ্রদ্দাস 


শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মৈত্র, উকিল, ফরিদপুর ১৪৩ 


পাল কর্তৃক শাস্তিপুরগ্রাম জরিপ করার চেষ্টা হইলে তাহার 
£বকদ্ধে মুরবাবু 3081৭ 0? 18৪৮6০৪০এব নিকট সাধারণেব পক্ষে 
“্ধখাস্ত করিয়া কৃতকাধ্য হন। তিনি এখন পধ্যস্তও যখন শাস্তিপুরে 
বান, সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যে যোগ দিয়া থাকেন। অনেক বংসব 
যাবৎ শাস্তিপূবের বিখাত পুবাণ সভার তিনি সভাপতি ছিলেন । 
১৯০৯ সালে যখন সমগ্র জেলাধ 1১0171৮10৮1 0001070)দে আনন্ত হয়' 
সই সমধ নদীয়। 00111৮5)06এপব প্রথম অধিবেশন শান্থিপুবে হয় । 
মথুববাবু 1601)0107) কমিটির 1১051606210 হন এবং পর বংসব যখন 
শদৃযা ])15670৮ (19701600569 কুষ্টিষাতে হয তখন মথ্ববাবু 
1১6৮10606 ভন । 

ফরিদপুরে ওক!লতি কার সময় হইতেই তিশি ফবিদপুব জেলাব 
মাবতীন জনভিতকর কার্যে ব্রতী থাকেন। এখানে আমিযা অবধি 
দেশমানা ৬মস্িকাচণণ মজুমদারের সহিত তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব হম। 
দেশের ও দশেব অনেক!ক।জ তাহাব সহিত একযোগে তিনি করিতেন । 
ফবিদপুব মিউনিমিগ্াালিটাতে অনেক বৎসব যাবৎ ভাইস্-চেয়ারম্যান 
সিলেন, এবং শধিকাবানু চেধারম্যান ছিলেন। অধ্বিকাবাবু চেযার- 
»1£নর পদ ত্যাগ করিলে মথুবব।বু চেয়ারমা।ন হয়েন। 

ফরিদপুর 1)136106 ঠ&৯২০0০1910॥)এর প্রথমে ১০০7০৮৮]7৮, পরে 
1১5511886 হযেন। অনেক দিন পুর্বে ফরিদপুরে যখন একবার 
[১:০%11,012%] 00:011101'৮110৮ হইয়াছিল, মথুরবাবু তখন 9৪০৮5 র কার্য 
করেন। আর একবাব ফরিদপুরে যখন 09511676808 হয়, এবং 1]. 
0১18, 1055 1 01091991)0 হযেন, মথুরবাবু সেই সময়ে 11110156791 
1২111)16010এর 7১1041040 ছিলেন এবং মহাত্মা গান্ধী উক্ত 1251)11)- 
€০0এর ছ্বারোদ্ঘাটন করেন । 911 307500570561 13811601068 যেবার 
মন্ত্রী হুইয়! ফরিদপুরে আসেন, সেইবার সমগ্র ফরিদপুর 1)1১616 


১৪৪ বংশ-পরিচয় 


8০810 ও মিউনিসিপালিটী একত্র হইয়। এক সভা আহ্বান করেন। 
মথুরবাবু উক্ত সভার 3১651876 হয়েন। ফরিদপুব 189167007 0০1196- 
প্রতিষ্ঠা'কাধ্টে মথুরবাবু অন্বিকাবাবুর সহিত এক হইয়! এ কার্য্য 
করেন। অম্বিকাবাবু তাহার জীবদশ! পর্য্যস্ত এ 0০01109এর 00611) 
17) 1300)র 11995119116 ছিলেন । তাহার মৃত্যুর পর ১২ বৎসর কাল 
মথুরবাবু এ 001179এর (10%821017)5 1391)র 1[:651061এর কার্া 
করেন। পরে 10186100 11980808500 1১16819016 হওয়াতে মথুরবাঁবু 
বর্তমানে ৮1০-7১1951686 আছেন এবং তাহার দ্বারা এ 0০116৫৪- 
এর নানাবিধ উন্নতি হইয়াছে । ফবিদপুর জেলার জনহিত-কর কার্ষ্যে 
মথ্রবাবুর প্রগাট সহানুভূতি আছে । 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস 


স্যার কেদারনাথের উর্ধতন সপ্তম পধ্য।য়ের গদাধর দাস কায়স্থ- 
ব্রাঙ্গণ প্রধান বিষুপুরে বাস করিতেন। দাসেদের আদিনিবাস 
সেইখানেই । তাহার] বিষুপুবের গণ্যমান্ত ব্যক্ত ডিন । বগাব 
অত্যাচাবে বিষুপুব যখন উৎপীড়িত সেই সঙশ্মে দাসবংশ বিষুপুর 
হইতে বদ্ধমানের আপুব গ্রামে পলাধন করেন । পলায়ন করিএ। প্রাণরক্ষা 
তাাদের হইল বটে, কিন্ছ সম্প্তি-বক্ষা হল না। হৃতসর্বস্ব 
দাসমহাশয়ের। বিষুপুরে ফি'রয়া যান নাই; শ্রীপুবেই বসবাল করিতে 
আরম্ভ করেন । বন্ববর্ষ পবে তাহাদের এক বংশধব-_রামচন্দ্র দাস ভাগ্য 
পরিবর্তনেব চেষ্টায় কলিকাতায় আগমন করেন এবং খড়াচ্ের বিশ্বাস- 
বাবুদের বিস্তত জমিদারীর কর্মচারী নিযুক্ত হন। কাধ্া- 
দক্ষতাগুণে অল্পদ্রিনের মধ্যেই সেই অমিদারী-পরিচালনাব গ্ররুভার 
তাহাব উপর গড়ে। এই সময়ে কলিকাতায় বিপত্রীক রামচন্দ্র 
দ্বিতীয়দার গ্রহণ কবেন এবং কলিকাতার কৃষ্ণ সিংহের গলিতে 
( অধুনা বেথুন বে!) গৃহ নিশ্মাণ করাইয়া! বসবান করিতে আরম্ত 
করেন। 

রামচন্দ্রের পাঁচ পুত্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ যাদবকৃষণ শ্যার কেদার- 
নাথের পিতা । গভর্ষেন্টের শিক্ষ-বিভাগে নিযুক্ত থাকিয়। তিনি 
জীবনাতিপাত করেন। তত্কালীন সংবাদপত্রার্দ হইতে পাওয়া 
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১৩ 


১৪৬ বংশ-পরিচস়্ 


বিবাহ হয়। যাদবকষ্ণের তিনপুত্র ও ছুই কন্তা, তন্মধ্যে স্যার 
কেদারনাথ জ্যোষ্ঠ। 

১৮৬৭ থৃষ্টান্বের ২৪শে ফেব্রুয়ারী রবিবাসরে কেদারনাথের জন্ম। 
বাটার নিকটস্থ পাঠশালা ও জোড়ানীকে। মডেল্‌ ভার্ণাকুলার স্কুলের 
পাঠ শেষ করিয়া তিনি হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন এবং তথা হইতে ১৮৮৫ 
শীষ্টাব্ধে প্রবেশিকা পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া খিশ্ববিদ্ালয়ের বৃত্তি- 
লাভ করেন। তৎপরে জেনারেল্‌ এসেম্রিজ. ইন্টিটিউসন্‌ € অধুন! 
স্কটিস্‌ চাচ্চেস্‌ কলেজ) হইতে যথাসময়ে এফ-এ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত 
উত্তীর্ণ হইয়। কলিকাতা৷ মেডিকেল্‌ কলেজের ছাত্রশ্রেণীতুক্ত হন। 

প্রবেশিক। পরীক্ষার পূর্বে বালক কেদারনাথের মাতৃবিয়োগ ঘটে । 
একাদিক্রমে কয়েকদিন সম্পূর্ণ অচৈতন্য অবস্থায় থাকিয়া তাহার মৃত্যু হয়। 
রোগিণীকে গুঁধধ ও আহার্ধ)াদি সেবন করান তদবস্থায় সাধারণভাবে 
সম্ভবপর ছিল না, 'ইন্জেকমন্‌ করিয়া করাইতে হইত। পুত্র 
কেদারন।থই নিপুণভাবে তাহা করিতেন । 

রোগীর সেবা-কার্য্যে বালকের দক্ষত| লক্ষীভূত হয় তাহার অতি 
কোমল বয়ন হইতেই । কেদারনাথ যখন ঘ্বাদশ বৎসরের সেই সময়ে 
তাহার এক খুল্লতাতের শিশুপুত্র টাইফয়েড-রোগাক্রান্ত হয়। জ্বরের 
উত্তাপ-গ্রহণ, রোগীকে দ্পঞ্-করণ, ওষধদ।ন সকলই করিতেন তিনি 
স্বেচ্ছায় । যাহ করিতেন ধারাবাহিকরূপে তাহ] লিখিয়াও রাখিতেন। 
শিশু রোগী ছিল ডাক্তার £চান্জ্রার চিকিৎসাধীন। কেদারনাথের 
দক্ষতায় বালকের প্রতি তিনি আকুষ্ট হন এবং সেই বালক যে ডাক্তার 
হইবেই--ভবিষ্যদ্বাণী করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে পূজিত চিকিৎসক- 
প্রবর স্তার কেদারনাথের চিকিৎসা-বিদযার অঙ্কুর এইভাবেই বালক- 
বয়সে দেখ! দেয়। অচৈতন্ত জননীকে যে সময়ে চিকিৎসকেরা মৃত 
সাব্যত্ত করিয়া কক্ষত্যাগ করেন, সেই সময়ে কেদারনাথ জননীর 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ৪৭ 


বক্ষের উপর “কান পাতিয়া” দেখেন-_হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয় নাই। তবে? 
“চকিৎসকেরা তখনও চলিয়া! যান নাই, নিয়্তলে ছিলেন। ত্বরিৎপদে 
বালক তাহাদিগকে লইয়া! রোগীর ঘরে আসে। পরীক্ষান্তে তাহার! 
দখেন বালকের কথাই সত্য, রোগিণী মৃত। নহে । আবার 
চকিৎসারস্ত হয়, কিন্তু তাহা বৃথ। হইয়। যায় | প্রায় তিন ঘণ্ট1 পরে 
রোগিণীর মৃত্যু ঘটে । সে যাহা হউক, চিকিৎপাবিগ্ায় কেদারনাথের 
ননীষ। যে তখনও বর্তমান এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা! অবিসংশভাবে 
পাওয়। যায় । 

চিকিৎসা-বিদ্ধা শিক্ষা করিবার ইচ্ছা! কেদারনাথের মনে স্পষ্ট জাগরিত 
হয় এই সময়েই | তাহার কেমন মনে হইয়াছিল চিকিৎসার কোনও ক্রুটি 
এটাকেই জননীর মৃতু হইল। কেদারনাথ ছিলেন মাতৃগতপ্রাণ। 
তিনি কেবল তাহার পুত্র ছিলেন নাঁ, কন্যাও ছিলেন। জননীর সাংস.- 
রক সকল কার্য্যে কন্যার ন্যায় তিনি সাহায্য করিতেন অন্ুক্ষণ। 
দননীব আশীর্বাদ পুত্র লাভ করেন-_-পদে পদে । শিশুকালে কৃশকায় 
কেদাবনাথেব হস্তান্ুলি ছিল অধিকতর কশ। আত্মীয়বর্গ হাসাহাসি 
কবিয়া বলিত-_ধাঁড়াশী। পুত্রকে বক্ষে চ।পিয়া জননী বলিতেন, “বাছার 
ওই আহ্গুলই সোনা হবে” । সেই ষাড়াশীর সৌন্বধ্যে মোহিত হইয়া 
মেডিকেল্‌ কলেজের ডাক্তার পেক্‌ একদিন বলিয়াছিপেন, “কি দিলে 
ডাক্তার দাসের মত আঙ্গুল পাওয়া! যায় ।” “গেরস্ত'-সংসারে প্রাণ ভরিয়া 
নাতা পুত্রকে খাওয়াইতে পাইতেন ন|। ন্মেহভরে সজল-নয়নে 
ছেলেকে তিনি বলিতেন, «্ধুদকুঁড়ে। থেয়ে তুই রাজ! হ--তখন তোরই 
থেয়ে সবাই ফুরিয়ে উঠতে পারবে না |” রোগাতুরের প্রতি পুত্রের 
সেবা-যত্বে তিনি আনন্দাশ্র বর্ষণ করিতেন। আর তাহার প্রতি কোমল- 
নৃতি পুত্রের ন্বেহ-ভক্তিতে প্রাণ তাহার পূর্ণ থাকিত অহনিশ--বলিতেন, 
“যার এমন ছেলে তার অভাব কিসের ঃ অভাব যদি ছিলনা তবে 


১৪৮ ংশ-পরিচম্ 


তিনি চলিয়া যাইলেন কেন? মাতৃপেবা, মাতৃপূজ। যে কিছুই হইল না, 
সবই পড়িয়া রহুল ! এই হয় পুত্রের আক্ষেপ। ভাই জননী-জাতির 
সেবার মানসে বুঝি তিমি চ্কিৎসা-বিছ্যা!-শিক্ষায় নিযুক্ত হন। জননীর 
আশীর্ববাদে, রুগ্ন জননীর প্রতি ক্রটি-বিচ্যুতি-খগ্ডনে যে পুরুষকার তাহার 
প্রাণে জাগিয়। উঠে তাহা অবলগ্কন করিয়া তিনি অগ্রসর হন পূর্ণ 
উৎসাহে । সেই পুরুষকার, সেই উৎসাহেব ফলে বিছ্যানন্দিরে সর্বশ্রেষ্ঠ 
আসন তিনি লাভ করেন। ত্াাহারই অমিতবিক্রমে মাতজাতির পৃজ। 
সর্বাঙগ-ন্ন্দরভাবে করিয়া আজ তিনি জগতৎ-পুজ্য । অসংখ্য ছাত্র 
তাহারই প্রদর্শিত পথে আজ কর্তব্যপরায়ণ। 

ছাত্ররূপেই কেদারনাথ তাহার অধ্য।পকবুন্দের অশেষ প্রশংস। অজ্জন 
করেন । চিকিৎসা, বিগ্ভামন্দিরের প্রথম বাধষিক শ্রেণী হইতে পঞ্চম 
বাধিক শ্রেণী পব্যন্ত জয়শ্রী তাহার প্রতি সদয়া হন। এই কয় বহ্ঃরে 
পরীক্ষাদিতে তিনি লাভ করেন-_-৮টা ব্বর্ণপদক। প্রত বৎসব সর্বোচ্চ 
বৃত্তিলাভ ত করেনই; এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য পারিতোধিক-লাভ ও 
ঘটে--অনেক। সেগুলি এই £২_ 

অনার-সার্টিফিকেট--১০, ডিউক অফ. এডিনবর!| প্র'ইজ-_ 

সাজ্জারিতে, ক্লিনিকাল্‌ সাঙ্জারি প্রাইদ, আনাটমিতে-_- 

প্রসেক্টরস্‌ প্রাইজ, ছুর্গাচরণ লাহা-স্কলারাঁসপ, (প্রথম এম্‌বিতে 
ফাষ্ট হওয়ায় ), আবছুলগণি-স্কলারসিপ. ( বৎসরের সব্দশ্রেষ্ঠ ছাত্র 
পরিগণিত হওয়ায় ), গুঁড়িভ, স্কবলারসিপ.। 

১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ফাইনাল্‌ এম্‌-বি পরীক্ষায় কেদারনাথ সর্বেধাচ্চ স্থান 
অধিকার করিয়া মিডওয়াইফারিতে অনার্ঁপ ও হ্বর্ণপদক এবং 
সার্জারিতে ম্যাকলিয়ড মেডাল্‌ প্রাপ্ত হন। মিডওয়াইফারী পরীক্ষায় 
তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব দেখান পূর্ণ সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া । অশেষ গুণ- 
সম্পর কেদারনাথের প্রতি অধ্যাপকবৃন্দ প্রীত ত ছিলেনই। শেষ 


ভাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ১৪৯ 


ডাক্তারী পরীক্ষায় স্বাহার অসামান্য সাফল্যে তাহারা অধিকতর 
প্রাতিলাভ করেন এবং পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হহবার প্রায় সঙ্গে 
সঙ্গেই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বেগ্ষ্রাবের নৃতন পদ স্থপতি 
করিয়। সেই পদে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন ॥ বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জল 
রত্ব কেদারনাথের প্রতি এই শ্বাভাবিক আকধণ তাহাদের গুণগ্রাহি- 
তাবই পবিচয়। মেডিকেল ও সাজ্জিকাল রেজিষ্বাব-বূপে তিনি 
বিরাজ করেন ১৮৯৯ থুষ্টাব পধ্যন্ত। ইতিমদে। ১৮৯৫ খুষ্রান্দে 
এম-ডি (মাদ্রাজ ) পর"ক্ষা! দিয়! হেলায় তাহা তিনি উত্তীর্ন হন। 

ছাত্রীবহ্থাতেই মিড ওয়াইফারাতে তাশার প্রতিভ। দেখিয়া 1১91 
০071)।0 তাতাকে মিডওয়াইফারী চিকিৎসংব অন্ুলবণ করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়! র'খেন। সে প্রতিজ্ঞ। তিনি পাপন বর্ণে বর্ণে করেন। 
উাহারও ঘনোগত ইচ্জ। ছিল সেই চিকিৎসার অন্রলবণ কর! । আচার্ষের 
অন্ুজ্ঞ। পালি* স্কতরাং হয় দ্বিগুণ উৎসাহে । এই চিকিৎসক-রূপে 
তাহার বশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়৷ পড়ে অন্পপালের মধ্যেই । ফলে 
১৮৯৯ খুষ্টান্দে তিনি ক্যান্থেল মেডিক্যাল স্কুন ও হাসপাতালের 
মিডওয়াইফারী এবং অবস্টেটিকল ও গাঃনিকলশ্দির শিক্ষক 
নিযুক্ত হন । 

ডাক্তার কেদারনাথ ক্যাম্বেম হ।সপাতালের সহিত সংশ্লি্ হইবার 
নঙ্গে সঙ্গে তত্রস্থ অবসটেট কস্‌ও গাইনিকলজি বিভাগের সর্ববতোভাবে 
উন্নতি সাধিত হয়। আজ তিনি 13601717217 £7086050 00316000 
09070 (1770181) 1111081 0823666 ) বলিয়। পরিগণিত ! তিনি 
যে ইহ] হইবেন তাহ! স্চিত হইয়াছিল ক্যাদ্ধেন হাসপাতালে পদার্পণ 
করিবামাত্র। হাসপাতালের সাজ-সঙ্জা, চিকিৎসা-গুকরণ গভৃতির 
যথাযোগ্য আয্মোজন করিয়া লইয়! ডাক্তার কেদারনাথ হাসপাতালের 
রূপ ফিরাইয়। দিলেন। ধাত্রীবিদ্যা-সংক্রাস্ত থে সকল চিকিৎসা-গ্রকরণ 


১৫৩ বংশ-পরিচয় 


অবলম্বন করা এই হাসপাগ্ডালে তাহার পূর্বে কল্পনাতীত ছিল সে 
সকলই অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল তাহার কাধ্যকালের আরম্ভ হইতে । 
প্রসবকরণ বা অস্ত্রোপচারোপযোগী রোগিণীগণ নূতন চিকিৎসকের 
স্থচিকিৎসায় নবজীবন-লাভে ক্ুতকৃতার্থ হইয়। চিকিৎসকের যশোগান 
শতমুখে করিতে লাগিল। ক্যান্থেল হাসপাতালের চিকিৎসার স্থনাম 
দেশময় ছড়াইয়া পড়িল । রোগিণীর সংখ্যা বদ্ধিত হইতে লাগিল 
উত্তরোত্তব। ডাঃ কেদারনাথের চিকিৎসার প্রতি অগাধ বিশ্বাস- 
হেতু ক্রমে অনেকেই মেডিকেল কলেজের “ইডেন্‌' অপেক্ষা ক্যাণ্থেলের 
পক্ষপাতিনী হইল অধিক । 

এদিকে তখন স্বাধীন ব্যবস্থা-ক্ষেত্রেও কেদারনাথের স্থান 
পুরোভাগে ন্ুপ্রতিষ্ঠিত। কলিকাতায় ত বটেই, স্থদুর পল্লী গ্রামের 
ঘরে ঘরে তাহার চিক্রিৎস।-প্রতিভার কথা সকলের মুখে মুখে। স্থানীয় 
চিকিৎসক সমাজে সকলেই তাহার প্রশংসাবাদী। দেশবাসী এতদিন 
বিদেশী চিকিৎসকের প্রতিই আম্থাবান্‌ ছিলেন অধিক। ডাঃ 
কেদারনাথের অসামান্ত কৃতিত্বে তাহাদের সে ধারণার পরিবর্তন ঘটে । 
দেশীয় চিকিৎসকের মর্যাদা দেশবাসীর নিকট প্রতিষ্ঠার অগ্রণী ডাঃ 
কেদারনাথ। এ বিষয়েও তিনি তাহাদের গুরুপদবাচা। 

এই স্বত্রে 'ইত্ডিয়ান মেডিকেল গেজেট” হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত 
করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না | “101. 70505110808 10018 & 0101009 
[008101010 % ক %:11)610 19 1)0 ০061)91 00509010781) 10 10018, চ])0 
1089 40 (00৮ 42 ) 99873 06 9090151196 ৮০]. 60 1001 19801 
01010. 07: 0011 0002,098 105 1328 10661) /01:511)5 200 
90059151118 11) 0700 $ি910 (005696710 2100 071)2899109£0) ৪1010, 
নিজ আলয়েও এই বিষয়-সংক্রাস্ত রোগ ব্যতীত আত্মীস়বর্গের অন্ত 
কোনও রোগের চিকিৎসা কখনও ডাঃ কেদারনাথ করেন নাই । 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ১৫১ 


চিকিৎসাশাস্ত্রে কেবল একটা বিষয় এমনভাবে ধরিয়া থাকায় 
কেদারনাথ ব্যতীত ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় ব্যক্তি আছেন কি ন! 
সন্দেহ । 2. 5. 9০০18] জানাইয়াছেন--10৮ 1085 ক ক ক 9 60৩ 
01010 1100191) ৮100 1788 060690 1)1009616 00 (19 93:0105159 
01096 01 01030607108. 1৮ গুরুবাক্-পালনের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃজাতির 
সেবা মাতৃভক্ত কেদারন।থ এইভাবেই করিয়া! আদিতেছেন। 
একনিষ্ভাবে এই কার্যে ব্রতী থাকিয়! যে শ্রেষ্ঠত্ব অন্ন তিনি 
করেন ভারতের এক প্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহা প্রসারিত 
হয় । অশেষ খ্যাতি ও কীন্ভিসম্পন্ন এই চিকিৎসক কিন্তু তথাপি ক্যান্থেলের 
মায়া পরিত্যাগ করিতে পাবিলেন না । তাহার মহামূল্য সময়ের 
অনেকাংশ বায় পূর্বেধ ন্যায় হইতে লাগিল হাসপা-ালে দরিব্রের চিকিৎ- 
সায়। কাঞ্চনের মায়। অনায়াসে ত্যাগ করি দরিদ্র নারীর সেবায় 
তিনি নিদ্ধেকে নিয়োজিত রাখিলেন ॥ চিকিৎসার কোনও ত্রটা 


তাহাদের না হয় সেঞ্ন্য হামপাতালের সাজ-সরঞ্তাম জ্প্রতুল বোধ 
হইলে নিজ ব্যয়ে সে সকলের পূরণ তিনি করিয়া লইয়াছেন। দরিদ্দ্র- 


নারায়ণের পুজার এ তাহার অপূর্ব ধারা। 

১৯১৯ খুষ্টাব্ব পধ্যন্ত স্বদ'্ঘ বিশ বৎসর এই ভাবেই ডাক্তার কেদার- 
নাথ ক্যান্বেল হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । তাহার মত গুণীকে 
(নামমাত্র পারিশ্রমিক দিয়া) ভারতবর্ষের কোথাও গভর্ণমেণ্ট এত কাল 
ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছেন বলিয়া! মনে হয় না। কেদারনাথও “ধরা? 
রহিতেন না! যদি তিনি হৃদয়বান্‌ না হইতেন। দরিত্রের মুখ চাহিয়া 
তাহাদের সেবা করিবার লোভে পড়িয়! তিনি টাকা-পয়সার হিসাব তুচ্ছ 
জ্ঞান করিলেন। এমন হৃদয়বান্, এত মহৎ ন1] হইলে ভগবান দয়াও 
করেন না। 

সরকারী কর্মে নিযুক্ত থাকিবার আর এক গৃঢ় উদ্দেন্ত তাহার ছিল । 


১৫২ বংশ-পরিচয় 


সেআর কিছুই নহে--চিকিৎসাবিদ্যার্থীদিগের তথা দশের ও দেশের 
কল্যাণ-কামন1 | দেশের লোকসংখ্যা-হিসাবে চিকিৎসকের সংখ্যা অতি 
অল্ল-_অবিন্দত তাহার ছিল না । পল্লীতে পল্লীতে স্থচিকিৎসকের 
অভাবে কি সর্বনাশ সাধিত যে হইতেছে তাহা তিনি জান্তেন। 
সেই কারণেই দশের ভবিস্তৎ আঁশা-ভরস! ছাত্রসমাজেব সহায় হইয়। 
দেশমাঁতকার হিতসাধনের জন্ত তিনি কৃতক্স্বল্প হইলেন । তাহার শিক্ষিত 
বিছ্ভার সকলই তাহাদিগকে দান তিনি করেন নিজকে উজাড় করিয়! 
দিয়! । কেদারনাথের ন্তায় শিক্ষকের শিক্ষকতায় এইবূপে শত-সহম্ব 
যুবক আত্ম ও পরসেবার স্ববর্ণ-স্থযোগ প্রাপ্ত হয়। বঙ্গের পল্লীতে 
পল্লীতে অন্রসন্ধান করিলে জান! যাইবে সেই সকণ ছাত্র চিকিৎসকরূপে 
পল্লীবাসীব কি মঙ্গল-সাধন করিতেছেন । 
মেডিকেল কলেজে ৮ বৎসর এবং ক্যান্বেলে ২০ বৎসর একুনে এই 
২৮ বৎসরে চিকিৎসা-কাধ্য ব্যতীত চিকিৎসা-বিষয়ক অন্যান্ত অনেক 
কার্যে তিনি লিপ্ত হইয়া পড়েন । কেদাবনাথের ডাক্তার হইবার 
ছুই বৎগরেব মধ্যেই ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মেডিকেল 
গ্রেসের অধিবেশন হর়। সেই কংগ্রেসের সহকারী সম্পাদক নিষুক্ত 
হন কলেজ হইতে সগ্য-বহির্গত কেদারনাথ । মেডিকেল কলেজ 
হাসপাতালের রেজিষ্্রারের কার্ষো অল্পনকালের মধ্যে তাহার দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়ায় কতৃপক্ষ অযাচিতভাবে তাহাকে সহকাবী সম্পাদক 
নির্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। 
ছাত্রাবস্থােই কেদারনাথের চিকিৎসা-বিষয়ক প্রবদ্ধাদি দিখিবার 
অভ্যান হয়। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ( ফাইনাল্‌ এম্‌-বির পূর্ববৎসরে) তাহার 
একটী চিস্তাশীল প্রবন্ধ-_€)119590 ]491১00 ত [10100 1150108% 
04550৩এ প্রকাশিত হইয়। অধ্যাপকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং 
তাহার! সেই প্রবদ্ধের প্রশংসাবাদ করিয়া লেখককে লিখিবার অভ্যাস 


ভাঃ সার কেদারনাথ দাস ১৫৩ 


রাখিতে উপদেশ দেন। তদবধি গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ সম্পাদন 
তিনি করিয়াছেন | [4১170011০01], 11601081 ও 00117], 1. 01 009566- 
10103 &110 002:99106) 1)21151) 15100001165 20880 40061 
07, 90০1৮0%, 1১108, 05111939010 01110010110, [08৬11501158 
(1) 10101)8 2001 01361509016 211) 0111001668১ 01), 1190, 
£8851051170108, 816501081 0002555) 01119 সু] [5885517748581), 
91070150160. 10000167951 052০666) 17010 0601081 
1:60010১ 0০8160062 14611109] ০000819 81601051 106000109 
170. 01, 91 588080105 প্রভৃতিতে তাহার প্রবন্ধদমূহ সমাদরের 
সহিত স্থান পাইয়া মেই সকল পত্রিকার গৌরব বৃদ্ধি করে। 

১৯১৪ খুষ্টাবৰে ডাঞ্ডার কেদারনাথ দাস চিকিৎসকরূপে তাহার 
২২ বৎসরের অভিজ্ঞত| ছাত্রমগুলী ও নবীন চির্কণকবর্গকে জ্ঞাপন 
করিবার জন্য 11181100000 ০01? 09560095 নামক পুস্তক প্রকশিত 
করেন। এই পুস্তক সম্বন্ধে দেশী ও বিদেশী চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় স্ৃবিখ্যাত 
গাত্রকাগ্তুণিব অভিমত সংক্ষিপ্ুভাবে শিষ়্ে প্রদত্ত হইল £-- 

[1011121) 11501621 0556609 27 2605 80010551005 097650 800 
5০018)11)61 4 70 00108 67550 01815 00010 কক 21) ৪50০811500 
98801811016 ৮)18017)6 * ক 00000765015 11009705086 85515 91 & 
[02500708150 6301)61150090 011101991 800 9 £110090 
(9901801 %* * +ঃ 

গ1)519110006 :-90905005 1) 17071550560 0 00101800197 
6৪ 07011811717 20 000৫] 0150)0821 5001) 0) €3051161)0 10001 83 
0013 % » 

1016 4১179110710 00081 01 1150191 50150005 87৯ +ং সং 


4& (10010008107 791506105]  9991 07) 0108/666108.% 
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[৪ 0110195 005696102, 8 * 28 0010101006 10150159 015% 
09856158 % রং * 

14, 9. ০080101৮] ১1109 90100 0000115515৭ 19 80101617 
80 ০0011761710 % % %? 

00680115010 8070 01601081 13000 1₹60901691 ১--৭৯% 
110177 0001078 11) 09079018 ৮111 02 5120 00 10858 11 00911 
11015700115 011 ৯ * *5১ 

13110081) 01601091 এ 007108] 2৯109 150956 0190006101৮ 


০1 0015 10170 ক ক % 
9017891) 9911. 800 099650199 ১000706০০০৫ 10009 


09 01559500 29 ৪ 11010021917 1710001) 50110 ঈ ++” 

2009 12017000181) )160109] ০০0108] :-10115 006 2 
18007, 6280150 8100 960 0179 $1)03 1 10 11)91007 (1)1179 
%/1)101) 01) 01011017 8১০01101070-312611 69300 ৮০০1 0095 17000 
0010 68,110, 

কেবল ছাত্রপাঠ্যোপোযোগী করিয়া ডাঃ দাস ১৯২০ থুষ্টাবঝে তাহাৰ 
পু৩ফ৮ 730০৮ 01 1410%1661 প্রকাশিত করেন । “4 018009 
20587108 01) 120817% 01165 [016 090088028” বলিয়া 110157 11501091 
3829 ইহার অভ্যর্থনা! করেন | 5901297,১ 0) 00. 0996৫8195- 
এর অভিমত--*110)579 1৪ 1001)1115 11 01018 ০1 60 11)010816 
0880 16 ৮089 1000 %/110091) 05 810 41786110510 02150101958) 
8010191” ভারতবর্ষের প্রায় সকল মেডিকেল কলেজে তদবধি এই 
পুস্তকই পড়ান হইতেছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিকগণ ডাক্তার 
দানকে অবষ্টেটিকস্‌ ও গাইনকলজির একজন 4£08০:20 বলিয়া 
বিবেচনা করেন। 80000%: 01 005560105 সমালোচনাকালে 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ১৫৫ 


এডিনবরা মেডিকেল্‌ জর্ণীলও ইহার আভাস দিয়াছেন-_''& 100100৩: 
06 1880175  [70101610)9 2100900 ৮1191) 610675 18 & 01069191509 
06 01011)101) ** (০) 1189 21879 (00009 01১9 80109 10৩ 
(101, 1095) £15€3 80100 800 9/611-091810090.৮ 

উপরি-উক্ত ছুইখানি পুস্তকে পাশ্চাত্য পণ্ডিত-সমাজজ ডাক্তার 
দাসের মনীষার যে পরিচয় প্রাপ্ত হন তাহার শতগুণ প্রাঞ্ধ তাহারা 
হন তাহার 09১86607205 £'07:06105) 165 13156070 27, 09 ০0100100 
পুস্তকে (১৯২৮ সালে প্রকাশিত) । ষে প্রতিভার পরিচয় দিয়া রবীন্দ্রনাথ, 
জগদীশ ও রামান আজ জগঘরেণা, নিজ গ্গেত্রে থাকিয়া 
চিকিৎসকাগ্রগণ্য কেদারনাথও সেই প্রতিভার পরিচয় দেন 407816৮7108 
[০/০]১৯-এ। ইহার পূর্বেবে এই জা তীয় পুস্তক ইয়োরোপ, আমেরিকার 
কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। এ কথ! এ ০810081 ০01 00)50501109 
8100 07205001075 01 ১9131161517 00171)1৩ স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছে-- 
41108 01010 9])6018] ০৫] 01) 01015 9000)900 01086 115 25৩1 
06610 [00001191060 10 006 10151161) 181720855 8100. 80751 ৮0 
থি 00৪. 10096 60200171969 09550189 677৮0 10828 6৮৪7 19960 
70191151590 18 ৮2 151050506.5 

অগাধ-পাণ্তিত্যপূর্ণ এই অপূর্ব পুশুক-প্রণয়নে কেদারনাথের ন্যায় 
মনীধীর প্রয়োজন হয় দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর । সেই কথার উল্লেখ করিয়া 
চিকিৎসা-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকাখানি সরলভাবে বলিয়াছে,-“7৩ 
2801১01 18 609 109 81009191) 0010571%6018060 01) 1095105 
0006 01010 7):০001090 8001) ৪ 708,300111699 0৪ 150 01) 18৬11) 
10005750 ৪001) ৪. 81278] 55০৮1০5 00 009 17156077 01 ০0050620010 
0)8৫10109. জানশ্মাণি, জাপান, ইংলগু, ফাঁস, আমেরিকা সর্ব এই 
একই কথা। 


১৫৬ বংশ-্পরিচয় 


চিকিৎসা-জগতের যুগপরিবর্তনকারী এই গ্রস্থখানিকে 
অবষ্টেটিকসের পীঠস্থান আমেরিকার চিকিৎসা-বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকা! 
41006113510 ঢ00118106 09৭6০0108 8100 (85711900195 
“11000186761 অ০]]০ বলিয়। অভিহিত করিয়াছে । জাপানের মতে 
ইহ] 41175 17)1 ৪0 0০900001505 010 01786 1095 55০৮ 0960 দ116691 
00 61 901০61৮ গভমেন্ট অফ ইওিয়া এক্টের নবম অধ্যায় 
২৬ ধারা অনুযায়ী পালণমেণ্টেৰ জ্ঞাতার্থ বিবৃতিতে (১৯১৯--৩০ 
“ইগ্ডিয়ঃ ) বিজ্ঞান-উন্নতি-বিষয়ক (0৮570001091) 06 90121705 ) 
বিভাগের ৩৭৮ পৃষ্ঠায় ডাঃ কেদারনাথ দাসের এই 31075015108] 
ঘ্ম0:1'এর উল্লেখ আছে। এই 01007091768] ০৮ প্রণয়ন 
করিয়া 0১809010 115010109এর :8121181 551৮105,এর পুরস্কার- 
্বরূপ কলিকাতা বিশ্লবিদ্যালয় ডাঃ কেদারনাথ দাসকে ১৯২৯ সালের 
কোটস্‌ থেডাল-দানে সমাদর করিয়াছে। 

ডান্জার কেদারনাথের পাগ্ডিত্যের স্থযোগ গ্রহণ করিয়া 
ইয়োবোপীয্ পণ্ডিহমগ্ুলীর এশ্রেগ্াগণ' চিকিৎসা-সন্বন্ধীয় 
তাহাধিগের নিজ শিজ গ্রপ্থে তাহার অংশাবশেষ অন্তর্ভংক্ত করিয়। 
ভারতবধীয় পণ্ডিতের এবং তাহাদিগের নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি 
করিয়াছেন। ধাহার এরূপ করিয়াছেন তাহার সকলেই 
বিশ্ববিশ্রত। তাহাদিগের নাম-_গ্রিবনস্, লায়ন, কাষ্টেলিনি ও 
চামাস; গিলবার্ট ই ক্রক্‌, এনস্পটাচ.. ভর্ল্যাণ্। গুল্ড,। ডিলি 
উইলিয়ম্স। ইহাদের কেহ কেহ মৃত বুকাল। ম্বৃত হইলেও 
ইহারা অমর। ইহাদের কান্িই ইহাদিগকে অমর 
করিয়া রাখিয়াছে। 

পরীক্ষ। পাশ করিয়াই কেদারনাথের লেখাপড়। 'সাঙ্গ' হয় নাই-- 
বাড়িয়। যায়। 'বাঁড়িলে' ত হইবে না--পৃড়েন কি? তাহার 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ১৫৭, 


বাবস্থা তিনি নিজে করিলেন। ইয়োবোপ ও আমেরিকা হইতে 
ধীরে ধীরে. অসংখ্য অমূল্য পুস্তক আসিয়া বিশাল লাইব্রেরীতে 
পরিণত হইল | ২।১০ খানা ব্যতীত সে সকলের সমন্তই মিড ওয়াইফারী, 
অবষ্টেটকম্‌ ও গাইনিকলজি-নম্বন্ধীয়। পড়িবার ভাবনা আর রহিল 
না, কিন্ত আকাজ্ষ। বাড়িয়াই চল্িল। ফলে লাইব্রেরীব আকার হইতে 
লাগিল বৃহৎ হইতে বৃহতর । ১৯১৭ সালের ২৬এ মে*র “হিন্দু পেটি ঘট 
এই লাইব্রেরীর চিত্র প্রকাশিত করিয়া ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন-- 
প]009100796 0702])1069 8110 01) 6০019650710 8110. 
লাইব্রেরীর সে সুনাম আজিও অক্ষুণ্ন । ]110%10াযা) 00316107105, 
027402011,7 -সন্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক ( গপ্য ও দুত্প্রাপ্য ), 'প্লেট,, 
এটলাস্‌ প্রভৃতিতে লাইব্রেরী পূর্ণ। এই জাতীয় এমন লাইব্রেরী 
ভারতবর্ষে আর দ্বিতীয় নাই। 

লাইব্রেরীর অসংখ্য পুস্তকের কোন্‌ খানি কৌন্‌ স্তরে আছে তাহ! 
কেদারনাথের ওষ্ঠাগ্রে। পুস্তকে কি কোথায় আছে তাহাও তাহার ওষ্ঠাগ্নে। 
তাই তিনি কেদারনাথ। তাহার লেখনীপ্রন্থত 09566710 [70106]98 
তাই মহাজনের মাথার মণি। দেশে শত শত কেদারনাথেব আবির্ভাব 
হফ_তাহার এঁকান্তিক বাসনা | নবীন ব। প্রবীণ যে কোনও চিকিৎসক 
্চ্ছন্দে এই মহামুল্য লাইব্রেবীব স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারেন । 
তাহাদের-_এমন কি, ছাত্রবৃন্দের জন্তও ইহার দ্বার অবারিত । 

কেদারনাথের অতুলশীয় পাণ্তিত্য ও চিকিৎসা-নৈপুপ্যের জন্য 
বেনারস ভারত ধন্মমহামগ্ডল তাহাকে ধধাত্রী-বিদ্যামহার্ণব” উপাধিতে 
বিভূষিত করেন। পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী-অভিজ্ঞ কোনও চিকিৎলক 
কেদারনাথের পূর্বে ধন্খবমহামণ্ডল” কতৃক এমনভাবে সম্মানিত হইয়াছেন 
--জাঁনা নাই। ধাত্রী-বিদ্যা প্রভৃতি আলোচন! ও গবেষণার সর্বশ্রেষ্ঠ 
কেন্দ্র--আমেরিকা । ১৯১৪ খ্রীইাবে মাকিণের /১10501080 858০০1৪- 
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6107) ০1 99569070189) 07100500910£51868 8100 49001701199] 
৪979০৪৪ ধাত্রীবিদ্যামহার্ণব কেদারনাথকে অনারারী ফেলো-পদে বরণ 
করেন । ভারতবর্ষের ইহা বহু ভাগ্য এবং সে ভাগ্যোদয় হয়--. 
কেদারনাথেরই কল্যাণে । কেদারনাথ ব্যতীত অন্ত কোনও 
ভারত্তবর্ধীয়কে তাহার পূর্বে বা পরে এই সম্মান প্রদত্ত হয় নাই। 
তাহার পাণ্ডিত্য ও গুণপণার সমাদর গভমেন্টও করেন ১৯১৮ থৃষ্টাব্ে- 
তাহাকে 0,180. উপাধি দানে। 

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিলে কেদাগনাথ 
কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের অবটেটি,ক্স ও গাইনিকলজিষ্টের 
পদ গ্রহণ করিতে আহত হন। বাঙ্গালীর এই গৌরবময় অনুষ্ঠানের 
সহায় হইতে ভিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। একাদিক্রষে 
২২ বৎসরকাল সরকারী কার্যেও পরিশ্রম করিবার পরে বিশ্রাম লও! 
তাহার হইল না। পদ গ্রহণ তিনি করিলেন কর্তব্যের অন্ুশাসনে। 
তিন বসব এই কাধ্যে নিযুক্ত থকিবার পর ১৪২২ খ্বীষ্টাবে কলেজ 
ফাউক্দিল্‌ কতৃক তিনি প্রিন্সিপাল নির্ববাচিত হ'ন। 

দায়িত্বপূর্ণ এই গুরুভার অকুন্তিতচিত্তে তিনি গ্রহণ করিলেন । 
সে পদগ্রহণে 'ব্যবসায়ে*র প্রভৃত ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিনি 
তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। যে পছুদ্ধেস্ত প্রণোদিত হইয়া 
ভ্রীবনের শ্রেষ্ঠাংশকাল 'ক্যা্থেলে' অতিবাহিত তিনি করেন সেই 
উদ্দেশ্তেরই বশবর্তী হইয়া! অর্থোপার্জনের হ্থবিধা-অন্থবিধা তাহার 
তুচ্ছ বোধ হইল। তদুপরি বাঙ্গালীর অনুষ্ঠানকে সার্থক করিয়া 
বাঙ্গালীর কীতি সুপ্রতিষিত করা--মনে হইল তাহার পরম কর্তব্য। 
টাকা আন পাই-পয়সার হিসাব এ ক্ষেত্রে স্থান পায় না। 

রাজনীভি-চর্চ। বলিয়া যাহ! এ দেশে বিদিত তাহার 'ধার' দিয়াও 
ডাঃ কেদারনাথ জীবনে কখন যান নাই । সে কেমন ধারা, তাহার 


ডাঃ স্যার কেদারনাথ দাস ১৫৯ 


আকুতি কেমন, দেখিবার অবসর পর্যযস্ত তাহার ছিল না। যোগাসনে 
উপবিষ্ট ঘোগীর স্তায় অহনিশ অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও রোগাতুরের যন্ত্রণা- 
লাঘবের উপায়-নির্ধারণের চেষ্টায় তিনি ধ্যানস্থ। সেই সকল 
লইয়াই তাহার জগৎ। তাহারই উন্নতিকল্পে তিনি একনিষ্ঠ। 
বহির্জগতের অন্য যাহা! কিছু সকলই তাহার অজ্ঞাত। এ সাধনা 
কখন নিক্ষল হয় না। কেদারনাথেরও হয় নাই । ফলভাগী এক! তিনি 
নহেন_:তাহার সঙ্গে তাহার প্রিয় দেশবাসীও । তাহার সাধনায় 
সমগ্র সভ্য-জগৎ স্তভ্িত, চম্কিত-_ভারতবর্ষের গ্রণগানে উচ্চকণ। 
দেশের গৌরববর্ধন কেদারনাথের দেশ-সেবার মূলমন্ত্র। 

সেই মন্ত্র মনে রাখিয়াই কারমাইকেল্‌ মেডিকেল কলেজের ভার 
গ্রহণ তিনি করেন। তাহার ইচ্ছা-তহার সাধ এমন করিয়া গড়িয়া 
তিনি ইহা তুলিবেন যে, দরিত্র বাঙ্গীলীর কর্বীর-খ্যাতি 
দেখদেশান্তরে প্রচারিত হইয়া বাঙ্গালীর নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় 
উজ্জ্বল করিয়! রাখিবে । কি তাহার আকাশ-কম্থম-রচন। ! তিনি তাহ। 
মনে করেন না । কল্পিত চিত্রে তাহার বাশুবের ছায়! দেখিতে 
পাইয়াই সোৎসাহে কার্্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ তিনি হন। স্বজাতি বাঙ্গালীর 
প্রতি তাহার আত্তরিক আস্থা! আছে বলিয়াই সে কার্ধ্য করিবার চেষ্টা 
করিতে তিনি সাহসী হন। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সম্তান--একাস্তিক অধ্য- 
বসায়-বলে সাফল্যের শিখরে অধিষ্ঠিত । মনে প্রাণে তিনি বিশ্বাস 
রাখেন--:009. 15910) 05990 ৯71১0 13911 6159128991৩, 

সেই সময়েই কেদারনাথের সম্মুখে উপস্থাপিত হয়--দেশ-সেবা 
করিবার জন্ত শুভসংযোগ । বিদ্রত্জন-সেবিত আমেরিকা মহাদেশ 
সাগ্রহে তাহাকে আহ্বান করেন--তাহার মুখে ভারতবর্ষের কথ। 
স্তনিতে। দেশগর্বা কেদারনাথ সে স্থযোগ পরিত্যাগ করিলেন ন1 
ওয়ামিংটন যাত্র। করিলেন । 


১৬৩ বংশ-পরিচয় 


ওয়াসিংটনে উপস্থিত হইয়! ভারতবর্ষের কেদারনাথ যে সমাদর--যে 
অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন তাহ! অপরিমেয়। তাহার পাগ্ডিত্য ও কৃতিত্বের 
ংবাদ স্থানীয় বিজ্ঞান-শাস্ববিদেরা পূর্ব্ব হইতেই রাখিতেন এবং দূর 
হইতে তাহাকে শ্রদ্ধা-শিবেদন করিতেন | সেই শ্রদ্ধাম্পদকে নিকটে 
পাইয়া! তাহাদের আনন্দের সীম! থাকে নাই । আমেরিকান গাইন- 
কলজ্জিকাল সোপাইটীব সপ্ত্রচত্বারিংশত্তম বাধিক অধিবেশনে 
কেদারনাথের বস্তা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। নির্ধারিত দিবসে 
সভাস্থল মার্কিন ও বিদেশীয় পপ্ডিত-মগ্ডলীতে পরিপূর্ণ -__কেদারনাথের 
বাণী শুনিতে । বক্তা সেদিন অন্ুস্থ ছিলেন কিন্তু সে কথা কাহাকেও ন! 
জানাইয়। তিনি বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ করিলেন। তাহার বক্তার 
বিষয় ছিল--]11011615 10. [70019 1 ধাত্রীবিদ্যার্ণব কেদারনাথ 
সুস্পষ্টভাবে সে বক্তৃতা করিলেন--ভ!রতের বাণী শুনাইলেন। শ্রোতা 
মুধ্ধ--বক্ত.তাশেষে ভারতবধের জয়গানে মুখরিত । 
বক্তৃতা-প্রসঙ্গে উচ্চপ্রশংসা আমেরিকান পত্রাদিতে ( চিকিৎসা- 
সন্বপ্ধীয় ) যথাকালে প্রকাশিত হয়। সম্পূর্ণ বক্তৃতা 17871880661029 
4106710) (০9০০1০21০81 ৪.০ তে মুদ্রিত হইয়। চিকিৎসা- 
সম্বন্ধীয় পত্রাদিতে উদ্ধত হইয়াছিল। ধাত্রীবিদ্যায় ভারতবর্ষের 
স্থান পৃথিবীর অন্ান্ত কেন্দ্রের তুল্লনায় কোথায় নির্ধারিত হইয়৷ গেল। 
ওয়াসিংটন, নিউইয়র্ক"**.** প্রভৃতির বিদ্যাপীঠ পরিদর্শন করিয়।! 
ডাঃ কেদারনাথ আমেরিক। ত্যাগ কবেন। আমেরিকা হইতে তিনি 
লগ্ডন যাত্র! করিলেন। লগুন হইতে সমগ্র ক্টিনেন্টের বিদ্যাপীঠ 
ত্বচক্ষে তাহার দেখিবার কথা। তাহা সম্ভবপর হয় নাই। লগ্ন 
হইতেই ম্বদেশে প্রত্যাগমন তাহাকে করিতে হয়। 
লগুনে অবস্থানকালে ডাঃ কেদারনাথ কলিকাতার মিডওয়াইফারী 
শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোমালিন্ত লগ্ডন ও কলিকাতার কর্তৃপক্ষীয়গণের 


সর কেদারনাথ দাস ১৬১ 


মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা! মিটাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করেন, কিন্ত সফল- 
কাম হন নাই। লগুনস্থ শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকবর্ণের নিকট যথোচিত 
সমাদর তিনি লাভ করিলেন, তীহার প্রস্তাবের ভ্তাষ্যতা সম্বন্ধে 
স্বীকারোক্তি অনেকের নিকটেই পাইলেন বটে, কিন্ত মনোমালিন্তের 
উচ্ছেদ হইল ন]। 

আমেরিকা'-যাত্রার পরবৎসরই ডাঃ কেদারনাথ 4006710%) 019- 
00108108] 9০০16$র অনারারী ফেলো মনোনীত হুন। স্ত্রী-রোগ- 
বিজ্ঞান ও প্রজনন-শান্ত্রে অভিজ্ঞ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবিদেরাই এই 
সর্বোচ্চ সম্মানে সম্মানিত হন। 

ইংলগ্ের প্রয়াল ইনষ্রিটি্টট অফ হেলথ” ও লগ্ুনের “রয়াল 
সোসাইটী অফ মেডিসিন” তাহাকে “ফেলো” নির্বাচন করেন। ইহার 
অনেক পুর্বে ১৯১৩ থুষ্টাব্দে লগ্নে অষ্টাদশ আত্তর্জাতিক মেডিকেল 
গ্রেসের অবষ্টেষ্ট্রক ও গাইনকপজিকাল বিভাগের তিনি সমস্ত 
নিব্ব/চিত হইয়াছিলেন। তাহার অসামান্ত প্রতিভার সম্মান ইয়োরোপ 
ও আমেরিকা মুক্তপ্রাণে করিয়। ভ।রতবর্ষের মর্ধযাদ] বৃদ্ধি করেন। 

চিকিৎসা-সধ্বন্ধীয় সকল কার্য্যে ও অনুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে কেদার- 
নাথের সহযোগিতা! এই স্যত্রে উল্লেখযোগ্য । 

স্তর কেদ্ারনাথ কাউন্সিল অফ. মেডিক্যাল রেজিষ্রেসন, ইও্ডয়ান 
রেড.ক্রস্‌ সোসাইটা, হেলথ ওয়েলফেয়ার (সেপ্টণাল কমিটি) 
হেল্থ ওয়েলফেয়ার কম্মীদিগের ট্রেণিং স্কুলের পরিচালনা-বোর্ড প্রভৃতি 
বঙ্গদেশের হিতকর অনুষ্ঠানগুলির অন্তম সদন্ত নির্বাচিত হুইয়া এই 
সকল সদনুষ্ঠানের উদ্দেশ্ত সার্থক করিতে অপরিসীম যত্ব করিতেন। 

কেদারনাথের স্ভায় চিকিৎসকের পক্ষে সময়ের সংকুলান করিয়! 
এ সকল অনুষ্ঠানে যোগদান কর দুরহ। অনুষ্ঠানগুলির আহ্বান 
তথাপি তিনি গ্রত্যাখ্যান করিতে পারেন নাই। 

৯১৯ 


১৬২. ংশ পরিচয় 


এই স্থানে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের কথা উল্লেখযোগ্য । তিনি 
বহুদিন ডাক্তারী পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন। তাহার উপর 
ফেলো, সিগ্ডিকেটের মেত্বর, প্রেসিডেণ্ট মেডিকেল “বোর্ড অফ. 
াডিস্‌, মেডিক্যাল ফ্যাকালটির সভাপতি ইত্যাদি পদ তিনি 
গ্রহণ করিয়াছিলেন,__কর্তব্যবোধে। মানুষের শক্রর অভাব নাই। 
কেদারনাথেরও হয়তো৷ ছিল। কিন্তু তাহার অতিবড় শক্রও দেখাইতে 
পারিবে নাঁ_কর্তব্য পালনে বিন্দুমাত্র ক্রটি তাহার কখনে! ঘটিয়াছিল। 
বিশ্ববিগ্ালয়ের সকল কার্যেই তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, কিন্তু 
ডাক্তারী শিক্ষার বিধি-ব্যবস্থা বিষয়ক কার্যে সমধিক মনোযোগী ছিলেন। 


মেডিকেল কলেজে যান্মামিক পরীক্ষা প্রবর্তনের জন্য উদ্যোগী যাহার 
হুন--কেদারনাথ তাহাদের অন্ততম ছিলেন। 


চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও সাধারণ বিদ্যা শিক্ষা! প্রচারে কেদারনাথের 
একনিষ্ঠতা এই সকল* সজ্বের ও জনসাধারণের যে কি উপকার সাধন 
করিয়াছে তৎসম্বন্ধীয় কাধ্য-বিবরণী হইতে পাঠক পাঠিক1 তাহার তথ্য 
নিরূপণ করিবেন ! এ সম্বন্ধে বিশদ অ।লোচনার সময় এখনও উপস্থিত 
হয় নাই। এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এই সকল কার্য সুসম্পাদন 
করিব।র অভিজ্ঞতা কেদারনাথের অসীম ছিল। দেশের কল্যাণ কামনায় 
সে এভিওঠা প্রয়োগে তিনি সতত যত্রশীল ছিলেন। 

কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল পদ গ্রহণ করিবার 
পুর্বে কলে ও হাসপাতালের অবস্থার সহিত ইহার বর্তমান অবস্থার 
তুলনা! করিয়া দেখিলেই বুঝা! যাইবে ডাঃ কেদারনাথের কার্য্যকালে 
নানাদিকে কত উন্নতি সাধিত হইয়াছে । তাহার মনোমত চিত্র সম্পূর্ণ 
করিতে এখনও বিপুল পরিশ্রম এবং অর্থের প্রয়োজন। আপনাকে 
নিঃশেষ করিয়! পরিশ্রম করিতে কেদারনাথ কাতর ছিলেন না-_-আত্মীয 
বন্ধু-বান্ধবের নিষেধ অনুরোধ সত্বেও তিনি তাহ। করিয়াছিলেন । যথাসাধ্য 
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অর্থদ[নেও তাহার ক্পণতা৷ ছিল ন|। সহযোগী কর্মিগণের এঁকান্তিক সাহাষ্য 
লাভে তিনি. ভাগ্যবান ছিলেন। গভর্ণমেণ্ট ও মিউনিসিপালিটার 
সাহায্যে হাসপাতাল চলিতেছে, কিন্ত তিনি মনে করিতেন 
এই আদর্শ অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গন্দর করিতে এসকল পর্দ্যাপ্ত নহে। 
বিশ্বেরে মাঝে -ইহার স্থান উর্ধে স্থাপিত করিতে সকলের 
এঁকান্তিক সহযোগিতা অধিকতরভাবে প্রয়োজন। তাহার অভাব 
হইবে না কেদারনাথ পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন। ন। করিলে কর্ম্মবীর 
বার্ধক্যেও যৌবনের বলে বলীয়ান হইয়া কলেজ ও হাসপাতালের উন্নতি 
সাধনের চেষ্টাস্ নিযুক্ত থাঁকিতেন ন1। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে যে বীজ 
রোপিত হইয়াছে তাহার বিনাশ নাই-_বাঙ্গ।লী স্বার্থহীন হইয়া ইহাতে 
জলসেচন যতদিন করিবে। অসম্পূর্ণ চিত্র সম্পূর্ণ দেখিবার সৌভাগ্য 
তাহার না ঘটিতে পারে-_সম্পূর্ণ কিন্ত ইহ! একদিন হুইবেই নিঃস্বার্থ 
কর্শিগণের পুণ্যে। এ ধাহার ধারণ! নৈরাশ্ত তাহার অভিধানে নাই। 
নাই বলিয়া শতসহত্র বাধা তুচ্ছজ্ঞান করিতে তিনি সমর্থ ছিলেন। 
নাই বলিয়। কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির পথে 
অগ্রসর হইতেছে। 

কেদারনাথ নিয়মান্তুবপ্তিতার ঘোর পক্ষপাতী ছিলেন-_-আজীবন। মেডি- 
কেল কলেজের ছাত্ররূপে কলেজ ব! হাসপাতালে একদিনের জন্ত অনুপস্থিত 
ব! বিলম্বে উপস্থিত তিনি হন নাই। অন্তান্ত বিধি নিয়মও পালন 
করিয়াছেন_-অক্ষরে অক্ষরে । শিক্ষক ও অধ্যাপকরূপেও দৈহিক 
অসুস্থতা, সাংসারিক বিপদ বা সম্পদ-_কিছুতেই তাহার “হাজিরার 
এতটুকু এদিক ওদিক করিতে পারে নাই--নময়ে যাইয়া তিনি কর্তবা 
পালন করিয়৷ আসিয়াছেন। কনিষ্ঠ কন্ত।র মরণাপন্ন গীড়া ও তাহার মৃত্যু 
এবং পত্ধী ও দৌহিত্রীর মৃত্যুর পরদিনেও কলেজ ও হাসপাতালে যথা- 
সময়ে উপস্থিত তিনি হুইয়াছিলেন। আপনার হূর্ভাগ্যের ফলভাগী 
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অপরকে করিবার তাহার কি অধিকার! অনুপস্থিত হইলে ছাত্র ও 
রোগীর শত অস্থৃবিধা যে! 

নিয়মান্ুবর্তী হওয়াঃ কেদারনাথের পক্ষে ধর্ম ছিল। তাহার অনুভূতি 
অভিজ্ঞত1__মান্ুষকে “মানুষ* করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। পুত্রা- 
ধিক ছাত্রবর্গকে এই ধর্মে অনু প্রাণিত করিতে প্রয়োজন হইলে কঠোরতা 
অবলম্বনেও তিনি পশ্চাদপদ হন নাই। হ্বল্প দিতে কাহারও কাহারও 
চক্ষে এ কঠেরত! অপ্রিয় বোধ হইলেও দীর্ঘ দৃষ্টিতে এই “কঠোরতার 
অন্তরালে কোমলতা, স্নেহ ও আশীর্বাদ ওতঃপ্রোতভাবে বর্তমান । 

কেদ।রনাথের ছাত্রবর্গ ওরূপ “কঠোরতা” সত্ত্বেও তাহার প্রতি অশেষ 
ভক্তিমান। গভর্ণমেণ্ট তাহাকে 0. 1. 02 ও «নাইট? উপাধিদানে 
সম্মানিত করায় ছাত্রবর্গের উল্লাস ও আনন্দোৎসব হইতে তাহা 
প্রতীয়মান। 

শিক্ষাদান ব্যতীত স্তর কেদারনাথ ছাব্রবর্গের খেলাধুলা, থিয়ে ট্রকাল 
ও 19988101) প্রভৃতিতে উৎসাহ দানে বিরত কখনোই ছিলেন না। 
সবল ও স্থস্থ দেহ লাভ করিয়! পাঠ্যজীবন ছাত্রগণ আনন্দে অতিবাহিত 
করে ইহাই তাহার ইচ্ছ৷ ছিল। 

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে “নাইট্‌” উপাধি প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যেই স্তর 
কেদ্ারনাথ ঘোর পীড়াগ্রন্ত হইয়া শধ্যাগ্রহণ করেন! তাহার 
জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়। মরণের সহিত অনেক দিবস যুদ্ধ করিয়া 
কর্শবীর জয়লাভ করেন-_-ভগবৎ চরণে তাহার জন্ত দেশবাসীর আকুল 
প্রার্থনায় । কাজ যে তাহার অনেক বাকি। 

বর্তমান কালের সহত্র সহম্র যুবকযুবতী, বাঁলকবালিকা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছে স্তর কেদারনাথের “হাতে” তাহাদের এবং তাহার্দের জনক- 
জননীর্‌ তে! কথাই নাই তদ্বতীত সহত্র সহ্র নারী 'পুন জীবন” বাহারা 
লাভ করিয়াছে--কেদারনাথের চিকি$সা কুশলতায়-_-তাহারা এবং 
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দেশের বিদ্ধৎ ও ছাত্রমগ্লী এবং তাহার অসংখ্য আত্মীয়, বন্ধু ও 
প্রণংসাবাদী" কেদারনাথের পীড়ার সংবাদে কাতর হইয়! ছুটাছুটি করিয়া- 
ছিলেন। এ চঞ্চলত! কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ ছিল না। ভারতের 
নানা স্থান এবং ইউরোপ আমেরিক। হইতে বার্কাষোগে শুভেচ্ছা! জ্ঞাপন 
ও স্তর কেদারনাথের “সংবাদ* জানিবার আগ্রহ বিশেষহাবে দেখ! 
গিয়াছিল। লোক-হৃদয়ে স্তর কেদারনাথের চিত্র কি ভাবে অঙস্কিত-_ 
ইহা হইতেই বুঝা যায়। 

সংক্ষিপ্তভাবে কেদারনাথের ছাত্র ও চিকিৎসক জীবনের বিশেষ 
বিশেষ ঘটনামাত্র উল্লিখিত হইল। তাহার গার্থস্থা জীবনের প্রয়ে- 
জনীয় কথার আলোচনা কিছু না করিলে চিত্র সম্পূর্ণ হইবে ন1। 
অতি সংক্ষিপ্রভাবে এইবার তাহ! বলিব। 

কেদারনাথের বিবাহ হয় যখন তিনি মেডিকেল কলেজের প্রথম 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্র । পত্বী মামোদিনী হুগলী নিবাসী রাখালচন্ত্র বনু 
সাবজজের কন্তা | ছাত্রাবস্থাতে বিবাহ হওয়য় তাহার পাঠের কোন 
বাঘাতই ঘটে নাই। সকল পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থান লাভই তাহার 
প্রমাণ। 

বিবাহিত ছাত্রের এই সাফল্য ঘটে-_নিয়মানুবপ্তিতার প্রতি পক্ষ- 
পাতের কারণে! লেখাপড়া সশ্ন্ধে বিন্দুমাত্র অমনোযষোগ তাহার 
ছিল না। তদুপরি পত্বী, বয়মে বালিকা হইলেও স্বামীর কর্তব্য কর্মে 
পহায়ই ছিলেন। শিক্ষিতা_যে অর্থে এখন ব্যবহৃত হয় তাহ! তিনি 
ছিলেন--বল! যায় না। প্রাথমিক পাঠার্দি মাত্র আয়ত্তে তাহার 
ছিল। তবে ষে শিক্ষায় নারী জগতপৃজ্য! তাহার কিছুরই অভাব ছিল 
না। ছিল নাবলিয়াই স্বামীর বিদ্যাভ্যাসে অন্তরায় হইয়! দাড়ান নাই। 
এমন স্ত্রীলাভ মহাভাগ্য --সে ভাগ্যে ভাগ্যবান যুবক কেদারনাথ 
হইয়াছিলেন। 
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স্তার কেদার নাথের জ্যোষ্ঠা কন্ঠার জন্ম হয় বিবাহের তিন বংসর 
পরে--তখন তিনি তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র। জনকঙ্জননী-- 
তীহাদের আত্মীয় স্বজন, বদ্ধুবান্ধবের নিকট এই কন্তা “রাণী” বলিয়া 
পরিচিতা। “রাণীর জন্মের ছুই বৎসর পরে তাহার এক সঙ্োদর 
প্রভাস জন্মগ্রহণ করে। সেই বখসরই কেদারনাথ ডাক্তারীর শেষ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! প্ডাক্তার”* আখা৷ লাভ করেন এবং সরকারী 
চাকুরীতে নিযুক্ত হন। ইহার পরে ডাক্তার কেদার নাথের ছুই পুত্র 
ও ছুই কন্ঠা জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের নাম যথাক্রমে, সরযূবালা, 
নীহারবালা, প্রবোধচন্দ্র ও প্রতুলচন্ত্র। 

যাদবরুষ্ণ ছিলেন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । কেদারনাথ "পাশ" হইবামাত্র সম্ স্চ 
চাকুরী লাভ হয় বলিয়া! “সংসার ন্বচ্ছল' হয় ইহা বলাই বাছুলা। অল্প- 
দিনের মধ্যে স্বাধীন ব্যবসায়েও পুত্রের অর্থোপার্জন হইতে আরম্ভ হইল। 
বিপত্বীক যাদবকৃষ্ণ এ যাবৎ একাকী সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়! দিন যাপন 
করিতেছিলেন, জ্যেষ্ঠাবধূর শুভাগমনে ত্বাহাঁব উপর সাংসারিক-পরিচালনার 
কিছু ভার দিয়া কথঞ্চিৎ বিশ্রাম গ্রহণের চেষ্টা তিনি করিলেন তাহাতে 
হইল আরও বিপত্তি। শ্বশুরের সহিত পুত্রবধূর কথা কওয়ার রেওয়াজ তখন 
ছিল না। লোকজনের (পরে পুত্র কন্তার ) মারফৎ বধু “দশবার 
জিজ্ঞাস! করিয়! পাঠাইতেন, "এটা কী হবে, ওট1 কী হবে না" ইত্যাদি। 
আর বিশ্রামকালে বধূর সেই সকল সমন্তার পুরণ করিয়! দিতেন 
যাদবকৃষ্ণ। পুত্র কেদারনাথ দূর হইতে ইহা! দেখিতেন ও আনন্দ 
উপভোগ করিতেন আর অনভিজ্ঞ পত্ধী তাহার এই ভাবে শিক্ষা 
নবিশিণী করিয়া স্বামীর ও শ্বণুরের সংসারে আপনাকে নিয়োজিত 
রাখিতেন।। 

চিকিৎসক হুইবার দশ বৎসরের মধ্যে কেদারনাথ ২২ নং বেখুন 
রোস্থ বাটীখানি স্বেপাজ্জিত অর্থে 'ক্রন করেন। পুত্রের সৌভাগ্যে 
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পিতার আনন্দ আর ধরে না| পিতার আনন্দ পরম আশীর্বাদ বলিয়াই 
পুত্র অনুভব করিলেন । জননীর আশীর্বাদ সেই ভাবে তিনি পাইলেন 
না_-এই ছুঃখ। নিজ পুত্র কন্তার নিকটে কতবার তিনি বলিয়াছেন 
"মা আমার খেটে খেটেই চলে গেল।” মার কথা বলিবার সময়ে কেদার 
নাথের কথা বার্তী বালকের স্তায় হইত । তাহাকে তখন দেখিলে ও তাহার 
কথা তখন গুনিলে সকলেরই মনে হইবে এই কেদারনাথ কেমন করিয়া 
ইঞ্উরোপ, আমেরিকায় পুজা! পাইলেন, কেমন করিয়া! ইনি অতবড় 
কলেজ হাসপাতালের বিলি ব্যবস্থা করেন, লোকে কেন ইহ।কে অত 
সমীহ করিয়া চলে! কেদারনাথ তখন এত উদ্দাস, এত চঞ্চল! 

সম্পত্তি ক্রয় করিবার কয়েকদিন পরেই কেগারনাথের জেষ্ট্যা কন্তার 
বিবাহ কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ডাক্তার কৃর্ধ্যকূমার সর্বাধিকারীর কনিষ্ঠ পুত্র 
স্শীল প্রধাদের সহিত হয়। সে বিবাহ উপলক্ষে যাহা! কিছু করিবার 
করিলেন তাহার পিতা । পুক্রবধূর সাধ ইচ্ছা! জামিয়া লইয়া! খবস্ত যাদব 
কৃষ্ণ ব্যবস্থা যাহা করিবার করিয়াছিলেন। পুত্রবধূ তখন অভিজ্ঞা গৃহিণী 
-পুজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয়ের বাবস্থা তিনি মাথ। পাতিয়৷ লইলেন। 
অভিজ্ঞাগৃহিণীর এ কার্ধ্যও স্বামী লক্ষ) করিলেন__মুখে কিছু বলিতে 
পারিলেন না, আনন্দের আবেগে । 

ডাঃ কেদারনাথকে বাহিরের লোকে তখন জানিত-_পুর! 
দস্বর সাহেব। জাহেবী পোষাক, গম্ভীর প্ররুতি, অল্লভাষী-_তাহার 
কাছে যাইতে লোকে ভয় পাইত। এ সকলই যে সাহেবীয়ানার 
চরম নিদর্শন! কাজ কী '্ঘাটাইয়াঠ। তাহার! সুতরাং চমকিত 
হয় তাহার বাটীতে ৬জগদ্ধাত্রী পুজা হইবে শুনিয়া । এ পুজার ইতিহাস 
উল্লেখযোগ্য । 

নবগৃহ প্রবেশের পর বৎসরে ৬জগন্ধাত্রী পুজার তিন দিন পূর্বে 
প্রাতঃকালে উঠিগ্নলাই প্রতিবাসীর! দেখে ডাঃ কেদারনাথের বাটার সয় খস্থ 
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চত্বরে একখানি জগঞ্ধাত্রী প্রতিমা । সোরগোল হইতেই গৃহস্থ জানিতে 
পারিল-ব্যাপার কী! কেদারনাথ যরাবিহিত করিবার ভার পিতার 
উপর দিয়া নিজ কার্যে বাহির হইলেন। যাদবকৃষ্ণ দেখিলেন ছই দিনে 
পূজার ব্যবস্থা কর সম্ভবপর নহে। সিমলার বাজার তখন ছিল 
তাহাদিগের পুরাতন বাটীর সংলগ্ন। বাঙ্জারের মুরুব্বিদিগকে ভাকাইয় 
তিনি তাহার বিপদের কথ! বলেন এবং প্রস্তাব করেন, «এ পুজা তোমর৷ 
বাজারে কর, পুজার জন্ত টাক! যাহ! চাহিবে আমি দিব।” তাহারা 
এ প্রস্তাবে সম্মত হয় এবং বাজ!রে প্রতিমা লইয়া যায়| ব্যবস্থা স্থচারু- 
রূপে করিয়া যাদবকৃষ্ণ বাটার মধ্যে গমন করিলেন। পুত্রবধূ ধরিয়া 
বসিলেন, “ম। আমাদের বাটীতে এসেছেন, ওরা কেন নিয়ে গেল। 
আমাকে ওই ঠাকুর ফিরিয়ে এনে দিন, আমি পুজী কোর্বব।৮ যাদব- 
কুষ্ণ তাহাকে নানামতে বুঝ|ইবর চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই 'পাগলীবেটা” 
বুঝিল না। তীহার এক কথা, 'ম! এসেছিলেন আমাদের বাটীতে যে।” 
ঠাকুর ফিরাইয়া আনিতে যাদবকৃষ্ণ অগতা! লোক পাঠাইলেন। 
সেখানেও গোল-- ঠাকুর ফিরাইয়! তাহার! দিবে না_বলিল, “তাকী 
হয় মাকে এনে ফিরে দিতে পারি!” পুত্রবধূ সে সংবাদে বিমর্য। 
উপায়! যাদবকৃষ্ণ মাথায় হাত দিয় বসিলেন। অবশেষে অন্ত প্রতিমা 
আনয়ন কর! স্থির হইল। বালক বালিকার আনন্দে গৃহ তখন 
উত্রোল। পুজার আয়োজনে গৃহকত্রীর অসীম উত্তেজনা । এই আনন্দ 
কলরব ও চঞ্চলতার মধ্যে কেদারনাথ প্রথমার্ধ দিবসের কাধ্য সমাপন 
করিয়৷ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন । পিতা পুত্রকে সকল সংবাদ দিলেন 
দ্বিতলে যাইবামাত্র তীহাকে 'বেড়িয়া* পুত্র কন্তাগণ গুভ সংবাদ জ্ঞাপন 
করিল--তাহাদের মুখে হাসি ধরে না । জগজ্জননীর শুভাগমনের পূর্ববা- 
ভাষ যেন তাহাদের নয়নে বনে প্রতিফলিত ! গৃহিণী কোথায় ছিলেন 
স্বরিৎ আসিয়! স্বামীকে বলিলেন, 'পুজে। হবে জান?” ম্বামী বলিলেন, 
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নিশ্চয়, খুব ভাল ক'রে পুজো! কর ।» বলিয়াই পুত্র কন্তার দিকে তিনি 
ফিরিয়া দেখিলেন- আনন্দে তাহার! মাতোয়ারা । পিতা! বিমুগ্ধ__পুজার 
কথাই হইতে লাগিল। এই কেদারনাথে সাহেবীয়ানার দোষারোপ ! 
হরি, হরি ! 

উপর্যশুপরি তিন বৎসর যথাবিধি পূজার পরে যাদবক্ৃষ্ণ লোকান্তরে 
গমন করেন। পুত্র যত বড় শক্তিমান হউন না কেন, মহাগুরু পতনের 
বেগ সহা করা তাহার পক্ষেও দুরূহ । এ ক্ষেত্রেও ভাহ! বটে। সাধৰী 
পদ্দী তীহাকে বলেন, “বাবার শ্রাদ্ধ বষোৎসর্গ ক'রে করতে হবে ।” 
স্বামী বলেন, "ত৷ হবে বৈকি তাহাই হুইয়াছিল। 

বিবাহের সময়ে আমোদিনী “লেখাপড়া” সামান্যই জানিতেন-_-কথিত 
হইয়ছে। শ্বশ্তরালয়ে আপিয়! লেখাপড়া বন্ধ তিনি করেন নাই-_- 
লাগিয়া! থাকেন। লেখাপড়ার যত্ব থাকায় চলনসই শিক্ষা লাভ শীঘ্রই 
হয়। তাহা! নিয়োজিত তিনি করেন--রামায়ণ মহাভারতার্দি পাঠে। 
জগন্ধাত্রি পুজায় তাহার আগ্রহ ও শ্রাদ্ধাদি কার্যে তাহার পুর্ণ আস্থার 
দৃষ্টান্ত _স্বধর্মে তাহার অনুরাগের পরিচয়ই প্রদান করে। “লেখাপড়া, 
শিখিয়! এ অনুরাগ তাহার উত্তরোত্তর বদ্ধিতই হয়। কুলগুরুর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণাস্তে শ্রীমস্তাগবৎ পাঠের আয়োজন তিনি করিলেন। সংস্কৃত 
শিক্ষা কিছু না করিলে পাঠের অস্থবিধা পদে পদে জানিয়। সংস্কৃত শিক্ষা 
করিতে মনোষোগিনী তাহাকে হইতে হইল। গৃহকর্রী দৈনিক 
সংসারিক কাধ্য যথাসময়ে সম্পন্ন করিয়া! পর্যাপ্ত পাঠের সময় 
অনায়াসেই করিয়া লইলেন। যদ্ব সার্থক হয়--ভাগবৎ পাঠে তিনি 
থ্রচুর আনন্দ উপভোগ করেন। ইহার পূর্বে স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনার 
তিনি সাবিত্রীব্রত সংকল্প কৃরিয়াছিলেন। স্বামীর বিন! অন্গমতিতে 
রত” গ্রহ বিধেয় নহে। অনুমতি-তে! আমোদিনী পাইতেনই--আরো 
পাইতেন প্রচুর উৎসাহবাণী। তাহার শিক্ষা-পরিণতির চিত্রাংশ মাত্র 
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এই স্থানে গ্রদত্ত হইল। ম্বধন্শ ও দেশাচারের প্রতি ডাক্তার কেদার 
নাথেরও মনোগতি এই সকল ব্যাপার হইতে অনুমান করিয়া লওয়৷ 
কঠিন নহে। 

হিন্দু গৃহিণীর উপযুক্ত লোক হিতকর কার্যেও আমোদিনীর সবিশেষ 
উৎসাহ দেখা যায়। বৃক্ষ ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা ও কূপ খনন করানর 
উপকারিত1 অশেষ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ন্যায় গ্রীম্মগ্রধান দেশে । 
এ সকল কাধ্যে মহাপুণ্য-_দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতার বিশ্বাস। উন্নতি- 
শীল যুবকদের বিশ্বাসে “ভাটা” পড়িয়াছে বলিয়াই মনে হয়। এই ফলে এই 
নুতন পু্করিণী ও কূপ খনন কর! তে! দূরের কথ! বর্তমান পুষ্ষরিণী আদির 
অবস্থা সংস্ক'র অভাবে শোচনীয় । দেশে ম্যালেরিয়া ও মারিভয় প্রভৃতির 
প্রাতুর্ভাব হয় 'অধিকাংশ ইহারই জন্ত--অস্বীকার করিবার উপায় নাই। 
উন্নতিশীল” জগতের আবর্তনে পড়িয়াও নিজ শিক্ষার প্রভাবে “কাচে 
গেরো” না দিয়া কাঞ্চনের দিকেই ঝুকিয়া পড়েন-_বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা, পুফরিণী 
ও কূপ খনন তিনি করাইয়া! দেন। আমোদিনীর এ বদান্ততা কেবল 
বঙ্গদেশে নিবদ্ধ হয় নাই, সাঁওতাল পরগণাস্থ জামতাড়ার অধিবাসীবৃন্দও 
'আমোদিনী' কুপের জন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। পত্বীর এই সকল 
সাধু অনুষ্ঠানে কেদারনাথ সর্ধাস্তঃকরণে সাহাষ্য করিয়াছিলেন। 

গৃহিণীরপে নানা! কাধ্যে সতত ব্যস্ত থাকিলেও স্বামীসেবার ক্রুটি 
তাহার কখনে! হয় নাই। হ্থীয় সংসারে দ্াসদাসীর অভাব নাই, 
তথাপি সাংসারিক কাধ্যে উদয়াস্ত পরিশ্রমের অবধি তাহার ছিল না, আর 
স্বামীর সুখ স্বচ্ছদত পরিদর্শন সাধবী স্বয়ং ন৷ করিলে তৃপ্তি পাইতেন ন1। 
পতি পুত্রের জন্ত পরিশ্রমে ক্লান্তি বোধ তীহার হইত না। দেবর, 
দেবর জায় ও তাহাদের পুত্র কন্ত। প্রভৃতি এমন কি দাসদাসীর প্রতিও 
কর্তবাঁ পালনে তাহার অখণ্ড দি ছিল। বাহিক আড়ম্বরে আস্তরিকতার 
অভাব পুরণ করিয়া দেওয়া! ছিল তীহাপ্স স্বভাব বিরুদ্ধ। তাছ! করিতে 
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তিনি পারিতেন ন! | কেদার নাথের গৃহে স্থৃতরাং অনাবিল শাস্তিই বিরাজ 
করিত। ঢতাহা৷ ন! করিলে তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভার সম্যক স্ফ্রণ 
হইত কিন! সন্দেহ। 

জেষ্ট্য! কন্ঠার বিবাহের কয়েক বৎসর পরে ডাঃ কেদার নাথের 
দ্বিতীয়! কন্ত! সরযুবালার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে 
কলিকাতা! বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্্র নাথ বস্থুর কনিষ্ঠা কণ্ঠার 
সহিত কেদার নাঁথের জোষ্ট পুত্র প্রভাস চন্দ্রের বিবাহ হয়। 

এই বিবাহের প্রায় এক বৎসর পূুর্ববে ডাঃ কেদারনাথের কনিষ্ঠ 
কন্তা নীহারবাল! টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হুইয়া ইহুলীল1 সম্বরণ করে। 
স্থখের সংসারে মৃত্যু শানিয়! দেয় হুঃখের পশরা। ইহার কয়েক বৎসর 
পুর্ব্বে সন্ত্রীক কেদারনাথ বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত হুইয়াছিলেন। 
তাহার মানসিক শক্তির প্রাচুর্যে রোগ তখন তাহাকে পাড়িয়াও পাড়িতে 
পারে নাই। কম্তুর কিন্ত থাকিয়! যায় । কন্তাহার৷ পিতার মানসিক 
'অবসাদের স্থযোগ গ্রহণান্তর রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। 

দুর্ঘটনার পরে প্রায় এক মাস যাবৎ কর্খবীর কেদারনাথের অবসন্ন 
ভাবের লাঘব বিন্দুমাত্র হয় নাই। সন্তানের শোক এমনি। 
শোকাপনোদনের চেষ্টায় কশ্মবীর কর্মসাগরে বম্প প্রদান করিলেন__ 
আর কাল বিলম্ব না করিয়া । বুথ! চেষ্টা। পিতৃশোক, মাতৃশোক সময়ে 
সব সহিয়! যায়, কিন্ত সম্তান শোক জীবনাস্ত না৷ হইলে বুঝি মুছিবার নহে । 
কেদার নাথের স্বাস্থ্যভঙ্গের সেই সুত্রপাত। আর হতভাগিণী 
জননী কন্তাশোকে উন্মাদিনী। সেই দুঃসহ শোক বাহতঃ মুছিয়! 
তাহাকে ফেলিতে হয়_স্বামীর মুখ চাহিয়া। বৃদ্ধ শোকে জর্জরিত 
জননী কত সহ করিতে পা্রন। রোগ বীজাণু তীহার দেহে লুক্কাইত 
অবস্থায় ছিল' পলে পলে তাহ! বদ্ধিতাকার হইয়া ভীষণ পীড়াদাগ্নক 
হইল। ঃ 
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কন্তার মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যে আমোদিনীর শারীরিক অসুস্থত!' 
বিশেষভাবে দেখা ষায়। ইহার ফল কী হুইবে ভাবিয়। ম্বামী 'শিহরিত। 
ইহার আভাস গৃহিণী ব! অন্ত কাহাকেও ঘুপাক্ষরে তিনি জানিতে কিন্তু 
দিলেন না। রোগ নিবারণে ষথাবিধি চিকিৎস! প্রবন্তিত হইল! তাহাও 
হইল এমন ভাবে যাহান্ে কাহারও মনে ন! হয়--রোগ সাংঘাতিক। 
রোগীনী রোগ যন্ত্রণার উল্লেখ করিয়া মধ্যে মধ্যে অন্ুষোগ করিতেন। 
স্বামী বলিতেন -_“ও ঠিক্‌ হয়ে যাবে'। কায়মনোবাক্যে পত্ধী তাহার 
কথ। বিশ্বাম করিতেন-রোগ যন্ত্রণা লাঘবও হইত অনেকাংশে । 
আশার ক্ষীণ রশি ছিল ডাঃ কেদার নাথের সেইটুকু-সেই অগাধ 
বিশ্বাসের ফলে চিত্তে বল অর্জন করিয়া রোগিনী ষর্দি নিজের রোগ নিজে 
নিরাময় করিতে সক্ষম হন! অভিজ্ঞ চিকিৎসকের এই অভিনব চিকিৎ- 
সায় সাময়িক ফল গুভই হয়। দেহে সাংঘাতিক রোগ, তথাপি সাংসারিক 
পাঠ ও পুজাদি তিনি স্বচ্ছন্দে করিতেন-_বিপুল পরিশ্রম করিয়। স্থান ও 
বাযুপরিবর্তন রোগিনীর স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী হইতে পারে ভাবিয়া 
স্বামী সাঁওতাল পরগণার জামতাড়া প্রদেশে পল্লীভবন নির্মাণ 
করাইয়! দেন। উৎসাহ ভরে, অমোদিনীও সেই পল্লী নিবাসের শ্রীবদ্ধনে 
মনযোগিনী হন--রোগের অস্তিত্ব লইয়া । এই উন্মাদনা এবং পলী ্ত্রীর 
মনোশোভায় পতি, পুত্র, পুত্রবধুং কন্তা, জামাতা, দৌহিত্র ও দোহিত্রী 
সহ মামোদিনী আনন্দে অভিভূতা। ডাঃ কেদার নাথ পল্লীভবন 
নির্দাণে-_চিকিৎসার সাফল্য লাভ করিলেন হাতে হাতে। কিন্তু তাহা 
স্থায়ী হইল না। ২।৩ বৎসরের মধ্যে রোগ বর্ধিতাকার ধারণ করিয়।' 
রোগীকে শধ্যাশায়ী করিল। 

স্বামী তখনও বুঝাইবার চেষ্ট৷ করিলেন, ওঠিক হয়ে যাবে। করিলে 
কী হইবে স্ত্রীর মনে একটা সন্দেহের ছায়া, “এত বড় ডাক্তার উনি, এত 
দিনেও রোগ ভাল হইল না” সেই ইতস্তন্ভঃ ভাবই হয়--“কাল+। ডাঃ. 
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কেদার নাথের এতাবৎ কার্যকরী চিকিৎসার পথে বুহদাকার প্রাচীর- 
রূপে তাহা মাথা তুলিয়! দীড়াইল ৷ সাধারণ চিকিৎস৷ পূর্ণভাবে চলিতে 
লাগিল বটে, কিন্ত রোগিনীর অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল উত্তরোত্তর | 
রোগাপেক্ষা রোগিনীর উৎসাহহীনতা অনিষ্ট সাধিল সমধিক । রোগ 
শষ্যায় পড়িয়৷ কাছে জ্যেষ্ঠ! কন্যাকে থাকিতে হইত--চক্ষুর অন্তরালে 
যাইতে তাহাকে দিতেন না একদগুও | তাহাকে তিনি বলিতেন, "আর 
বাঁচবো ন। আমি*। 

সেই অবস্থায় যথাসময়ে সাবিত্রীব্রত বিধিপূর্রবক অনুষ্ঠিত হইল ব্রত- 
চারিণীর অপুর্ব উৎসাহে । উথান শঞ্জি রহিত স্বাধবী শয্যোপরি উঠিয়! 
বসিয়া স্বামীর পাদপুজ। করিলেন-_-ভক্তিভরে ৷ পুজাস্তে গললম্মীকৃত- 
বাসে প্রণাম করিয়। স্বামীকে তিনি বলিলেন, বল, আমার ব্রত প্রতিষ্ঠ! 
হবে। আশর্ধাদ করিয়। গদগদ-ভাবে শ্বামী বলিলেন, “নিশ্চয়ই হবে' | 
শাস্তির আশায় ভক্তিমতীর নয়ন বদন তখন রঞ্জিত-_স্বামীকে আবার 
প্রণাম করিয়া তিনি শয়ন করিলেন। 

ব্রতের পরে কিছু দিন রোগিনীর অবস্থার সবিশেষ উন্নতি দেখা 
গিয়াছিল। দৌহিত্রী বিজলী ছিল তাহার বড় স্নেহের । ন্ুস্থদেহে 
তাহাকে লইয়া! কত রঙ্গই তিনি করিয়াছেন। শধ্যাশারিনী মাতামহীর 
সাধ্যমত সেব। জননীর কাছে কাছে থাকিয়া সেও করিত। সে ছিল 
হাস্যময়ী। রোগিনীর কক্ষে তাহার সে হাসির রেখাও ফুটিত না । মাত- 
মহীকে অপেক্ষাকৃত সুস্থ দেখিয়! হাসি হাসি মুখে বিজলী তাহার কাছে 
বসিল, কতদিন পরে মাতামহীও হাসিলেন--রঙ্গ করিলেন। অবসাদের 
পরে রোগিনীর এই প্রফুল্লতা সুক্সদর্শা চিকিৎসক কিছু অন্যভাবে গ্রহণ 
করিলেন। 

উন্নতি, স্থায়ী হইল না। রোগিনীর অবস্থার অবনতি হইতে 
ল্/গির ডুতযেগে । এই রোগের,হস্ত হইতে শত সহত্র নারীকে রক্ষা 
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করিয়! যিনি নিরাময় করিয়াছেন তীহারই ভার্ধ্যা চক্ষের সস্থুখে পলে পলে 
মৃত্যুর পথে অগ্রসর আর তিনি হস্তপদ্দাবন্ধ, তাহা রোধ করিবার উপায়- 
হীন। টিউমারের অবস্থ! 'ক।চা” থাকিয়! যাওয়ায় অস্ত্রোপচারের সুযোগ 
তিনি পাইলেন না! । অথচ অস্ত্রোপচার ব্যতীত অন্ত উপায় নাই। এ-কী 
রোগানুরের প্রতিশোধ ! কে জানে ! হাদয়ের জাল। হৃদয়ে আবরিত করিয়া 
সহজভাবে তিনি রোগিনীর কাছে যাইতেন, সহজ ভাবে উৎসাহবাণী 
শুনাইতেন, এই ভাবে আমোদিনীর দিন যখন সংক্ষিপ্ত হইয়া! আসিতেছিল 
সেই সময়ে একদিন স্বামীর কথা, কাণ পাতিয়া শুনিয়৷ সজলনয়নে খ্বামী- 
সোহাগিনী বলিলেন, তুমি আর জালিও না, যাও। দেবতুল্য শ্বামীর 
অন্তরের আল৷ পতিব্রতা অন্থভব করিয়াছিলেন । হৃদয়ের সহিত কী ভীষণ 
যুদ্ধ করিয়! বাহিক আকারে ম্বামী সংযতভাবে তাহার কাছে আসিয়া 
্াড়াইতেছেন, কথা৷ কহিতেছেন স্বাধবী তাহ! জানিতে পারিয়াছিলেন। 
চিরসরল! তিনি । সরল উচ্ছ্বাসে সাশ্র নয়নে শ্বামীর সুখ-ছুঃখের অংশ 
ভাগিনী রমণী শিরোমণি পতি পদে নিবেদন জানাইলেন, “আর লুকাইও 
ন। আমি সব জানি ।” 

স্বামীর যন্ত্রণা লাঘব করিবার জন্তই বুঝি, কালের করাল 
গতিরোধে সেবা পরায়ণ। আর অধিক দিন অপেক্ষা করিলেন না। পতির 
আশীর্বাদে সতী অপরূপভাবে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিয়া দিব্লোকে চলিয়! 
গেলেন। পতিপুত্র কন্তা ও দৌহিত্রাদির আর্তনাদ ফিরিয়াও তিনি 
শুনিলেন ন!। 

এই গার্হস্থ্য চিত্র হইতে কেদার নাথের দ্বেহ, মমতা, কর্তব্য-পরায়ণত। 
ও সহিষু/তার উজ্জল দৃষ্টান্ত পাঠক পাঠিক! প্রাপ্ত হইবেন। গুণবতী পদ্বী 
বিয়োগে তীহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয় অধিকতর ভ্যবে। কর্ণময় জগতে গা- 
ঢাঁলিয়া-দিয়া তাহ! রৌধ করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হুন। সেই চেষ্টার 
ফলে জগতকে ০8696100060 দান করিতে তিনি সমর্থ 


স্যর কেদারনাথ দাস ১৭৫ 


হইয়াছেন। সেই চেষ্টার ফলে 08101011861 1160108] 0011986 আজ 
গোঁরবের উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত। 

পত্বীবিয়োগে সংসারের প্রতিও কথঞ্চিৎ দৃষ্টি তীহাকে রাখিতে হয়। 
পত্বীর মৃত্যুর ছুই বৎসরের মধ্যেই মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিয়! 
তিনি তাহাদিগকে ঘরবাসী করিয়া দেন। মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয় 
ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গ্রসুল্প চন্দ্র মিত্রের কন্তার সহিত এবং তৃতীয় 
পুত্রের বিবাহ হয় ভবানীপুরনিবাসী শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষের জেষ্ট্া 
কন্ঠার সহিত। ইনার প্রায় চারিবৎসর পরে তাহার এক মাত্র দৌহিত্রী 
বিজলীর শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয় বিবাহের অল্লকাল মধ্যে। 
এই ব্যাপারের তিন বৎসর পরে স্যার কেদারনাথ রোগাক্রান্ত হন। 
বাহিক দৃড়ত ও আত্তরিক কোমলতার মধ্যে পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে তিনি 
ক্ষত বিক্ষত। কর্মক্ষেত্রে বীরের ন্যায় তথাপি তাহার অপ্রতিহতগতি। 

স্তার কেদারনাথ ১৯৩৩ শ্রীষ্টাব্বে “18775106188* রোগে আক্রান্ত 
হন। এই রোগে কিছু দিন ভূগিয়! তিনি সুস্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার স্বাস্থ্য একেবারে নই হয়। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কেদার- 
নাথ ব্রন্ধো নিউমোনিয়। রোগে আক্রান্ত হুন। এ শ্বীষ্টাব্বের ১৩ই 
মার্চ সন্ধা! ৬ ঘটিকার সময় তাহার মৃত্যু হয়। যেদিন তাহার মৃত্যু হয় 
সেইদিন প্রাতঃকালে তিনি তাহার পুত্রর্দিগকে ডাকিয়! বলেন বের আজ 
সন্ধ্যায় তিনি দেহত্যাগ করিৰেন। তীহার মুখে সেই কথা শুনিয়! 
তাহার দৌহিত্র দৌহিত্রী, আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল তাহাদিগকে 


আনা হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি পুত্রদ্দিগকে ডাকিয়। তাহার মৃত্যু অস্তে 
যাহা যাহা করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে সমস্ত কথা বলেন। মৃত্যুকাল পর্যাস্ত 
তাহার জ্ঞান অব্যাহত ছিল। 

তিনি কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের 0569010ঘ] 31056010 
এ ৩* ত্রিশ সহস্র টাক। ও উক্ত কলেজে তাহার প্রায় দেড় লক্ষ টাকা! 
মূল্যের রিবাট লাইব্রেরী দ্রান করিয়| ষান। 


১৭৬ বংশ পরিচয় 


তিনি কতিপয় ছুঃস্থ ছাত্রকে নিয়মিত অর্থ সাহায্য করিতেন। তাহার 
তিনি পুত্র--(১) ডাঃ প্রভাসচন্ত্র দাস, তিনি বিলাতফেরত দত্ত চিকিৎসক 
(২) ডাঃ প্রবোধচন্ত্র দাস এম্‌ ও, এম্‌ বি। ইনি ১৯২৭ খ্রীষ্টান্ে এম্‌ বি 
গেবং ১৯৩৪ স্রীষ্টান্দে এম্‌ ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কারমাইকেল 
মেডিকেল কলেজের ধাত্রী বিভাগের চিকিৎসক ( 00890010186) 
(৩ শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্ত্র দাম এম আই আর এ, ইনি বিখ্যাত মার্টিন 
কোম্পানীর রেলওয়ে বিভাগের অভিটর | 


রায় বাহাছুর শ্রীযুক্ত চারুচক্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ওবি ই, বি এ। 

বাঙ্গালীর মধ্যে ধাহার। আপন কর্তব্যনিষ্ঠা, প্রতিভা, কম্মদক্ষতা ও 
কৃতীত্ববলে সরকারী চাকুরীতে নিরস্তর হইতে অতি উচ্চস্তরে উন্নীত 
হইয়াছেন রায় বাহাছুর চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহ।দের অন্ততম | তি 
১৮৮২ শ্রীষ্টাবকেরে ১৮ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা 
রায় বাহাদুর রাধিকা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সি আই ই বাঙ্গালা, বেহার ও 
ছোট নাগপুররের স্কুল ইন্স্পেকটর ছিলেন। রাধিকা বাবু তীহার 
জন্মভূমি নদীয়া জেলার গেৌসাইহুর্গাপুর পরিত্যাগ করিয়া ১৮৫৮ 
খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বাড়ী করিয়া বাস করিতে থাকেন। চারুচন্ত্র হিন্দু 
স্থল ও প্রেসিডেন্দী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন । তিনি স্বর্গীয় বিচারপতি 
স্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র ডাঃ শরচচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যোষ্ঠা 
কন্ঠাকে বিবাহ করেন। বি এপাশ করিয়৷ এম এ বি এল পড়িবার 
সময় চারুচন্দ্র ডেপুটা ম্যাজিষ্টরেটা চাকুরী পান। তখন তাহার বয়স মাত্র 
২০ বৎসর। ১৯১২ সাল পধ্যন্ত তিনি বঙ্গদেশের নানাম্থানে ডেপুটী- 
ম্যাভিষ্ট্রেটা করিয়া বঙ্গ ভঙ্গ রদ হইলে বেহার সরকারের অধীনে 
বদলী হুন। তথায় ১৯২৪ সাল পর্য্যস্ত জেল! ম্যাজিষ্ট্রেটের কাধ্য 
করেন। ১৯২৬-২৮ সাল পর্যন্ত বোর্ড অব রেভিনিউর সেক্রেটারী- 
স্বরূপে কাধ্য করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি ভাগলপুর বিভাগের 
কমিশনার ও ছুইবার ব্রিহছুত বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনাররূপে 
কার্যা করেন। বর্তমানে তিনি ভাগলপুর বিভাগের স্থায়ী কমিশনার । 

চারু বাবু--ছোট ছোট গল্প,এবং ইংরাজী ও বাঙ্গাল! ভাষায় অনেক 
কবিতা লিখিয়! বিখ্যাত হইয়াছেন। তাহার হুই পুত্র (১) শচীপ্রসন্ন বি এ 
ও (২) তারা প্রসন্ন । $ 

১২ 


হাওড় সালিখার “মুখোপাধ্যায়” বংশ । 


এই বংশের পর্ববপুরুষেরা, মুখোপাধ্যায়-বংশের আদিপুরুষ, কামদেব 
পণ্ডিতের বাসস্থান, কলিকাতার সন্নিকটবর্তী .খড়দহ গ্রামেই বাস 
করিতেন। আদিপুরুষ কামদেবের নিকট-বংশধর হুইলেও তাহার সহিত 
এই বংশের ঠিক কত পুরুষের পার্থক্য, তাহ! নিয় কর! কঠিন। পরে 
ইহারা সেখান হইতে ২৪ পরগণ! জেলার ডায়মণ্ডহারবার সাবডিভিশনের 
অন্তত, মগরাহাট ষ্টেশনের নিকটবর্তী রঙ্গিলাবাদ গ্রামে আগমন 
করেন এবং বিবাহ স্থত্রে সেখানেই বসবাস স্থাপন! করেন। তদবধি 
ইহাদের নিবাস সেই স্থানেই। তবে অনেকদিন হইল তাহার! কম্বো" 
পলক্ষে সালিখায় আসিয়া! এখানেই বসবাস স্থাপন! করিয়াছেন । 

স্বর্গীয় রামলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়, এই বংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ । 
তাহার মত ভাগ্যবান ও শ্রেষ্ঠ চরিত্রের লোক অত্যন্ত ছুলভ। 
ভাগোর সহায়তায় ও একনিষ্ঠ সতাসাধনায় সংসারে মান্য যষেকি অবস্থা 
হইতে কি অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে স্বর্গীয় রামবাবুর জীবন তাহার 
আদর্শ উদ্দাহরণ। মাত্র নিজ ভাগ্যবলে, অথবা, মাত্র একনিষ্ঠ সাধনার, 
পৃথিবীতে উন্নতি হয়তো সম্ভবপর হয় না। দৈব ও পুকুষকার উভয়েরই 
প্রয়োজন । একে, অন্তের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই ম্ফুত্তি ও পরিপু্ট 
লাভ করিতে পারে না। ইহাদের কোন্টি অধিক বলবান্‌, এ তর্কের 
মীমাংসা বোধ হয় কোনও দিনই মান্থষের দ্বারা সম্ভব হইবে না। দৈব 
সহারেই হউক, অথব! নাই হউক, সংসারে মানুষ যে অনেকাংশে তাহার 
বিজের ভাগ্যের নিয়স্ত/, হাওড়া সহরের এই শ্বনামধন্ত ্রাহ্মণকুলতিলকের 
জীবনী হইতে আমরা! তাহা দেখিতে পাই । 





৬রামলাল মুখোপাধ্যায় 


হাওড়! সালিখার “মুখোপাধ্যায়” বংশ ১৭৯ 


অতি দ্রীনতম অবস্থার ভিতর তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। কিন্ত 
উত্তরকালে যে সুখ ও সমৃদ্ধির মধ্যে তিনি পরলোকগমন করিয়াছিলেন, 
তাহ! স্মরণ করিলে তাহার স্থির লক্ষ্য এবং অটল প্রাতিজ্ঞার কথ! মনে: 
পড়ে, যাহা পৃথিবীতে একাস্তই ছুর্লভ। 

ইতরভদ্র সকলেই তাহার কাছে সমান ছিল এবং সকলেই তাহার 
নিকট সমান আদর পাইত। ছুঃখীর ছঃখ দূরীকরণের জন্ত তিনি সর্বদা 
গেষ্টিত ছিলেন। কিন্ধ সব চেয়ে লুন্দর ছিল তার হৃদয়, কাহারও উপর 
রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করিলে, তৎক্ষণাৎ মধুর ভাবে, মিষ্টকথায় তাহার 
ভুল বুঝাইয়া দিয়! তাহাকে - সান্তনা দিতেন । - কবির ভাষায়, 
সে হৃদয় ছিল, দ্বজ্ঞাদপি কঠোরানি মৃছুনি কুহ্থমাদপি 1৮ 

১৪ পরগণ! জেলার রঙ্গিলাবাদ গ্রাম তাহার পিতৃ-পিতামহের বাস- 
ভমি। পেই গ্রামে সহায়সম্পদহীন এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ 
ক্বেন। রামলালের পিতামহ ভবানী চরণ প্রায় দেড়শত বৎসর পুর্বে 
এই গ্রামের এক বদ্ধিষু বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশে দারপরিগ্রহ করেন । 


ভবানী চরণের শ্বশ্তর, জামাতার হীন অবস্থার জন্ত কন্তাকে পিত্রালয়ে 
প1ঠইতে অস্বীকৃত হুওয়াতে ভবানী চরণ দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ 
করেন। কিন্তু ফুলশব্যার রাত্রেই দর্পাঘাতে সেই নবপরিণীতা বধূর 
মৃত্যু হয়। অতঃপর তিনিই প্রথম পূর্বপুরুষদিগের বাসস্থান *্খড়দহু” 
তাগ করিয়া প্রথম-শ্বগুরালয় রঙ্গিলাবাদ গ্রামে বসবাস গর্ত 
করেন এবং বন্দ্যোপাধ্যায়ের জামাতাকে আন্দাজ ১৬ বিঘা! জমি 
দান করেন। ভবানী চরণের ছয় পুত্র-গৌর মোহন, গোপী 
মোহন, মদনমোহন, রতনমোহন,'মাধব চরণ ও রামকমল । রামলাল 


কনিষ্ঠ রামকমলের দ্বিতীয় পুভ্তর। রামকমলের প্রথব! পত্বী 
এক পুজ্র গ্রামাচরণকে রাখিয়া অল্প বয়লেই পরলোক 
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গমন করেন। রামকমল দ্বিতীয়বার এক পিতৃ মাতৃহীনা অনাথ৷ 
বালিকাকে বিবাহ করেন। তীহারই গর্ভে জ্যেষ্ঠ রামলাল বাঙ্গলা 
সন ১১৫১ অব্দন কার্িক মাসে সোদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
রামলালের পিতার আথিক অবস্থা! এতই হীন ছিল যে, নবপ্রস্থতার পরি- 
চর্য্যার সামান্ত খরচও তিনি বহন করিতে সক্ষম ছিলেন না। তাই 
'সেই পিতৃমাতৃহীনা অনাথ বালিকাকে সস্তান প্রসবের জন্য তাহার 
মাসীমাতার আশ্রয়ে সোদপুর গ্রামে পাঠাইয়া দেন। রামলালের বাল্য 
জীবন এই সোদপুর গ্রামেই অতিকষ্টে অতিবাহিত হুইয়াছিল। সংসারের 
যাবতীয় কর্ম তাহাকে করিতে হইত | কিন্তু তাহ! সত্বেও পুস্তকপাঠে 
তাহার বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। তাহার মাতুল, অর্থাৎ তাহার মাতার 
মাসীর পুত্র শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র মুখ্যোপাধ্যায় এই পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার 
ভার লন এবং মাতুলালয়ে এই সোদপুর গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিগ্ালয়েই 
তাহার প্রাথমিক বিগ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু পিতৃগৃহের সহিত 
সংম্পশ তাহার চিরকাল ছিল। গ্রীন্মবকাশে ও অন্ান্ত দীর্থাবকাশে তিনি 
মাতার সহিত রঙ্গিলাবাদ গ্রামে যাইতেন। 

বিদ্কালয়ে বালক রামলাল অত্যপ্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ 
করেন এবং তখনকার কালে 10০091016 11017)00107. এর প্রচলন 
ছিল বলিয়! তিনি মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে সন ১৮৬১ খুঃ অবে' বিশ্ববিষ্তা- 
লয়ের গ্রবেশিক৷ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া! ১*২ টাকা! বৃত্তি 
লাভ করেন। তাহার মাতুল কৈলাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তখন হাওড়ায় 
বাস! করিয়া 0810769, 1)00101706 080019877যতে চাকুরী করিতেন। 
পিতা রামকমল পৈতৃক বিষয়াদির ভাগ বণ্টনে তাহার অংশে মাত্র ৩1৪ 
বিঘা! জমি লইয়! রঙ্গিলাবাদ গ্রামে ছুইটি নাবালক পুর ও এক বিধব! 
কন্তাকে লইয়! বাস করিতেছিলেন, যুবক রামলাল ১০২ টাক! বৃত্তি 
পাঁওয়াতে উৎসাহিত হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্ঘয়কে বিস্ভাশিক্ষা দ্বার জন্ত 
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উৎসুক হইলেন। তিনি এঁ ছুইভ্রাতাকে লইয়! কলিকাতায় চলিয়! 
আসেন এবং কলিকাতায় বকুলবাগানে নিজের ছুই ভ্রাতাকে তীহার 
এক জ্যেষ্ঠতাতের বাসায় রাখিবার বন্দোবস্ত করাইয়া তাহাদের বিস্যা- 
লয়ে ভর্তি করাইলেন এবং তীহার বৃত্তি হইতে তাহাদের সকলের বেতন 
দিতে লাগিলেন। তিনি নিজে মাতুল কৈলাসচন্দ্রের হাওড়ার বাসায় 
থাকিয়া [09 ৫০11529 এ 158 4769 01558 এ ভর্তি হইলেন। 
প্রবেশিক] পরাক্ষায় বৃত্তি পাওয়াতে তাহাকে কলেজের বেতন দিতে হইত 
না। 10966 0011966 এ প্রবেশ করিয়া তিনি অত্যন্ত অধ্যবপায়ের 
সহিতই পড়াশুন! করিতেছিলেন। কিন্তু ভাগাচক্রের পাকে এই সময়ই 
তাহার অন্তত্র কর্থক্ষেত্রের স্থচনা হইল। এই সময়ে--যখন ৪ টা পুত্র 
একটী নাবালিক1 বিধবা কন্ত1 ও স্ত্রীকে লইয়া উপার্জনহীন পিত৷ মাত্র 
৪ বিঘা ভূমি সম্বল অত্যন্ত সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মূধ্যে দিন কাটাইতে- 
ছিলেন--তখন তীহার মাতুলের অধীনে এক ২৫২ টাক! মাহিনার 
চাকুরী খালি হইল। তখনকার কালে ৭৭ বৎসর পূর্বে ২৫২ টাকার 
মূল্য এখনকার কালের প্রায় ১০০২ টাকার সমান ছিল। মাতুল এবং 
অগ্ঠান্ত পরিজনবর্গের অনুরোধে এবং সাংসারিক অস্বচ্ছলতার হেতু 
দরিদ্র পিতার সাহাষ্যার্থে যুবক রামলাল ১৬ বৎসর বয়সের প্রারস্তেই 
বিগ্তার্জনের অদম্য আশায় জলাগ্লি দিয়া, এই ২৫২ টাকার চাকুরী গ্রহণ 
করিতে বাধ্য হইলেন এবং তীহার বিদ্যাশিক্ষার এইখানেই সমাপ্তি 
ঘটিল। এখনও তিনি হাওড়ার বাদায়ই থাকিতেন এবং মাহিনার 
সমস্ত টাকাই দরিদ্র পিতার নিকট পাঠাইয়। দিতেন। বৃত্তির দশটাকা, 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পুত্রের ও নিজ ছুই কনিষ্ঠ ভ্রাতার লেখাপড়ায় ব্যর্লিত 
হইত। 

১৬ বৎসর বয়সে চাকুরীতে ভত্তি হইবার পর ১৭ বৎসর বয়সে তিনি 
বিবাহ করিলেন। রঙ্গিলাবাদের নি্ষটবর্তা কালিকাতল! গ্রামের লক্ষমী- 
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নারারণ চট্টোপাধ্যায়ের কন্ঠ শ্রীমতী বিলাসমণি দেবীকে তিনি বিবাহ 
করেন। বিবাহকালে বালিকার বয়স মাত্র ৭ বৎসর ছিল। তাহার 
পত্ধী বিলাসমণি এখনও জীবিত আছেন। চাকুরীতে তিনি শীপ্রই কর্তৃ- 
পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তীহার সাধুতা, কর্মে একাগ্রতা এবং 
শ্রমশীলতার পুরস্কার তিনি অচিরেই লাভ করিলেন। চাকুরীতে ভর্তি 
হইবার পাঁচ বৎসর পরে তাহার মাতুলের মৃত্যু হয়। মাতুল কৈলাসবাবু 
0810060% 10001076 05127)0র বড়বাবু ছিলেন। 10০৫]. এর 
মধ্যেই তীহার বাস! ছিল । সেই বাসাতেই যুবক রামলাল থাকিতেন। 
মাহিন৷ ছাড়! বিনাভাডায় বাসম্থান ও জালানি কাঠ তীহাদের 
সরবরাহ করা হইত! মাতুলের মৃত্যুর পর বড় সাহেব যুবক রামলালের 
কর্মদক্ষতায় সন্তুষ্ট হুইয়! অন্তান্ঠ কর্মমচারীবৃন্দকে অতিক্রম করিয়। এই 
যুবককেই সেই কার্ধে বাহাল করিলেন এবং তৎসঙ্গে তাহার মাহিনাও 
২৫২ টাকা হইতে একবারে ৪৫২ টাকা বৃদ্ধি করিয়! দেওয়! হইল। বলা 
বাহুল্য ষে তখনকার কালে বিনাভাড়ায় বাসা জালানি কাঠ সমেত ৪৫. 
টাকা মাহিনার চাকুরী সমাজে একটা যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা এবং যশের বিষয় 
ছিল। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন কোন দিন রামলালকে লক্ষ্যত্র্ট করে নাই। 
পদগর্ব বা অহঙ্কার কি তা তিনি জানিতেন না। আফিসের বড সাহেব 
হুইতে ডকের কুলী মঙ্জুরদের পর্যন্ত হৃদয় তিনি জয় করিয়াছিলেন । 

ভাই ক্রমশঃ স্থানীয় লোক সমাজে তাহার প্রতিষ্ঠা এবং সালিখায় 
সর্ধদলের ও সকল শ্রেণীর মধ্যে মুখপাত্ররূপে অচিরেই গণ্য হুইয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতি ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সম্পদে বিপদে তাহার 
পরামর্শের জন্ত নিত্য তাহার শরণাপন্ন হইত । মিতব্যরিতা। তাহার জীবনের 
একটি আদর্শ ছিল। এই মিতব্যয়িতার ফলে অন্নদিনের মধ্যেই তিনি তাহার 
সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু অবস্থার পরি- 
বর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তীহার ছঃস্থ আত্মীয় শ্ব্জনের প্রতিপালন কোন- 
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দিন ভূলেন নাই। বিবাহের ছুই বৎসর পরেই তীহার মাতৃবিয়োগ হয় 
এবং সাত.বৎসর পরে পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর তীহ্ার 
বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিন পুক্রকে এবং ছুই কনিষ্ঠ সহোদর ভ্রাতাকে 
নিজের বাসায় রাখিয়া তাহাদের বিগ্/শিক্ষার ব্যয়ভার এবং ভরণ- 
পোষণের সমস্ত ভার তিনি বহন করেন। এক ভ্রাতুষ্পুত্র ও এক 
ভ্রাতাকে 0%070১6]1 11901081 3৫11০০1 হইতে ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ 
করাইয়। স্বগ্রামে চিকিৎসকের বাবসা করিয়া দেন এ.ং একভ্রাতাকে ও 
আর হুই ভ্রাতুণ্পুক্রকে বিদ্যাশিক্ষ! শেষ করাইয়া সংসারে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া 
যতদিন তাহার নিজে না স্বাবলম্বী হয় তাহাদের সমস্ত বায়ভার এ 
সামান্ত আয় হইতেই বহন করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাত। 
মাসিক চারিটাকা মাত্র বেতনে কোনও জমিদারী সেরেস্তায় কাজ 
করিতেন ; সুতরাং তাহার আয় কোনও কাজেই লাগিত না। কাজে- 
কাজেই এ অল্পবয়সেই রামলালকে তাঁহার জোষ্ঠ বৈমাত্রেয় শ্রাতার 


ংসারের ব্যয়ভারও বহন করিতে হইত। 
ডকে বড়বাবুরূপে তিন বৎসর চাকুরী করিবার পর তিনি নিজ 


বাসগ্রামের উন্নতিকল্পে সচেষ্ট হন। রঙ্গিলাবাদে তাহার পৈতৃক! 
ভিটায় মাত্র ছুইখানি ঘর ছিল। তিনি তাহার আমুল সংস্কার করাইয় 
সেই বাটা পাক! একতলা করিয়! ও বহুল পরিমাণে তাহার আয়তন 
বর্ধিত করিয়া, সমগ্র পরিবারের সহিত সেখানে বাস করিতে আরম্ত 
করেন ও ক্রমশঃ স্বীয় উপার্জনের ব্যয়াবশিষ্ট হইতে স্বগ্রামেই সামান্ 


জমিজম। ক্রয় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে যখন তাহার বয়স 
২৫ বৎসর, ১২৭৭ সালের ১৩ই আশ্বিন তাহার একমাজ পু সৌম্য- 
কাস্তি আগুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। এই আনন্দোৎসব চিরম্মরণীয় 
রাখিবার জন্ত তিনি সেই বৎসরই তীহার বংশের লুপ্ত পৈতৃক ৬, 
পূজার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি আজ প্রায় ৬৯ বৎসর যাবৎ 
তাহার গৃহে মহাসমারোহে ৬শবরদীয়। পু! সম্পন্ন হুইতেছে। 


১৮৪ বংশ পরিচয় 


তাহার জীবনে ঠিক এই সময়ে এক ভীষণ হূর্ঘটনা ঘটে। বর্ষা- 
কালে, তাহার কর্মস্থানে ডকের ভিতরে, একদিন প্রায় ৭* ফুট.উচু এক 
মঞ্চের উপর হইতে তিনি হড়কাইয়! পড়িয়! যান। মঞ্চ হইতে খালাসী- 
দিগের নামিবার এক অপ্রশস্ত মিড়ি ছিল তাহ৷ দিয়া তিনি গড়াই 
পড়িয়৷ যান। এই গুরুতর পতন ও আঘাতের ফলে তিনি সারাদিন 
অচৈতন্য থাকেন ও চিকিৎসকের! তাহার জীবনের আশা একেবারেই 


পরিত্যাগ করেন। ধাহার উপর এক বৃহৎ সংসারের যাবতীয় ভার স্তস্ত 
রহিয়াছে, তাহার এই অবস্থায় সংসারে এক বিরাট শোকের ছায়! পড়ে। 


কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ অমূল্য চরিত্রের দ্বারা ভগবান সংসারকে শিক্ষ! দিবার জন্য 
যাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাকে কি উদ্দেশ্য সফল হুইবার পূর্বেই 
টানিয়া লন? শীশ্বরের অসীম করুণায় তিনি সে যাত্রায় প্রাণ 
পাইলেন । 

এই সময়ে তাহার পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়াতে তাহার গৃহে 
স্থান সন্কুলান ছুরহ হইয়! উঠিয়াছিল। সাংসারিক অশাস্তিও এই সময়ে 
তাহাকে ভোগ করিতে হয়। তীহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার পরিবারে যথেষ্ট 
আয়তন বৃদ্ধি হয় ; কিন্তু তাহাদের প্রায়ই কাহারও কোনও আয়ের উপায় 
ছিল ন1। তথাপি তাহারই ভরণ পোষণে থাকিয়! তাহারই রঙ্গিলাবাদের 
বাড়ীতে, তাহার জ্োষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও তাঁহার পরিবারস্থ 
সকলেই, রামলালের সহিত মনোমালিন্তের হৃচন! করেন। 
যাহাকে আজন্ম অর্থ ও সেবার দ্বারা সাহায্য কর! যায় পরিশেষে 
তাহারই নিকট হুইতে অপমান কোন্‌ মান্ষের সহ হয়? কিন্তু তিনি 
স্বীয় অপরিসীম ক্ষমাগুণের সাহায্যে অপমানিত হুইয়াও ক্ষমা! করিতে 


পারিয়াছিলেন। কোনওরূপ বিবাদ বিসম্বাদ না করিয় দ্বনির্শিত 
রঙ্গিলাবাদের সমগ্র বাড়ী তাহাদের ছাড়িয়া! ছিলেন এবং পূর্বাপর অর্থ- 
সাহাধ্যও করিতে লাগিলেন । নিজে তখন সালিখায় চলিয়া আসিলেন, 
এবং জমি ক্রয় করিয়! বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। 
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এইরূপ ক্ষমা, এরূপ অমানুষিক স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে 
ংসারে কয়জন লোক স্বীয় নামের উজ্জ্বল মহিমায় জগৎকে মুগ্ধ করিতে 
পারে? ১৬ বৎসর বয়স হইতে ৩৯ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যাস্ত তিনি চাকুরী 
করেন। তাহার চাকুরী জীবনের শেষভাগে কর্ধীকুশলতার পুরফ্ারের 
একটি ঘটনার উল্লেখ না করিলে তাহার জীবনী অসম্পূর্ণ থাকিবে। 
প্রায় ১৮৭৭।৭৮ খুঃ অব 0810066 [)02177% কোম্পানীর আর্থিক 
অবস্থার অস্বচ্ছল হওয়াতে এবং কোম্পানী বেশী লাভ করিতে ন1 পারাতে 
বিলাঁত হইতে 73081 ০£ 7)1760601:5 এর কয়েক জন সদস্য কোম্পানীর 
হিসাবপত্র এবং অবস্থার অনুসন্ধান করিতে আসেন । তাহাদের উদ্দেশা ছিল 
ব্যয়সংক্ষেপ বা 139661001)77876 1 তাহাদের অনুসন্ধানের ফলানুষায়ী 
তারা সমস্ত কর্মচারীদের বেতন হাস করিলেন, এমন কি স্থানীয় 
1)1196975 গণের 18910701162561010 পর্য্যস্ত হ্বাস করিলেন, কিন্তু বড়বাবুর 
মাহিনার হ্রাস কর! দুরে থাকুক বৃদ্ধি করিয়! দিলেন ! তাহাদের 18৫7০: 
এ তাহার! বড়বাবুর কাজ সম্বন্ধে বলেন, যে তিনি এক ১*জন কর্মচারীর 
কাজ করেন এবং £15610 7১16 ০0£ 1017 99181 15 ০0161) 28001) 10016 
0180 169 ৮৪106,% তাহার পর যতদিন পর্যন্ত এই কোম্পানীর অস্তিত্ব ছিল' 
এবং যতদিন পর্য্যস্ত ইহার একটাও কর্মচারী বিস্কমান ছিল ততদিন পর্ধ্য্ত 
রামলাণ ইহার সহিত সংপ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৩ স্রীঃ অবে যখন 7১০1 
0০0)00159107)979 এই ডক ক্রয় করিয়। লন এবং এই কোম্পানী 
উঠাইয়| দিয়! যেদিন স্থানীয় 1019৫6০: বিলাত যাত্রা করেন সেই শেষ 
দিন পর্য্যস্ত রামলাল ইহার বড়বাবু ছিলেন । 
বিধির অলঙ্ব্য বিধান মানুষের ছূর্বোধ্য ! এই কোম্পানীর অস্তিত্ব 
লোপে রামলালের ভাগ্যাক]শে সৌভাগা সুর্ধ্ের উদয় হইল। এই 
কোম্পানী থাকিলে সার! জীবন বোধ হয় এই চাকুরীতেই তাহার অতি- 
বাহিত হইত। ২৫ বৎসর দাসত্বের পর ৪* বৎসর বয়সে চাকুরীহীন 


উড. , ংশ পরিচক় 


হইয়া সাধারণতঃ মসীজীবি বাঙ্গালী নিস্তেজ ও নিব্বীর্্য হইয়। অন্য 
চাকুরীর সন্ধান করিত। তিনিও যে তার সন্ধান করেন -নাই তাহা 
নহে। ঠিক পয়ের মাস হইতেই অন্য এক 17)০06%1708 কোম্পানীতে 
তিনি ৬০ টাক! বেতনে এক নিয়পদস্থ কর্ধাচারীর পদ লাভ করেন। 
কিন্তু মাত্র এক বাস সেখানে কাজ করিয়! তিনি মনে শান্তি পাইলেন ন!। 
কারণ “0 26181) 05 9০:৮1) 21000169070 91002) 2)10811% 1 নিজ 
আফিসের শীর্যস্থানে পূর্ব্ব জীবন কাটাইয়! তেজন্বী রামলালের অধীনস্থ 
পদে মন টিকিল না। তিনি পদত্যাগ করিলেন এবং স্বাধীন 
ব্যবসায়ের স্ুব্রপাতের চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

প্রথম ২১ বৎসর তিনি বৎসামান্য মূলধনে তাহার চাকুরী জীবনের 
'অভিজ্ঞতার ফলে গঙ্গাতীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন ভক হইতে নীলামের পুরাতন 
দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া, সালিখায় একটী “গোল” স্থাপন করিলেন এবং 
সেই সব ব্যবহৃত ভব্যাদি যথা) দড়ি, 726) 0910%88 এবং লৌহ 
'্রধ্যাদি একত্রে ক্রয় করিয়া পাইকারী দরে বেচাকেনা! আরম্ত 
করেন। মাত্র ২১ বৎসরে এইরূপভাবে কাধ্য চালাইতে চালাইতে 
অন্যান্য ডক কোম্পানীর সাহেবদের সঙ্গে আলাপে তিনি একটা 98:- 
পা819 ও 09681 এবং অন্যান্য দ্রবোর ০:০৫:-৪70001711)8 ব্যবসায় আরম্ত 
করেন। এই কারবারে তাহার প্রথম অংশীদার ছিলেন তাহার বন্ধু জনৈক 
ইংরাজ বণিক 118. 3. 00:1]10প, | ভীবিতকাল পধ্যস্ত এই ছুই 
অংশীগ্গারের মধ্যে কখনও কোন মনোমালিন্য ঘটে নাই। পরপ্পর 
পরম্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার উপর এই ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর 
পরি হইতে থাকে,। সন ১৮৮৫ ধ্ীষ্টাকে এই কারবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। 
পরে 730011107 সাছেবের মৃত্যুর পর *তাছার পুত্রের যখন বিশ্বাসী 
হই পড়িলেন এবং ব্যবসায়ে আর.মনোঁমোগ ফিলেন না! তখন রামলাল 
সাহেবের গুদের সহিত হিসাব. নিকপি "সম্পূর্ণ বুঝাইয়া টিয়া 9%০০1৯1 


প্র চর 21 শা 
০ টি শু 
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হাওড়া সালিখার “মুখোপাধ্যার” বংশ ১৮৭ 


21.00161]98 &০ ৪০০ নামে 01:76:-90172151500 130511088৪ প্রতিষ্ঠিত 
করেন। - আজও সেই কারবার তাহার পৌত্রগণ শ্রীযুক্ত বিজলীকুমার ও 
শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মুখোপাধ্যায় চালাইতেছেন । ব্যবসাক্ষেত্রে “10769 
18 8006 1১856 7১01107৮ এই মন্ত্র রামলাল তাহার জীবনে প্রতিবিষয়ে 
পালন করিতেন এবং তাহার বংশধরগণকে এই শিক্ষা তিনি ভালরূপই 
দিয় গিয়াছেন। বাবসাক্ষেত্রে পরিশ্রমের মূল্য কি তাহাও তাহার 
জীবনী হইতে শিক্ষা করা যায়। তিনি প্রতিদিন প্রানে স্বগৃহে নিয়মিত- 
ভাবে কারবারের খাঁতাপত্র পর্মাবেক্ষণ ও সময় মত 'আফিসে যাইয়। সন্ধ্যা 
পরযান্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ব্যবসাষের নিখুত ও নিয়মিত খাতা- 
পত্র রাখিবার উপকারিতা 'অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী জানেন না বলিয়া! 
বাবসাক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত হন। অনেক বাঙ্গালী বাবসায়ীর খাতাপত্র 
সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পার! যায় ষে তাহাদের খাতা ৩1৪1৫ 
মাস বা ততোধিক যাবত লেখ! বাকী আছে। অর্থাৎ ৪1৫ মাস ধরিয়। তাহারা 
যদিও কাজ করিতেছেন, কাজে তাহাদের লাভ বা লোকসান হইতেছে 
কিনা বলিতে পারিবেন না। কিন্তু রামলাল তাহার ব্যবসায়ে এমন এক 
প্রণালীর উদ্ভাবন করেন যে, পাক খাতা লেখা না হইলেও প্রতিদিন 
সন্ধায় কচ খাত! হইতে সমস্ত দিনের কারবারের কতটাক! নিট লাভ 
বা লোকসান হইল ব্যবসায়ী এক নিমেষে তাহ! জানিতে পারিবে। 1১27)18] 
৯[০০7:০:1০৪ & 8০1। এর ক্রমশঃ শ্রীবুদ্ধি হওয়াতে কিছুকাল পরে, তিনি 
অন্তান্ত পণ্যদ্রব্যের 2179 6০:৪৭ আর একটা কারবার তীহার পুত্রের 
নামে খোলেন-_তাহাও আজ পর্য্যস্ত 4£51)06051) (71007501166 & 
0০171)775 নামে চলিতেছে । এই কারবারে তিনি মাত্র মূলধন 
দিয়াছিলেন। আর এক্জন তাহার বন্ধুকে সেই দোকান চালাইবার 
ভাব দ্দিয়! তিনি তাহাকে অর্ধেকে অংশীদার করিয়া লন। অংশীদারী 
কারবার বাঙ্গালীর চালাইতে পারে না বলিয়৷ আমাদের জাতির 
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ছর্ণাম আছে। কিন্তু এই ছুই অংশীদারের মধ্যে জীবিতকাল পরধ্যস্ত 
কোনরূপ মনোমালিন্য ঘটে নাই। বরং উভয়েরই মৃত্যুর পর উভয়ের 
ছুই পুত্র পরম্পর আজও সে কারবার অত্যন্ত বিশ্বাসের 
সহিত চালাইতেছেন। রামলালের এই নূতন কারবারের অংশীদার 
স্বগীয় বামাচরণ মুখোপাধ্যায় পূর্বে অন্ত একটা দোকানের 
অংশীদার ছিলেন! সেই কারবারের অবস্থা খারাপ হওয়াতে 
তিনি রাঁমলালের শরণাপন্ন হন এবং রামলাল তাহাকে কিছু মুলধন 
দিয়! পুনরায় কারবারে প্রতিষ্ঠিত করেন। আজ তাহার পুত্র শ্রীযুক্ত 
প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ও রামলালের পুভ্র আশুতোষ সেই কারবারের 
মালিক। তাহ।র! আজ দেশে জমি জমা ছাড়। কলিকাতারও ২ খানি 
বাটী করিয়। স্ুথে স্বচ্ছন্দ বববাম করিতেছেন। 

প্রায় ৩৫ বৎসর বয়সে চক্ষুতে ছানি পড়িলে রামলাল কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন! অবসর গ্রহণ করিয়।ও তিনি প্রত্যহ বাটীতে 
বসির কারবারের সমস্ত সংবাদ রাখিতেন এবং পুত্র ও পৌন্রগণকে সকণ 
বিষয়ে উপদেশ ও পগামশ দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে 
আমাদের দেশে ধাহারা স্ব্ুত উপার্জনে অর্থসঞ্চয় করেন তাভার! 
সাধারণতঃ কৃপণ স্বভাবের হন। কিন্তু রামলালের জীবনে তাহার ব্যতিক্রম 
দেখিতে পাই। কার্পণ্য কি তাহা তিনি জানিতেন না; কিন্তু তথ।পি 
মিতব্যয়িতার তিনি আদর্শ ছিলেন। হিন্দুর “বারে! মাসে তের পার্বণ" 
তীহ্ার গৃহে পালিত হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তদুপলক্ষ্যে 
সমাজের ত্রাক্ষণ কায়স্থাদি বহু ভদ্রবাক্তি তাহার বাটাতে নিমন্ত্রিত হইত 
এবং বাটীতে এত বন্ধু বান্ধবকে প্রিতোষের সহিত আহার করাইতে 
তিনি খুব ভালবাসিতেন। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া সালিখার 
সমাজপতির শীর্ষস্থানের মর্ধ্য।দ1 রক্ষা! করিতে তিনি সতত তৎপর ছিলেন ! 
তাহার গৃহে প্রতিদিন সন্ধ্যায় স্থানীয় কিশিষ্ট ভদ্র মহোদয়গণের সান্ধ্য 





বিজন" কুমাল মখোপা ধায় 


শা 
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মজলিশ বসিত। স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের লোকের অভাব অভিযোগ 
স্থ স্ববিধার আলোচনা এবং অগ্রবিধ নিরাকরণের ব্যবস্থা সেখানে 
হইত । 

তাহার কশ্মকুশল জীবনের মধ্যে তিনি তীহার পল্লী ও সমাজকে 
ভোলেন নাই। নিছক অর্থোপাজ্জনের নেশায় পারিবারিক ও সামাজিক 
জীবনের প্রতি কোনদিন তার কর্তব্যের ক্রুটী হয় নাই। দুঃস্থ আম্মীয 
স্বজনগণের অনেককেই তিনি নিজ ব্যয়ে বিচ্াশিক্ষ! দিয়া ও ভরণপোষণ 
করিয়। সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার স্ুবুহৎ পরিবারের মধ্যে 
তাহার নিজের পৌল্র ব্যতীত ও আত্মীয় স্বজন প্রত্যেকের কন্তার বিবাহু 
তিনিই দিয়াছিলেন এবং সমগ্র ব্যয়ভার তিনি নিঙ্জেই বহন করিতেন। 

স্বগ্রাম রঙ্গিলাবাদ গ্রামে তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের 
বাবহারার্থেএক ওষধালয নিজব্যযে স্থাপন করেন, তাহ! অদ্যাবধি 
বর্ধমান । তাহারই চেষ্টায় রঙ্গিলাবাদ গ্রামে প্রথম ইংবাজী স্কুল 
গ্লাপিত হয়। ইহাতেও তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেন। 
তাহার সুযোগ্য পুত্র আশুতোষ পিভার শ্বতি রক্ষার্থে 
মাজ কয়েক বৎসর হুইল, কয়েক সহল মুদ্রা ব্যয়ে এই স্কুলটিকে হাই- 
ঠংলিশ স্কুলে পরিণত করিয়া 1581)01190050, 18%7015] 10905011%] 11 02, 
২০0০0] নামকরণ করিয়াছেন। স্থীয় পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধনে রাম- 
পাল আঙ্গীবন যথাসাধ্য চেষ্টা কনিয়াছেন। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের 
সপ্ত তিনি এক স্ুুবৃহৎ পুঙ্করিণী তাহার গৃহের নিকট প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই প্রকাণ্ড পুঙ্করিণীর জলই গ্রামের লোকেরা পানার্থে ব্যবহার করে। 
£হ। ব্যতিত শালিখার বু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার 
মান্তরিক সহযোগ ছিল।, তিনি স্থানীয় “এ, এস্‌, স্কুল” নামীয় উচ্চ 
*ংরাজী ধিছা/লয়ের সর্ব্বৈব উন্নতি বিধানের জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা! করেন 
এবং পর পর ছয় বৎসর এই স্কুলের কাধ্যকরী কমিটির সভাপতিরূপে 
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নির্বাচিত হন। তিনি সাধারণের উপকারার্থে হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটার 
কমিশনাররূপে দাড়াইয়াছিলেন এবং সর্বাপেক্ষ। বেশী ভোটে নির্বাচিত 
হই! পল্লীর সংস্কারের দিকে তীক্ষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। শালিখার সব্ব 
সম্প্রদায়ের নিকট তীহার মত জনপ্রিয় সে সময়ে কেহই ছিলেন না। 
অতঃপর আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধব পরিবুত হইয়া, একমাত্র পুত্রকে 
রাখিয়া ১৯২২ খৃঃ অবে ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি সঙ্ঞানে গশ্গ।লাভ কবেন। 
তাহার নিষ্পাপ ও কম্ম জীবনের অন্তকরণীয় আদর্শ আজও মুখোপাধ্যাঘ 
পরিবারের প্রত্যহ পালনীয় । 

তাহার পত্বী বিলাসমণি দেবা আজও জীবিতা। তীহ্ার বখঃক্রম 
প্রায় ৮৪ বংসর। পুভ্র আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে 1৮1 
415 পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়া পরে কারবারে যোগদ।ন করিয়া পিত।€ 
নিকট ব্যবসায়ের শিক্ষা লাভ করেন। আজ কয়েক বংসর হুইল তিনি 
তাহার ছুই পুত্রের হস্তে বাবসাযের ভার স্তস্ত করিয়া কারবার হুইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়াছেন । কিন্ত এখনও তানি পিতার পরিত্যক্ত সম্পান্তি ও 
অন্তান্ত বৈষদ্নিক কার্ধ্যাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি বরাহনগরনিবাশী 
& কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্ত! শ্রীমতী উষাঙ্গিনা 
দেবীকে বিবাহ করেন। ইনিও পিতার স্ায় স্থানীয় বু জনহিতক€ 
কার্যে সংশ্লিই আছেন। তিনিও প্রায় ১২ বৎসর হাওড়া মিউনিসি- 
পালিটার কমিশনার ছিলেন এবং এখন হাওড়ার একজন অনারারা 
ম্যাজিষ্ট্রেট । সালিখ। উচ্চ ইংরাজী বিদ্ভালয়ের তিনি সম্পাদক ও 
অন্তান্ত বহু জনহিতকর স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। 

তাহার জ্োষ্ঠ পত্র শ্রীযুক্ত বিজলীকুমার মুখোপাধ্যায় সালিখ। এ. 
এস্‌, স্কুল হইতে 'প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়৷ প্রেসিডেন্সি কলেজে, 
71756 45 পর্য্যস্ত অধ্যয়ন করেন। পরে পৈত্রিক বাবসায়েই যোগদান 
করেন। তিনি স্বনামধন্ত স্বর্গীয় সার গরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের পৌত্রী, 
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স্বগীয় উপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মধ্যমা কন্তা শ্রীমতী 
৬!নুমতী দেরীকে বিবাহ করেন। ইনি হাওড়ার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট 
এবং ৬ বৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশানার ছিলেন। ইনিও বহু জন- 
হিতকর কাধ্যের মহিত জড়িত। হাওড়া সহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্লাব হাওড়। 
নর্থ ক্লাবের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক | 

দ্বিতীয় পৌত্র শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় সালিখ! এ, এস্‌ স্কুল 
হতে প্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়| স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন 
করেন। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৈতৃক ব্যবসায়েই যোগদান করেন। 
তিনি বরিশ! নিবাপী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা 
শ্রীমতী রাজরাণী দেবীকে বিবাহ করেন । অন্নকাল মধ্যেই গ্রথমা পত্বীর 
মৃগা হইলে তাহারই কনিষ্ঠ ভগিনী শ্রীমতী বীপাপাণ্রি দেবীকে বিবাহ 
কবেন। ইনি প্রায় ১২ বৎসর কাল হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটার কমি- 
“নব বে কার্ধা করিয়া অত্যন্ত লোকপ্রিয় হইয়! উঠেন এবং উপস্থিত 
হেন হাওডা মিউনিসিপ্যালিটার স্থষোগ্য ভাইস-চেয়ারম্যান | 

+শিষ্ঠ পৌত্র শ্রীযুক্ত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ও সালিখা এ, এস্‌ 
॥1 হইতে প্রবেশিক। ও প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পাশ 
এবয়া হাইকোটে এটণি ব্যবসায়ে যোগদান করেন। সন ১৯২৬ থুষ্টাবে 
এটধি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়! দ্বিতীয় স্থান অধিকাব 
করেন। পরে তিনি প্রসিদ্ধ পুরাতন এটণি সম্প্রদায় মেসার্স ফক্স এগ 
মগুলে যোগদান করিয়া শর্পদিনের মধ্যেই সেই ফামের অংশীবার হুইয়া- 
'ছুন। ইনি একছন উৎসাহী যুবক এবং সা'লখার বহু জনহিতকর 
অনুষ্ঠানের পরিচালনায় ব্যাপূুত | কলিকাতা হাইকোটে এবং সালিখাব 
যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি অত্যন্ত জনপ্রিয় । ইনি ৬কাশীধামের শ্রীযুক্ত 
স্বরথনাথ বন্য্োপাধ্যায়ের জোঠাকন্য। শ্রীমতী নন্দরাণী দেবীকে বিবাহ 
কবেন। 


রি বংশ পরিচয় 


রামলাল মুখোপাধ্যায়ের ৫টী পৌত্রী। ২জন বিবাহের অল্পদিন 
মধোই পরলোক গমন করেন। অবশিষ্ট তিন জনের মধ্যে জোষ্ঠা তরুবালার 
বিবাহ হইয়াছে খিদিরপুর নিবাসী ৬শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমন 
মোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। ইনি বার্ড কোম্পানীর ক্যাশিয়ার । 
মধাম! সরযুবালার বিবাহ হইয়াছে ইটালী নিবাসী ৬কালী শঙ্কর 
চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ডাক্তার শ্রীযুক্ত হরেন্ত্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। 
কনিষ্ঠ মলিন! দেবীর বিবাহ হইয়াছে ক্ৃষ্জনগর নিবাসী ডাক্তার ৬দীননাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্মল কুমার বন্যোপাধায়ের সহিত । ইনি 
]1)001068 095: 0161061, 

রামলাঁলের জ্োষ্ঠ প্রপৌন্র ( মধ্যম পৌন্র বিজয় কুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র ) 
শ্রীমান্‌ নির্মল কুমার সালিখ! এ-এস্‌, স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও বিস্তাসাগর 
কলেজ হইতে আই-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পিতৃ-ব্যবসায়ে যোগদান 
করিয়াছেন। ইনি 7091)067 10176026010? 3696156108 & 00171067019] 
11269111091709 রায় বাহাছুর স্থরেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীযা কন্তা 
কমল! দেবীকে বিবাহ করিয়াছেন। দ্বিতীয় গ্রাপৌত্র, (জ্যেষ্ঠ পৌভ্র 
বিজলী কুমারের জ্যোষ্টপুত্র ) শ্রীমান্‌ সম্তোষ কুমার, সালিখা এ-এস, 
স্থুল হইতে প্রবেণিক! ও কলিক।ত৷ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই-এ ও 
বি-এ, উত্তীর্ণ হুইয়া) এম-এ, অধ্যয়ন করিতেছেন। তৃতীয় প্রপৌন্র, 
বিজয় কুমারের দ্বিতীয় পুন্র ) শ্রীমান বিমল কুমার প্রেসিডেন্সী কলেজে 
আই-এস সি, অধ্যয়ন করিতেছেন ও চতুর্থ প্রপৌন্র (বিজলী কুমারের 
কনিষ্ঠ পুত্র ) শ্রীমান সরোজ কুমার সালিখা এ-এস. ছ্কুল হইতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হুইয়! প্রেসিডেন্দী কলেজে আই, এ, অধ্যায়ন 
করিতেছেন। 

মুখোপাধ্যায় পরিবার হাওড়ায় বিশেষ সমৃদ্ধ ও প্রতিঠিত। শিক্ষা 
কৃষ্টি ও উদারতা এই পরিবারের বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য। ইহাদের 





বিমল কমার নিম্মল বমার 





সন্ঠোধ কুমার সরেঃজ কুমার 
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অমারিক ব্যবহার সত্যই ম্মরণ করাইয়! দেয়, ব্রাহ্মণের ওঁদার্ধ্য, ধৃতি ও 
ক্ষমার আদর্শ। এই পরিবারের সকলেই সর্বত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়। 
ইহাদের দ্বার আপামর সাধারণের জনা সদাই উন্মুক্ত এবং অবসর সময়ে 
কেহ আপনাকে সাধারণের নিকট হুইতে নিপ্লিগ্ত করিয়৷ রাখেন না। 
পরোপকার, সামাজিকত। ও সহৃদয়তা এই বংশের বৈশিষ্ট্য । রামলালের 
বংশধরগণ সকলেই চরিত্রে ও ব্যবহারে পিতৃপিতামহের বংশ গৌরব 
অক্ষুগ্ন রাখিতে সর্বদা যত্ববান। এইরূপ একটা আদর্শ পরিবারের উন্নতি 
সকলেই কামনা করে। 


১৩ 
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পূর্তবপুক্দিগেল বৎস-লতা 
কা মুখোপাধ্যায় 
৬ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায় 


| | | | | 
৮গৌরমোহন ৬গোপীমোহন ৮মদনমোহন ৬রতনমোহন ৬মাধবচরণ | 
৬রামকমল 
টিন 1 
| | | | 
অঘোরনাথ ৬শ্রামাচরণ ৮ল্লান্মতনাভ্ন ৬নবীনচন্ত্র ৬ডাঃ 
] |  উমেশচন্দ্ 
৬বিনয়__ 
|]. | 1 আশুতোষ | 1777 
না ডাঃ ননলাল ০ ॥ | ৮বীরেন্ত্র হিল 





| | | ূ 
| নগেন্দ্র ষতীন্দ ৬জ্ঞানেন্্ | | কালীপ্রসাদ কালী 


| | | 
বি বঙ্কিমচন্দ্র সাতকড়ি পাঁচকতভি | 
| 
ৰ ৪৪ সিনা 8 
1] | ও |  অশ্রকুমার 
| সম্তোষকুমার সরোজকুমার | 
া 


দি 


রি নির্মলকুমার বিমলকুমার 
1 | | 
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বিহারী লাল ৬ল্ষীরোদ ৬প্রমথ ৬হরিচরণ ৬ননীলাল ৬কানাই 


| 
| 
" ডাঃ গিবীন্ত্রনাথ 
| 
নিরাপদ ভোলানাথ সাল ৃ 
ূ | | | | | 
ক্রু 


রা ৬ ৬ন্ুরেন্ত্র কালিপদ অনুকুল নরে 


| | 
/গোবর্ধন ভোলানাথ 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাদুর সি, আই, ই। 


বঙ্গের বিখ্যাত ব্যবহারাজীব, গন্ধবণিক জাতির গৌরবরবি, বিখ্যাত 
'লেখক রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর ১২৭৪ সালের ২*শে কার্তিক 
মঙ্গলবার প্রাতে কলিকাতা নগরীর চোরবাগান পল্লীর ৩৪নং ভূবন 
ব্যানাজ্জী লেনস্থ বাটাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্ব পুরুষেরা 
হুগলী জেলার অন্তর্গত পাওুয় ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল দূরে দাবড়া 
গোপাল নগরে বাস করিতেন। তারক নাথের পিতামহের পিতামহ 
্ব্গায় কালী প্রসাদ সাধু মহাশয় কলিকাতার চোরবাগানম্থ ভুবন 
ব্যানার্জার লেনে ১২০৪ সালে একথণ্ড জমি ক্রয় করেন। এই হইতেই 
তাহাদের কলিকাতা বাসের সুত্রপাত হয়। 

তারক নাথের পিত! স্বর্গীয় রমানাথ সাধু মহাশয়ের হই বিবাহ। 
প্রথমা স্ত্রী-_ছুইটি কন্তা রাখিয়। অল্প বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে রমানাথ সাধু মহাশয় চু'চুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পীতাথ্বর 
সাহ! মহাশয়ের চতুর্থ কন্ত। শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দেবীর পাণিগ্রথণ করেন। 
এই মাতঙ্গিনীদেবীই আমাদের তারক নাথের মাতা । মাতঙ্গিনী দেবীর 
দুই পুত্রও ছুই কন্ত। জন্মে। পুত্রত্বয় তারকনাথ ও কেদারনাথ এবং 
ছুই কন্ত। স্থখদ। ও স্থুরবালা। ন্ুখদ এখনও জীবিত আছেন। রমানাথ 
সাধু মহাশয় এসরাজ বাজাইতে দক্ষ ছিলেন। 

বড়বাজার সাজুম্ব। পীরের দরগার ভিতর ধারে ফুলপটীতে তারক 
নাথের পূর্ববপুরুষগণের ব্যবসার কেন্দ্র ছিল। এই স্থানে তাহারা 
কবিরাঙগী, হাকিমী ও ডাক্তারীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় গাছ গাছড়া 
রাখিয়। বিক্রয় করিতেন। এই দোকানে ১:১৬ জন লোক নিযুক্ত 





্গীয় রায় তাবক নাথ সাধু বাঠাদ্র, সি. আই. উ. 
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ছিল। সেই সকল গাছ গাছড়! বছুদুর দেশ হইতে আন! হইত এবং 
তাহ! বিক্রয় করিয়৷ বিস্তর টাক! লাভ হইত। এত টাক! লাভ হইত ষে 
তারক নাথের পিতা ও পিতামহ ছুই জনই পান্ধী ছাড়া চলিতেন ন। 
তাহার পিতার যখন অর্থের এইরপ প্রাচ্য সেই সময়ে তারক নাথ 
জন্মগ্রহণ করেন। বাড়ীতে তখন কোন পুত্র সন্তান ন! থাকায় তারক 
নাথের জন্মগ্রহণে বাড়ীময় মহা আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। 

আট বৎসর বয়সে তারক নাথ নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। তারপর 
তারক নাথের বয়স যখন দশ বৎসর, তখন রমানাথ লাধু মহাশয় 
দেহত্যাগ করেন। ফলে তারক নাথ পিতৃহীন অনাথ বালকে পরিণত 
হন। তাহাদের বড়বাজারে গাছ গাছড়া বিক্রয়ের ষে ব্যবসায় ছিল, 
তাহার পিতা যখন রোগশয্যায় তখনই দোকানের তথাকখিত আত্মীয় 
কর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যবসায়টি উঠিয়া গেল। তারক নাথের 
পিতা প্রায় ছুই বৎসর যাবত ভূগিয়াছিলেন সেই সময় বাড়ীতে তাঁহাকে 
সেব| স্গ্রষা করিতে কেহ না থাকায় তারক নাথের মাতুলালয়ে তিনি 
তারকনাথ ও তাহার মাতাকে লইয়া! যান। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর 
তারক নাথের মাতুলের! এরূপ গুরু দাযীত্ব বহন করিতে রাজি হইলেন 
না, ফলে তারক নাথ মাতাকে লইয়া ভূবন ব্যানার্জাঁ লেনের বাটাতে 
ফিরিয়া আমিলেন। 

তাহার মাতুলেরা তারক নাথকে ছুঁচুড়ায় কোন এক আত্মীয়ের 
বাড়ীতে তাহাকে বাতি তৈয়ারী করিবার জন্য মোম পরিষ্কারের কাজ 
জুটাইয়! দিয়াছিলেন। তারক নাথ সেইগুলি মাথায় করিয়া! ছাদের 
উপর লইয়া ষাইতেন, আবার শ্ুকাইয়৷ গেলে ছাদ হইতে নামাইয়া 
আনিতেন। এতঘ্যতীত তীস্থাকে বাড়ীর আবর্জনাও পরিফার করিতে 
হইত। একদিন বালক তারক নাথ ছাদে মোম শুকাইতে দিয়া বসিয়া 
আছেন, এমন সময় ভয়ানক বৃষ্টি আসিল। তারক নাথ মোম গুলি 
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কুড়াইতে কুড়াইতে সামান্ত কিছু ভিজিয়! গেল। ইহাতে তাহার 
মনিবের! বিশেষ অসস্তষ্ট হইয়া তাহাকে মারিয়! তাড়াইয়া দিল। তারক 
নাথ মামার বাড়ীতে গিয়া সমস্ত কথা জানাইলেন, মামারা সে কথায় 
কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা চতুর্দিকে নিরুপায় দেখিয়া তারক নাথ 
কলিকাত! চলিয়া আমিলেন। কলিকাতায় আসিয়া! তিনি মতিলাল 
শীলের অবৈতনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন । তিনি 
৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন, কিস্তু রাত্রিতে পড়িবেন এমন পয়সা ছিল না, 
তিনি গ্যাস পোষ্টের ধারে বসিয়! পড়িতেন এবং এক পয়সার বাজার 
করিয়! তত্বারা ছুই দিন চালাইতেন। 

অতঃপর “জেনারেল এসেছি, ইন্ট্ি টিউসনে” (বর্তমান স্কটিশ চার্চ 
কলেজ ) ভর্তি হইয়া! ১৮৮৮ খ্রীষ্টাৰধে তথ। হইতে এগ্টান্স বা প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন ধএবং দশটাক! বৃত্তিলাভ করেন৷ ১৮৯* শ্রীষ্টাবঝে 
তিনি এফ.এ পাশ করেন । এফ.এ পাঠকালে তিনি কলেজ হইতে 
বাইবেলে প্রথম হুইয়৷ একটি বিশেষ বৃত্তি লাভ করেন। এফ. এ পাশ 
করিবার পর অর্থাভাবে তিনি জোড়ার্সাকো। লাইব্রেরীর সহকারী লাই- 
ব্রেরীয়ানের পদ গ্রহণ করেন ইহাতে তিনি কিছু কিছু অর্থ পাইতে 
লাগিলেন এবং ছাত্র পড়াইয়াও কিছু কিছু পাইতে লাগিলেন! ইহাতে 
নিজের পড়িবার ও পরিবার প্রতিপালনের ব্যয় কিয়ৎ পরিমাণে সংসাধিত 
হইতে লাগিল। বি এ পাশ করিবার পর তীহার সন্ধানে ২৫।৩* টাকার 
ছুই একটি চাকুরীর সন্ধান আসিতে লাগিল; কিন্তু তিনি চাকুরী গ্রহণ 
না করিয়া! বিএল পড়িতে লাগিলেন। ১৮৯৬ শ্রীষ্টাৰকে তিনি সসম্মানে 
বি এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৪--৯৫ গ্রীষ্টাব পর্যযস্ত তিনি হাই- 
কোর্টের "এপিলেট সাইডের* উকিল শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়ের 
*আর্টিকেন্ড ক্লার্ক” ছিলেন। ওকালতী পাশ করিলে কি হয়? হাই- 
কোর্টে অর্থাভাবে তিনি “এন্রোল* হুইতে পারিলেন না, কারণ তাহাতে 
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৫ শত টীকার প্রয়োজন । কাজেই পুলিশ কোর্টে ওকালতী করিতে 
সন্কল্প করিলেন বটে, কিন্তু এখানেও গাউন ইত্যাদিতে ও এন্রোলমেণ্ট 
ফীতে প্রায় শতাধিক টাকার প্রয়োজন। এত টাক! তিনি কোথায় 
পাইবেন? তীহার মধ্যম মাতুল সিভিল সার্জেন রায় সাহেব ব্রজনাথ 
সাহাকে একশত টাকার জন্ত চিঠি লিখিয়৷ তিনি অকুতকাধ্য হইলেন । 
অতঃপর তাহার খুল্পতাতের এক বন্ধু ভগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় তাহাকে 
এক শত টাক! সাহায্য করিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই তারক নাথ সেই 
টাক। শোধ করিয়। দেন। 


বি এ পাশ করিবার পর স্বর্গায় রাধা মাধব সাহার প্রপৌত্রী শ্রীমতি 
সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সহিত তারক নাথের শুভ পরিণয় হয়। শ্রীমতী 
সিদ্ধেশ্বরী রূপে গুণে অতুলনীয় ছিলেন। তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপে 
তারক নাথের গৃহে আইসেন। তিনি যখন “কুমারী” ছিলেন তখন 
তাহার পিতার বাটী উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন তাদের বাটীতে 
হিন্দুর প্রত্যেক পুজা পার্বণ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইত। তাহার 
আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তারকনাথের সংসারের দিন দিন উন্নতি হইতে 
লাগিল। তারক নাথের সংসারে আসিয়! সিদ্ধেগ্বরী দেবীকে শ্বহস্তে সমস্ত 
কাজ কম্ম করিতে হইত, কারণ তারক নাথের অবস্থা তখন স্থৃবিধাজনক 
ছিল না। কিন্তু এত কাজ কম্মের মধে7ও তাঁহার মুখে কখনও বিরক্তির 
ভাব কেহ দেখে নাই। স্বামীকে তিনি সাক্ষাৎ দেবতার ন্তায় ভক্তি 
শ্রদ্ধা করিতেন। এই পদবীর গর্ভে তারক নাথের ছুইটি কন্ত! ও চারিটি 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 


১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তারক নাথ ওকালতী আরম্ভ করিলেন। প্রথম দিন 
কোর্টে যাইবামাত্র সকলে সম্ত্মরে বলিয়া উঠিল, “বেগের ছেলে আবার 
ওকালতী করিতে আসিয়াছে ! যাও না কেন বাবা! মসলার দোকানে 1” 
উকিলগণের এই গ্লেষবানী শুনিয়া তারক নাথের মনে এই সম্বল 
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দুটি হইল যে এই সমস্ত উকিলগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেই 
হইবে। প্রথম প্রথম তারক নাথ নামমাত্র ফী লইয়া ছুই একটী 
মোকদ্দমা যাহা! পাইতেন তাহার পাছে এরূপ খাটিতেন ষে, প্রায় প্রতি 
মোকদ্দমাতেই তীহার জয় হইত।| তাহার ফলে ক্রমে তিনি বড় বড় 
মোকদ্দমাও পাইতে লাগিলেন, সে সমস্ত মোকদ্ামাতেও তিনি জয় লাভ 
করিতে লাগিলেন,” ফলে অর্থও কিছু কিছু বেশী পাইতে লাগিলেন । 
অল্প দিনের মধ্যে তারক নাথের নাম ভাল উকিলকূপে সর্বত্র প্রচারিত 
হুইতে লাগিল, বড় বড় মক্কেল তাহার নিকট আসিতে লাগিল, ক্রমে 
বাঙ্গাল! সরকারের দৃষ্টি তাহার দিকে পতিত হইল এবং বাঙ্গাল! গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে মধ্যে মধ্যে ২১ টি মোকদ্মায় নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। 
তিনি অন্ত কোনরূপ আমোদ প্রমোদে না মিশিয়। রাত্রির্দিন কেবল 
মোকদ্দমার চিন্তা করিতেন এবং রাত্রি ২৩টা পধ্যস্ত আইনের বই 
লইয়া আলোচন!। করিতেন । বস্ততঃ এই সময়ে শ্বীয় ব্যবসায়ে উন্নতি 
করাই ছিল তারক নাঁথের সাধন1। মিঃ হিউম তখন গবর্ণমেণ্টের উকিল 
€7১9110 790860060:) ছিলেন । তিনি হাইকোর্টের সেসনে মামল! 
চালাইতে গেলে তারকনাথ তীহার স্থলে পুলিশ কোটের মামলা 
চালাইতেন। 

১৩২৫ সালের ভাদ্র মাসের শুরুপক্ষে প্রতিপদ দিবসে তারক 
নাথের মাতাঠাকুরাণী ৮গঙ্গালাভ করেন। মাতার মৃত্যুতে তিনি 
শিশুর সায় শোকার্ত হইয়! কীদিয়াছিলেন। বাল্যে পিতৃহীন হওয়ায় 
মাতার ন্লেছ্বেই তিনি লালিত, পালিত, বদ্ধিত এবং শিক্ষিত হইয়া- 
ছিলেন। সেই মাতার মৃত্যুতে তিনি সংসার অন্ধকারময় দেখিলেন। 
তিনি মহামমারোহ করিয়! মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন এবং মাতার নাম 
চিরম্মরণীয় করিবার জন্ত দমদমায় একটি বাগান বাটা ক্রয় করিয়া 
তথায় মাতার নামে একটি পুষ্করিণী গ্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । সেই পু্ষ- 








ব্গীয়া সিদ্ধেশ্বরী দেবা 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাছুর সি, আই, ই। ২০১ 


রিপী, প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি তথায় বিরাট তোঁজনের ও ব্রা্গণ বিদা- 
য়ের ব্যবস্থ! করিয়াছিলেন । 

১৯০৭ সাল হইতে প্ররুতপক্ষে তারক নাথ পুলিশ কোর্টে সরকারী 
উকিলের কাজ করিতে থাকেন। ওকালতীতে যথেষ্ট অর্থাগম হওয়ায় 
তিনি ৯» নং মদন চ্যাটাজ্জি লেনে একটি গ্রাসাদোপম বাটা নিশ্মাগ 
করিয়া! তথায় বাস করিতে লাগিলেন। 

১৯১২ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আসিলে তিনি সরকার 
হইতে ০8116108566 ০01 1)02709 পাইয়াছলেন। এই সার্টিফিকেট দিবার 
কারণ স্বরূপ লিখিত হইয়াছিল--)০: 107%1 200. 095060. 88818. 
65006 60 609 1605] .০0£]9 0? (06:09, তার পরেই তিনি 
দরবার পদক পান এবং ১৯১৬ খ্রীষ্কাবধে “রায় বাহাছুর” উপাধি প্রাপ্ত 
হন। ৃ 

১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ে তারক নাথের সতী, সাধবী, রূপগুণময়ী পদবী 
দিদ্ধেশ্বরীদেবী স্বর্গীরোহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ছুই কন্তা ও চারিটি 
পুত্র রাখিয়া! যান। তীহার স্থতি রক্ষার জন্ত রায় বাহাছুর মধুপুরে 
“সিদ্ধেশ্বরী হূর্থী মন্দির” স্থাপন করেন। ইহার পূর্বে তিনি মধুপুরে 
একটি অট্রালিক! নিশ্বাণ করিয়াছিলেন। তিনি আদালতের কার্যে 
ছুটি পাইলেই এই মধুপুরের বাটীতে যাইতেন। সে সময় তিনি পুত্র 
কন্য। এবং অন্তান্ত আত্মীয়ন্বজন সকলকে লইয়! যাইতেন। 

তিনিই বাঙ্গালীর মধ্যে সর্বপ্রথম সরকারী উকিল ( ৮০119 
ঢ0880060:) ১৯২৪ সালে গবর্ণমেপ্ট তাহাকে “সি আই ই* উপাধি 
ভূষণে ভূষিত করেন। সরকারী উকিল পদে তাহার পূর্বে আর কোন 


বাঙ্গালী নিষুক্ত হন নাই। , ১৯৩৫ সালে তিনি সরকারী উকিলের পদ. 


হইতে অবসর গ্রহণ করেন ' 
সহধর্থিণীয় মৃত্যুর পর হুইতে তিনি সাহিত্য সেবায়. মনোনিবেশ 


২৪২ বংশ পরিচয় 


করেন। তাহার লিখিত প্রবন্ধ, গল্প, উপন্তাস, কবিতা প্রভৃতি ক্ঠলি- 
কাতার বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইত। তাহার প্রণীত (১) 
€ভালানাথের ভুল, (২) মেনকারাণী (৩) খণ মোক্ষ (৪) মহামায়ার 
মহাদানে (৫) হুদ্দদার (৬) স্থৃতি কথা (৭) উপক্ষিতের উপকারিতা 
এই কয়েকখানি পুস্তক সাহিত্য সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে । 
তিনি স্বীয় সমাজের মুখপত্র পগন্ধবণিক” পত্রিকার অন্ততর সম্পাদক 
ছিলেন এবং জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যস্ত *গন্ধবণিক সমাজ” পত্রের সহিত 
সংগ্রি্ট ছিলেন। মায়ের প্রতি তাহার যেরূপ অসীম শ্রদ্ধা ছিল, স্ত্রীর 
প্রতি তীহার যেবধপ প্রগাট প্রীতি ছিল, তত্্রপ ভ্রাতার প্রতিও তাহার 
অপরিসীম স্নেহ ছিল। তিনি দৈনিক যাহ! উপার্জন করিতেন, তৎ 
সমস্ভই আপন ভ্রাতার হস্তে সমর্পণ করিতেন। কোন দিন ভ্রাতার 
নিকট টাকাকড়ির কোন হিসাব নিকাশ তলব করেন নাই। ভ্রাতা 
যাহা করিতেন, তাহাই হুইত, বৈষয়িক কার্য্যে তিনি সম্পূর্ণ নিপিপ্ত 
ছিলেন। অহোরাত্র তিনি আইনের সাধন! লইয়াই থাকিতেন। তাহার 
তায় ভ্রাতৃুবৎসল আধুনিক যুগে বিরল। 

বাল্য ও ছাত্র জীবনে তিনি অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন বলিয়! দরিদ্রের 
মনোব্যথা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করিতেন। কোন দরিদ্র ব্যক্তি 
কোন দিন বিফলমনোরথ হুইয়। তাহার নিকট হইতে ফিরিয় যায় নাই। 
তাহার বনু স্বজাতীয় ছাত্র তাহার বাড়ীতে থাকিয়। শিক্ষা লাভ করিত 
এবং তিনি বহু আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে চাকুরী করিক্কা দিয়- 
ছিলেন। বহু বিধব৷ তাহার নিকট নিয়মিতভাবে মাসিক সাহাযা লাভ 
করিতেন। 10186:106 01)81168108 ৪০180৮র সহকারী সভাপতি- 
পে তিনি বনু অনাথার সাহাবা প্রাপ্তির বাবস্থা করিয়৷ দিয়াছিলেন। 
প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায় হবজাতীয়দের সাহায্যের জন্ত “দরিদ্র ভাণ্ডার” 
স্থাপিত হইয়াছিল এবং তিনি উহ্থার সভাপতি ছিলেন। 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাছবর সি, আই, ই। ২০৩ 


স্বসমাজের উন্নতি বিধান তাহার জীবনের লক্ষ্য ছিল, এতহুদ্দেস্টে 
তিনি গন্ধ'বণিক সমাজের মধ্যে ষে চারিটি বিভিন্ন আশ্রম আছে, তাহার 
বিলোপ সাধন করিয়। যাহাতে পরম্পরের মধ্যে পুত্র কন্তার আদান 
প্রদান হয়, তাহার জন্ত চেষ্টা করেন এবং 785:210116 15 £76667 
6080 07908 এই নীতি বাক্য স্মরণ করিয়। দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য 
নিজের তিন পুত্রের বিবাহ “নাঅ” আশ্রমে দেন । একস সমাজে তাহাকে 
অনেক প্রতিবন্ধকের সন্তুখীন হইতে হইয়াছিল এবং প্রভূত অর্থ ব্যয়ও 
করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়৷ গন্ধবণিক 
সমাজ হইতে বিভিন্ন “আশ্রম” তুলিয়া দরিয়া সকলকে এক করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন 

অতঃপর নান! ধর্্ শান্ত্র অনুশীলন করিয়! তিনি প্রমাণ করেন যে, 
গন্ধবণিকেরা বৈশ্তবংশ সম্ভৃত। যাহাতে গন্ধুবণিকের! বৈস্তোচিত 
ক্রিয়া! কলাপ ও আচরণ প্রতিপালন করেন, তজ্জন্তও তিনি প্রভূত 
চেষ্টা করেন। গন্ধবণিক সমাজের মধ্যে বালবিধবার বিবাহের প্রচলন 
করিবার জন্ত তিনি প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন। গন্ধবণিক মহাসভার 
সন্ভাপতি পদে বুত হইয়! তিনি অকুতোভয়ে তাহার এই সব মতবাদ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। 

তিনি অন্তায়ের মহাঁশক্র ছিলেন ৷ গন্ধবণিক পত্রিকার মধ্যে যখন 
কয়েকটি স্বার্থপর লোক প্রবেশ করিয়। নান! প্রকার অন্তায়াচরণ করিতে 
লাগিল, তখন তিনি সে পত্রিকার সংশ্রব পরিত্যাগ করিয়! নিজেই এক" 


খানি স্বতন্ত্র পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন। 

ভেষজ গাছ গাছড়! সম্বন্ধে তাহার একটি ”নেশা” ছিল। তিনি 
নিজে নানারপ ওষধের গাছ গাছড়। তাহার মধুপুরের বাটীতে রোপণ 
করিয়াছিলেন । একটি গাছ গাছড়ার 7,%১০:৪6০75 খুলিবারও তাহার 
4 ছিল, কিন্তু কুটিল কালের তাড়নায় তাহার সে আশ! পরিপূর্ণ হয় 
নাই। 


২০৪ বংশ পরিচর 


তিনি প্রতিবৎসর মহাসমারোহে নিজ বাটীতে ছুর্গোৎসব করিতেন, 
শেষ জীবনে বিশেষ কারণে উহা! বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
বাটীতে তিনি শ্রীশ্রীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শেষ 
জীবনে শ্রী্রীজগন্নাথ দেবের নিকট থাকিবার অভিপ্রায়ে তিনি পুরীধামে 
একটি বাটা নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বেদাধ্যয়ন করিয়া 
যাহাতে দেশের লোক বেদের মর্ম অনুধাবন করিতে পারে তছদোস্ে 
সরল বাঙ্গ।ল। ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ 
করিতেন। তিনি প্রত্যহ হরিনাম শুনিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন 
বৈষ্ণবকে মাসমাহিনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিদিন আসিয়া 
তাহাকে হরিনাম গশুনাইত। তিনি একসময়ে কলিকাতা কর্পোরেশনের 
কাউন্সিলার হইয়াছিলেন, কিন্ত অন্তান্ত কাউন্সিলারদের সহিত মতের 
মিল ন! হওয়ায় সে পদ পরিত্যাগ করেন। 


লেখা পড়াতে তাহার নিজের অনুরাগ ছিল বলিয়া তিনি চাহিতেন যে 
সকলেই লেখ পড়া শিক্ষা করুক। তাই আজ তাহার পুত্রের! অতুল 
এরশ্বধ্যের অধিকারী হইয়াও সকলেই স্থশিক্ষিত। ব্যবসায়ের প্রতিও 
তাহার বিশেষ অনুরাগ ছিল; ব্যবস! শিক্ষার মানসে তিনি তাহার 
জোষ্ঠ পুত্র অনাথকে বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। 

রায় বাহাদুর বি, এ পরীক্ষার বাঙ্গালার পরীক্ষক ছিলেন এবং 
আইনের পরীক্ষারও পরীক্ষক ছিলেন। 

্বজাতি সেবার ভ্তায় দেশসেবাও তিনি করিয়া গিয়াছেন। দেশের 
যিনি যখন কোন বিপদে পড়িয়! তাহার নিকট আসিয়! উদ্ধারের নিমিত্ত 
প্রার্থনা করিয়াছেন, অমনি তিনি বিশেষ চেষ্ট। করিয়। তাহাকে বিপদমুক্ত 
করিয়াছেন। সাধু তারক নাথ যথার্থ ই তাহার “সাধু” নাম সার্থক 


করিয়! গিয়াছেন। 
১৯৩৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী বাঙ্গালা! ১৩৪৩ সালের ১লা মাঘ 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাছুর সি, আই, ই। ২০৫ 


তারক নাথ রাত্রি ১১ ঘটিকার সময় ইহুলীল! সমাপ্ত করেন। তাহার 
মৃত্যু সংবাদ সহরে রাষ্ট্র হইবামাত্র বছ গণ্যমান্ত লোক তীহার 
বাঁটীতে উপস্থিত হইয়া তাহার মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধ! জ্ঞাপন করেন। 
ধাহারা সেই রাত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে শ্তার 
মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়, স্তার হরিশঙ্কর পাল, অনারেবল এস্‌ কে সিংহ, 
মিঃ এইচ. কে দে, রায় বাহাছুর ভূৃপেন্জ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, রায় বাহাহুর 
কে পি মৈত্র, রায় বাহাছর ডাঃ হরিধন দত্ত, রায় বাহাছুর অমৃত লাল 
মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাত্তর পুর্ণচন্ত্র লাহিড়ী, রায় বাহাছবর জে, সি গুহ, 
রায় বাহাছুর পি, জি, মুখাজ্জী, মিঃ এ কে রবার্টসন প্রভৃতির নাম 
উল্লেখযোগ্য । 

পাবলিক প্রসিকিউটর অফিস, বঙ্গোদয় কটনমিল, স্তাশনাল ইন্‌- 
সিওরেন্দ কোং, পুলিশকোর্ট বার এসোসিয়েসন, জৌড়ার্সাকো। পুপিশ 
ষ্টেশন, চোরবাগান বালক সঙ্ঘ, গন্ধবণিক ছাত্রাবাস, গন্ধবণিক মহাসভা 
ও কলিকাতার মেয়রের পক্ষ হইতে তীহার শবাধারে পুষ্পমাল্য প্রদান 
+র! হয়। 

পরদিবস বেল! দশ ঘটিকায় শব।ধার পট্টবস্ত্র, চন্দন ও পুণ্পে সুসজ্জিত 
কারয়া এক বিরাট শোভাযারা করিয়া সক্কীর্ভন সহকারে নিমতল! 
শান ঘাটে লইয়া যাওযা হয়। তথায় বাহার শবাহুগমন 
ক:রয়াছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে ন্বানান্তে রায় বাহাদুরের পুত্রের 
নুতন বস্ত্র ও নূতন গামছ! দান করেন। 

তাহার মৃত্যুতে বাঙ্কশাল পুলিশ কোর্ট, হাইকোর্ট, রাণী ভবানী 
সবল, প্যারিচরণ বাঁলিক! বিদ্যালয়, মতিলাল শীল ফ্রী স্কুল, স্ঠাশনাল 
ইন্নিওরেন্দ কোং, বঙ্গোদক্ধ কটন মিল, কলিকাতা হোমিওপ্যাথিক 
কলেজ, গন্ধবণিক মহাসভা, গন্ধবণিক ছাত্রাবাস, চোরবাগান সার্বজনীন 
হর্গোৎসব লমিতি, গোবিন্দ সুন্দরী আমুর্বেদ কলেজ, ডিট্ান্ট চেরিটেবল 


ই৩৬ বংশ পরিচয় 


সোসাইটি, গন্ধবণিক পত্রিকা, গন্ধবণিক দ্লাতবা সভা প্রভৃতি স্থানে 
শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল । 

রাণী ভবানী স্কুল, প]ারিচরণ বালিক। বিদ্যালয়, কলিকাত। পুলিশ 
কোর্ট, ভ্তাশনাল ইন্‌ সিওরেন্স কোং, বঙ্গোদয় কটনমিল" মতিলাল 
শীল্‌স্‌ ফ্রী স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ ছিল। 

বৈশ্ব্যোচিত নিয়মে পঞ্চ দশাহে রায় বাহাদুর তারক নাথের শ্রাদ্ধ 
সুসপন্ন হয়। কলিকাতায় ইহার পুর্ব্বে গন্ধবণিক সমাজে পঞ্চ 
দশাহে আর কখনও অশৌচ পালন করা হয় নাই। শ্রাদ্ধ বাসরে 
্থপ্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক কীর্তনকলানিধি শ্রীযুক্ত ভূপেন্ত্র নাথ বন্থু 
ও ময়নাডালের শ্রীযুক্ত রাসবিহারী মিত্র ঠাকুরের পুক্রের! কীর্ভন করেন। 
প্রায় ২ শত পগ্ডিতকে অর্থ ও তৈজস পত্রাদি দান কর! হইয়াছিল: 
বিভিন্ন চিকিৎসালয় ও দরিদ্র ভাণ্ডারে কম্বল, বাসন ও অর্থ দেওয়া! হয় 
অপরাহ্ধে ৫ সহম্র দরিদ্র নারায়ণের সেব৷ হয়। 

শ্রাদ্ধের পরদ্িবস প্রায় এক সহস্র ব্রাহ্মণ মধ্যান্ছে ভোজন করেন 
এবং সন্ধ্যায় বন্ধু, বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সর্বসমেত প্রায় চারি সহস্র 
লোক ভোজন করেন। এক কথায় তাহার সভায় পদস্থ লোকেব 
উপযুক্ত শ্রাদ্ধাদি করিতে ব্যয়ের বিন্দুমাত্র ক্রটি তাহার পুত্রেরা করেন 
নাই। 


শোক সভা । 


বিগত ২৪শে জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় গন্ধবণিক মহ।- 
সভার ও গন্ধবণিক দাতব্য সভ।র ভূতপুর্র্ব সভাপতি এবং গন্ধবণিক পত্রের 
ভূতপুর্ব্ব সম্পাদক ন্বজাতিগৌরব রায় বাহাছ্ুর তারক নাথ সাধু সি, 
আই, ই, মহোদয়ের পরলোকগমনে শোকগ্রীকাশ করিবার জন্ত ২১ নং 
মুক্তারাম রো স্থিত গন্ধবণিক মহাসভ। গৃহপ্রাঙ্গনে একটী সাধারণ সভা! 
হইয়াছিল। 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাছুর সি, আই, ই। ২০৭. 


উত্জ সভায় বহু গণ্যমান্ত শ্বঙ্জাতি উপস্থিত ছিলেন! 


কলিকাতা মহানগরীর মেয়র স্তার হরিশঙ্কর পাল, বৈশ্যরত্ব মহোদয় 
সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন 


মাননীয় সভাপতি মহোদয় সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য সর্বসমক্ষে ব্যক্ত 
করিয়! তাহাদিগকে তীহাদের বক্তব্য বিষয় বলিতে অনুরোধ করেন । 


অতঃপর শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ পাল মহাশয় একটী শোকগা থা পাঠ 
করেন । 


কবিত্র/টা যথারীতি পঠিত হইবার পর শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দত্ত মহো- 
দয় বলেন-_ 


আজ রায় বাহাছুর তারক নাথ সাধু সি, আই, ই, মহোদয়ের 
পবলেকগমনে শোকপ্রকাশ করিবার জন্য আমর! এখানে উপস্থিত 
হইয়াছি ত। মাননীয় সভাপতি মহাশয় পূর্বেই বলেছেন। আজ যিনি৷ 
মামাদের মধ্যে না থাকায় আমর! বিহ্বল হ'য়ে পড়েছি তিনি রায় 
বাহাছুর তারক নাথ সাধু। আপনারা সকলেই জানেন যে তিনি ছুঃস্থ 
শ্রিবারে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভাবলে বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম 
পাব্রিক প্রসিকিউটার হয়েছিলেন। তিনি আজীবন পরোপকার করে 
গিয়েছেন। তিনি কত লোককে যে পুলিসের হাত থেকে বীচিয়েছেন 
তার ইয়ত্বা নাই। তিনি ছিলেন নিরভীক। আবশ্যক বোধে কাহারও 
নিকট মাথা! নত করেননি। উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত থেকেও তিনি 
বাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন। তিনি অনেক সময় 
গেপনে দান করতেন। তিনি ছাত্রদের পড়ার যাতে সুবিধা হয় সেজন্য 
মহাসভ| গৃহে একটী অবৈতনিক কোচিং ক্লাশের বন্দোবস্ত করে 
গিয়েছেন। তিনি দাতব্যসভায় প্রচুর অর্থদান করে গিয়েছেন। তার 
সভাপতিত্বে দাতব্যসভার কাজ অনৈকদুর এগিয়েছিল। 


২০৮ ংশ পরিচয় 


সভাপতি মহোদয়ের অন্থরোধে শ্রীযুক্ত সত্যকুমার দা মহাশয় বলেন, 
তারক বাবুর কথ! বলিতে গেলে অনেক কিছুই বল্তে হয়। তার মত 
মহৎ লোকের জীবনী কি আর বলে শেষ কর! যায়? কোন সময়ে এক 
সভায় তারক বাবু বলেছিলেন, বেণের ছেলে যদি বিলাত ন! যাবে ত 
যাবে কে? সে সময় বিলাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এই নিয়ে 
ব্রাহ্মণ এবং বণিকে অনেকদিন ধরে গোলমাল চলেছিল। কিন্তু সেই 
থেকে বিলাত গেলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তে হত না। বেণের ছেলের 
যাতে লেখাপড়ার সুবিধা হয়, সেজন্য তিনি স্কটিস চার্চ কলেজে বৃত্তি 
দানের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন । দুইজন আই, এস্‌, সি ও দুইজন বি, এস, 
সি-কে এই ষ্টাইপেও দেবার ব্যবস্থা আছে। বৃত্তির বিশেষত্ব এই যে-_ 
৮]91756 10016781008 ছা11] 106 01587) 60 616 02011% 73801] 
১960091505, 

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে শ্রীযুক্ত সত্যপদ দে মহাশয় বলিতে 
থাকেন--- 

আমি বি, এ, পাশ করার পর মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতাম, তিনি 
বল্তেন, “দেখ সত্য, আমি আমার জাতিকে এর চাইতে আর এক ্টেপ 
উচুতে দেখতে চাই। আমি বেনেটোলার অধিবাসিবৃন্দের পক্ষ থেকে 
তার মৃত আত্মার প্রতি আমাদের আন্তরিক ভালবাস জানাচ্ছি। 

অতঃপর নরেন্্নাথ সাধু মহাশয় বক্তংতা। প্রসঙ্গে বলেন, প্ভাই সব, 
এঁ যে হাসি মাখা মুখখানা দেখচ, আজ আর পে নাই। ভায়া নাই! 
আমি এতই হুঃখিত যে, আমার বলবার ক্ষমতা নাই | কেবলই মনে 
হচ্ছে, ভায়। নাই ! তবে ছু'একটা গুণ আপনাদের বলি শুন্থন--তিনি 
বাপ মাকে সাক্ষাৎ দেবতা! বলে মনে কর্তেন। মায়ের আদেশে কত 
বার যে কত লোককে পুলিশের হাত থেকে বাচিয়েছেন, তার সংখ্যা 
কর! যায় না। ৫ 


রায় তারক নাথ সাধু বাহান্বর সি, আই, ই। ২০৯ 


অতঃপর শ্রীযুত গিরিজাশঙ্কর ঘর মহাশয় বলেন-- 

আমি সমগ্র গন্ধবণিক ছাত্রগণের পক্ষ হইতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা 
জ্ঞাপন করিতেছি । মহাভারতের এক স্থানে মহাবীর কর্ণ বলিয়াছিলেন, 
“দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্‌।” তারকনাথ সাধু মহাশয়ও 
তাহা গর্বসহকারে বলিতে পারিতেন। তীহার জন্ম হইয়াছিল সাধারণ 
দরিদ্র পরিবারে, কিন্ত নিজের অসাধারণ অধ্যবসায়ের দ্বার! তিনি গন্ধ 
বণিক সমাজের অন্ততম শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হুইয়াছিলেন। বর্তমানকালে 
যদি গন্ধবণিক ছাত্রদের কেহ আদর্শ স্থানীয় থাকেন, তাহ! হইলে তিনিই । 
তিনি ছাত্রদ্দের সব চেয়ে উপকার করিয়াছেন, তাহার জীবনের দৃষ্টাস্ত 
দেখাইয়া__পহে তরুণ ছাত্র-_মাভৈঃ ! পৌরুষ অবলম্বন কর) সিদ্ধি 
করায়ত্ত।” তীর মত মহাপুরুষ আর কখনও এই জাতিতে জন্মিবে কিনা 
বলা কঠিন। 

শ্রীযুক্ত অনাথনাথ সাহা৷ মহাশয় তারক বাবুর জীবনী সম্বন্ধে যে 
সারগর্ড প্রবন্ধ লিখিয়! আনিয়াছিলেম, তাহা তাহার অনুরোধে বিপুলবাবু 
পাঠ করেন। 

অতঃপর শ্রীযুক্ত দেবনাথ দাস মহাশয় বলেন -- 

তারক বাবুর সব গুণ বলে শেষ করা যায় না। তিনি অনেক 
কুসংস্কার সংশোধন কর্বার চেষ্টা করে গিয়েছেন। সেজন্য আমর! তার 
কাছে চিরখনী। বিধবা! বিবাহ তিনি সমর্থন করতেন । আমাদের 
সকলেরই কর্তব্য তার স্বতি রক্ষার কোন ব্যবস্থা করা। ভগবানের 
নিকট আমর! তার আত্মার শাস্তির জন্ প্রার্থন! কর্ছি। 

দেবনাথ বাবুর বক্তৃতা শেষ হুইবার পর, শ্রীযুক্ত নির্শলচন্ত্র সাধু 
মহাশয় বলিতে থাকেন--” 

ধার শ্বতি তর্গণ বাসরে" আজ আমর] উপস্থিত, তাঁর গুণ-গরিমা 
কোন গন্ধবণিকের অবিদ্দিত নাই ।, গীতায় আছেস্ 


১৪ 


২১২ বংশ পরিচয় 


পরিত্যাগ করেছেন। আর জীবনে এতদুর উন্নতি করেছিলেন যে, তিনি 
স্কটিস চার্চ কলেজে দরিদ্র বালকের লেখাপড়ার সুবিধার জন্ত ৪টা বৃত্তির 
ব্যবস্থা! করে গিয়েছেন। প্রথমে যখন ওকালতি আরম্ভ করেন, তখন 
খুব সামান্ত ফি নিতেন। পরে একদিন এমন এল, যেদিন কেউ তার 
সমকক্ষ ছিলেন না। গবর্ণমেণ্ট তার কার্ধ্যকুশলতা দেখে ইংরেজের 
পরিবর্তে তাকে সর্ধপ্রথম বাঙ্গালী পাবলিক প্রসিকিউটার করেছিলেন, 
তাঁর ওকালতির শেষ সময়ে তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করেন 
এবং নানাপ্রকার পুস্তক প্রণয়নপুর্বক সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করে গিয়েছেন | তাঁর কর্তব্যনিষ্ঠ, ধরন্মনির্ভরতা ছিল অসাধারণ । 
্ত্রী-বিয়োগে পুত্রকন্তার্দিগকে মাতৃবিয়োগজনিত ছুঃখ বুঝতে দেন নাই। 
আমার মনে হয় যদিও তিনি আজ ধরাধামে নাই, তথাপি তার আত্ম 
এখানে উপস্থিত আছে। তার স্মতিরক্ষার জন্য আমাদের ব্যবস্থা কর! 
আবশ্তক । আমাদের সমাজে যে সমস্ত শাখা ছিল, সেগুলি তিনি এক- 
করার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করেছিলেন । তার দান ছিল অপরিসীম 
বিধবা! এবং নিরাশ্রয়দের জন্ত তীর প্রাণ ম্বতঃই কেঁদে উঠত। আমাদের 
গন্ধবণিক-দাতব্য সভাও তার কাছে চির খণী। 

অতঃপর সভাপতি মহাশয় প্রস্তাব করেন £-- 

১। গন্ধবণিক জাতির শ্রেষ্ঠরত্ব, সমাজলেবী, বিছ্যোৎসাহী, শ্বজাতি- 
প্রেমিক রায় বাহাছুর তারকনাথ সাধু সি, আই, ই, মহোদয়ের পরলোক 


গমনে সমগ্র গন্ধবণিক জাতির পক্ষ হইতে প্গন্ধবণিক-মহানভা,* গন্ধ- 
বণিক দাতব্য সভ1” ও প্গন্ধবণিক পত্র” কর্ডুক আহত সাধারপ সভান্ব 
সমবেত গ্বজাতিগণ রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিতে- 
ছেন। রায় বাহাছুর উক্ত প্রতিষ্ঠ।নত্রয়ের কর্ণধার থাকিয়! জাতির লুপ্ত 
গৌরব উদ্ধার করিবার জন্ত যে প্রাণপণে" চেষ্টা করিয়াছেন এবং 
সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে যেরপ আকর্শ দেখাইয়াছেন, তজ্ন্ত 


তাহার প্বজাতিগণ চিরকৃতজ্ঞ থাফিবেন 1 


রায় তারক নাথ নাধু বাহ্াছুর সি, আই, ই। ২১৩ 


২। রায় বাহাছরের শোকসন্তপ্ড পরিবারবর্ণের প্রতি এই সভার 
আন্তরিক সমবেদন! জ্ঞাপন করিয়া উপরিউক্ত মন্তব্যের প্রতিলিপি' 
তাহার জোষ্টপুত্র শ্রীযুক্ত অনাধ নাথ সাধু মহাঁশয়কে প্রেরণ করা 
হউক। 

সকলে দণ্ডায়মান হইয়! গ্রস্তাব সমর্থন করেন। 

শ্রীযুক্ত কানাই লাল দত্ত মহাশয় কর্তৃক সভাপতি মহাশয়কে ধন্ত- 
বাদ জাপন করা হয়। 

অতঃপর :সভাভঙ্গ হয়। 

রায় বাহাছুরের মৃত্যু উপলক্ষ্যে তদানীন্তন চিফ প্রেসিডেন্দী ম্যাজিষ্ট্রেট 
অনারেবল মিঃ এস, কে সিংহেব সভাপতিত্বে এক শোক সভ! হইয়াছিল। 
সভায় বায় বাহাদুর পি, ক্রি মুখোপাধ্যায়, মিঃ কে, দি, গুপ্ত, গবর্ণমেন্ট 
কাউন্সিল মিঃ এ, কে, বন্ধু প্রভৃতি শোক প্রকাশ করিয়! বক্তৃতা করেন। 
ম্যাজিষ্রেট মিঃ সিংহ. বলেন-_. 
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রায় বাহাদুর তারকনাথ যেমন অসামান্ত মেধাবী ছিলেন, নিজে 
যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা সকলকে আশ্চাধ্যন্বিত করিয়া- 
ছিলেন, তাহার মৃত্যুর পরও তেমনি পঞ্চদশাহ অশৌচ পালিত হইয়! 
ত্ীহাকে অমর করিয়৷ তুলিল। তিনি চিরকালই বৈশ্ঠ বলিয়া! নিজের পরি- 
চয় দিতেন এবং বৈশ্লে।চিত সকল কর্মই করিতেন এবং ফলে যাহাতে 
গন্ধবণিক জাতি মাত্রেই পঞ্চদশাহ পালন করেন, ইহাই তাহার আস্তরিক 
ইচ্ছা ছিল। একটী উদ্বাহরণই ইহার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। শ্রদ্ধেয় 
৬অবিনাশ বাবু যখন মার! যান, রায় বাহাদুর তখন খুব কঠিন পীড়ায় 
আক্রান্ত হুইয়া উত্থানশক্তি রহিত। এরূপ সময় তাহার পুত্র তাহাকে 
জানাইল যে বাকুড়ায় অবিনাশ বাবুর পুত্রের পঞ্চদশাহ অশৌচ পালনের 
কথা বলায় তথায় ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে । ইহা শুনিয়া রায় 
বাহাছর তাহার পুত্র জলধিকে বলিলেন “তুমি নিজে বীকুড়ায় যাইয়া 
যাহাতে সেখানে পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করা হয়, তাহার চেষ্টা কর 
এবং এটা হওয়া চাই ।” পুত্র জলির এরূপ অবস্থা যে পিতাকে ছাড়িয়া 
কোথাও বাহির হইবার উপায় নাই। এমন কি তাহার কোর্টে বাহির 


রায় তারক নাথ সাধু বাহাছুর সি, আই, ই। ২১৫ 


হওয়াও বন্ধ। সুতরাং জলধি তে! পিতাকে ছাড়িয়৷ যাইতে একেবারেই 
নারাজ। কিন্তু পিতা তারকনাথ বলিলেন, “তুমি আমার জন্ত ভাবিও 
না। যেখানে উদ্দেন্ত সং সেখানে কখনও ভগবান কুফল দেন ন|। 
'আমার কিছু হুইবে না তুমি শীঘ্র বাকুড়ায় চলিয়া যাও।” পুত্রকে বাধ্য 
হইয়৷ বীকুড়ায় যাইতে হইল এবং তথায় অবিনাশ বাবুর শ্রাদ্ধকার্ধ্য 
শেষ করিয়! তবে ফিরিতে হইল। ইহা! হইতে বুঝা! যাইতেছে পঞ্চদশাহ 
অশৌচ পালন বা! বৈশ্যোচিত আচার ধন্ম পালনে স্বর্গীয় তারকনাথের 
কিরূপ আগ্রহ ছিল এবং বলিতে এই ছুঃখের মাঝেও আনন্দ হয় ষে, 
তারকনাথের মৃত্যুর পর তাহার উপযুক্ত পুত্রগণ পিতার আকাজ্জা অন্থু- 
যায়ী পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন করেন। ইহাই .কলিকাতায় সর্বপ্রথম 


পঞ্চদশাহ অশৌচ পালন । 
রায় বাহাছুরের চারিটি পুত্র শ্রীমান অনাথ নাথ, শ্রীমান জলধিনাথ, 


শ্রীমান অমিয় নাথ ও ভ্রীমান মিহিরনাথ সাধু । অনাথনাথ 2৮079 
[109010108 (010)092)7র 91990191469 ও বঙ্গোদয় 0০06602 
111]এর একজন উদ্ভোক্ত1। জলধি বাবু এডভোকেট ও তীয় পিতৃেব 
প্রতিষ্ঠিত প্গন্ধবণিক সমাজ” পত্রিকার সম্পাদক । অমিয় বাবু ও 
এডভোকেট এবং 232810108] 17088:60৪এর কেশিয়ার এবং মিহির 
বাবু &77%30)90 [09079006 কোম্পানীর 3790181 46০0৮. 

রায় বাহাছবরের ছুই কন্তা ; জ্যেষ্ঠ কন্তা বিধবা; তাহার বিবাহু 
হইয়াছিল হাইকোর্টের উকিল বিভূতিভূষণ সাহার সহিত, কনিষ্ঠ 
কন্তার বিবাহ হইয়াছিল, সাবডেপুটা কলেক্টর শ্রীযুক্ত সুশীল কুমার সাহার 
সহিত, কন্তাটা এক্ষণে মৃত|। 

রায় বাহাদুরের মৃত্যুতে সত্যই বঙ্গদেশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। 
তিনি আরও কিছু দিন বীচিয়। থাকিলে বঙ্গ সাহিত্যের ভাগ্ীরে বু 
অমূল্য সম্পদ দান করিতে .পারিতৈন। বতদিন বাঙ্গাল! সাহিত্য থাকিবে 


২১৬ বংশ পরিচয় 


ততদিন তীহার নাম চিরশ্মরণীয় হইয়া থাকিবে । তাহার মাতৃপিতৃ- 
ভক্তি সকলের আদর্শস্থানীয় হওয়া কর্তব্য । তাহার ন্যায় কয়জনে এ সং 
সারে দারিদ্রের নিয়স্তর হইতে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত হইয়া- 
ছেন? তিনি যে শুধু লেখক ছিলেন তাহা নহে, একজন উচ্চ দরের 
বাগ্রীও ছিলেন। পুলিশকোর্টে তাহার সওয়াল জবাব ও বাগ্সিত! শুনিবার 
জন্ত বছ লৌক সমবেত হইত। নূতন উকিলের! তাহার সওয়াল 
জব|বের সময় উপস্থিত হইয়। মোকদাম| পরিচালন প্রণালী শিক্ষ! করি- 
তেন। বড় বড় ইংরাজ ব্যারিষ্টারও তাহার ইংরাজী শবের উচ্চারণ 
ভঙ্গী, অপূর্ব বাক্য-বিন্যাস ও ইংরাজীসাহিতযে পাণ্ডত্য দর্শনে 
বিমোহিত হইতেন। তিনি দেবদ্ধিজ, বৈষ্ণব প্রভৃতির পরম ভক্ত ছিলেন। 
সুখের বিষয় তাহার পুত্রের! সকলেই পিতার যাবতীয় মদ্গুণের অধিকারী 
হুইয়াছেন। ভগবান 'ঠাহাদিগকে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করুন। 


স্বর্গীয় নীলকমল মুখোপাধ্যায় 


স্বগায় নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় বর্ধমান জেলার কাটোয়া 
মহকুমার অজয় তীরবর্তী পুরুলিয়৷ গ্রামে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাবের মার্চ মাসে 
জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় উচ্চ শ্রেণীর কুলীন বংশ- 
সম্ভৃত। নীলকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে, 
তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্দী কলেজে ভর্তি হন। তিনি গবর্ণমেণ্ট 
বৃত্তি লাভ করেন। কলিকাত। বিশ্ববিগ্থালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে তিনি 
কলেজ পরিত্যাগ করেন। তিনি স্বর্গীয় ্বারকানাথ ঠাকুরের পৌব্রীকে 
বিবাহ করেন । 

তাহার পূর্বপুরুষের মুসলমান নবাবদের অধীনে কাজ করিতেন 
এবং সে সময় তাহার! ধনী বলিয়! বিবেচিত ছিলেন। তাহার পিতামহ 
/রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইষ্ট ইণ্ডিয়। কোম্পানীকে নীল ও রেশম 
সরবরাহ করিবার প্রধান কণ্টাক্টর ছিলেন এবং এই ছুই ব্যবসায় 
কোম্পানীর এক চেটিয়া ছিল। রাজবল্লভের ৯১০টি রেশমের কারথানা 
ও অনেক নীল কুঠী ছিল। ইহা! ছাড়! তাহার জমিদারীও ছিল। ইন্ট- 
ইঞ্ডিয়া কোম্পানী নীল ও রেশমের এক চেটিয়া ব্যবসায় পরিত্যাগ 
করিলে রাজবল্লভ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বহু টাকা ক্ষতিগ্রস্ত হন। 
কলিকাত! বাশতলা৷ স্্টে তাহার সওদাগরী ও এজেণ্টগিরি ব্যবসা ছিল। 
সেই সময় তিনি গবর্ণমেপ্ট লটারীতে এক বৎসর এক লক্ষ টাক পাইয়া- 
ছিলেন । ৪ 

নীলকমল বাবুর পিতা নীলমাধব মুখোপাধ্যায় মহাশয় হিন্দু কলেজে 
শিক্ষ। করেন। তখন হিন্দু কলেজ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কলেজ ছিন। 


২১৮ ংশ পরিচয় 


তিনি পাঠ সমাপ্ড করিবার পর গবর্ণমেন্টের শীসন বিভাগে প্রবেশ করেন, 
তখন লর্ড বেটিস্ক কেবলমাত্র শাসন বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। 
তিনি ৪০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন । নীলকমল বাবু হিনদুস্থান 
ব্যাঙ্কিং ফার্মে প্রবেশ করেন এবং হাইকোর্টের একজন এটর্ণীর 
আর্টিকেন্ড ক্লার্ট হন। কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়ায় পরে 
তিনি ব্যাঙ্ক অব হিন্দৃস্থানে (চায়না জাপান লিমিটেড ) প্রবেশ করেন। 
কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি ব্যাঙ্কের প্রথম সহকারী ব| দেওয়ান হন। 
চাকুরীতে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি ব্যবস! করিবার জন্ঠ পাবনায় যান এবং 
তথায় দ্বারকান।থ ঠাকুরের জমিদারীর ম্যানেজিং ট্রার্টিগিরি লইতে বাধ্য 
হন। পরে তিনি কলিকাতার মেসাস” গ্রেহাম এও কোংর কার্যে প্রবেশ 
করেন। গ্রেহাম কোম্পানীতে মুচ্ছ,দ্দী হইয়! প্রবেশ করিয়া শাস্তিপুর 
কৃষ্ণনগরে তাত লইয়! আসিয়! প্রথমে বিলাতে সেই তাত প্রেরণ করেন। 
বিলাত হইতে সেই তাতের দ্বারা কাপড় তৈয়ারী হইয়া আসিত। তিনি 
কেরোসিন তৈলেরও চীফ এজেন্সী লয়েন। এই উপলক্ষে তিনি বনু 
বেকার লোককে এজেন্সী দিয়া অন্নেব সংস্থান করিয়। দিয়াছিলেন । ইহা! 
ছাড়া তিনি চিনির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন। তাহাতেও অনেক বেকার লোকের 
সংস্থান হইয়াছিল । তাহার কারবার বাঙ্গালা, দিলী, আসাম, যুক্তপ্রদেশ 
গ্রভৃতি স্থানে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এঁ সমস্ত স্থানে তিনি বনু 
লোককে চাকুরী দিয়! প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তীহার দুইটি পৌন্র 
ছিল; স্বর্গীয় নরনাথ মুখোপাধ্যায় ও নীলানাথ মুখোপাধ্যায় ৷ নরনাথ 
বাবু ১৮৭৬ খ্রীষ্টাবে জন্মগ্রহণ করেন। নীলকমল বাবুর পরলোক 
গমনের পর তিনি ( নরনাথ বাবু ) তীহার কাধ্য চালাইয়াছিলেন এবং 
তিনি পেট্রোলেরও উক্ত গ্রেহাম কোম্পানীর মুচ্ছৃন্ি হন। নরনাথ বাবুর 
পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, ইনিও পৈতৃক কারবার 
চালাইয়। আসিতেছেন। 


কাউন্সিলার 
শ্রীযুক্ত নরেশনাথ মুখোপাধ্যায় এম্এল্‌ এ 


কর্পোরেশনের নির্বাচিত কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নরেশনাথ 
মুখোপাধ্যায় মহাশয় একজন ব্যবসায়ী, জমিদার, জাহাজের কণ্ট,ন্টর ও 
স্টিভেডর । 

নরেশ বাবু--১৯*১ সালের ২৩ শে মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। 
কৃতিত্বের সহিত এণ্ট্যান্স ও এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া! তিনি 
বি-এ পাশ করেন। এ 

১৯২২ সালে মেসার্স গ্রেহাম এড কোংর অফিসে লৌহ ও ইম্পাতের 
বেনিয়ান স্বরূপে তিনি প্রথমে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২৬ সালে 
তিনি মেসার্স গ্রাড ষ্টোন উইলি এণ্ড কোংর লৌহাদির বেনিয়ান হন। 
১৯৩০ সালে তিনি মেসার্স ডরম্যান লং এণ্ড কোংর বাঙ্গালা, বেহার 
উড়িষ্যা ও আসামের জন্য সোল ডিষ্রিবিউটর হন। ইনি মেসার্স টার্ণার 
মরিসন এণ্ড কোৎ মেসার্স গ্রেহাম্‌ ট্রেডিং কোং, মেসার্স জেম্স্‌ ফিগলে 
এণ্ড কোং ও মেসার্স গ্লাডষ্টোন উইলি এণ্ড কোংর কণ্টাক্টর ও 
্টিভেডর । 

১৯২৩ সালে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ইনি ট্যারিফ বোডের সমক্ষে 17711 
1915801860 ৪1)868 20810198706 দের পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দিবার জন্য 
নির্বাচিত হুইয়াছিলেন। ট্যারিফ বোর্ড নরেশ বাবুর প্রস্তাব গ্রহণ 
করেন এবং ইম্পাতের উপর বহু পরিমিত শুক্ক হাস করেন; তাহার 
ফলে বাঙ্গালার দরিদ্র রার়তদের বিশেষ উপকার হয়। 


২২৪ বংশ পরিচয় 


সমাটের রজত ভুবিলি উৎসবের একটি সাবকমিটির তিনি সেক্রেটারী 
ও উদ্যোক্তা ছিলেন। তাহার কার্যগুণে তাহাকে একটি জুবিলি পদক 
পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল। 

ইনি ইত্ডিয়ান চেথ্ার অব কমার্সের সাব কমিটির মেম্বর, ব্রিটিশ 
ইত্ডিয়ান এসে।সিয়েশনের কার্ধ্যানির্বাহক সমিতির সদন্ত, মহাবোধি 
সোসাইটি, রামকৃষ্ণ ইডেণ্ট স্‌ হোম, বাঙ্গালার যক্ষ। সমিতি, সেপ্ট, জন 
এমুলেনস্‌ এসোসিয়েসন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও অন্তান্ত অনেক 
প্রতিষ্ঠানের সাস্ত। 

কলিকাতা কর্পোরেশনের ১৯৩৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে 
তিনি কর্পোরেশনের সন্ত নির্বাচিত হন। ইনি জলসরবরাহ ষ্্যাপ্ডিং 
কমিটির ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য স্াস্ত ; ১৯৩৬-৩৭ সালের জন্য পাবলিক 
ইউটিলিটি ও মার্কেট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্ত। ক্যাম্বেল হাসপাতালের 
পরিদর্শক কমিটিতে কর্পোরেশনের প্রতিনিধি, চিত্তরঞ্জন হাসপাতালের 
ও জাতীয় আযুর্বিজান পরিষদের কার্য নির্বাহক কমিটির স্াস্ত। 
ইহা ছাড়া ন্যাশনাল ইনফারমারি (€ ছুরারোগ্য ব্যাধিক্িষ্ট ভিক্ষুকদের 
জন্য হাসপাতাল ) ও গোবরার আলবার্ট ভিকৃটর 
হাসপাতালের ১৯৩৭-৩৮ সালের জন্য কার্ধ্যনির্বাহক কমিটির 
সান্য। 

কলিকাত| ২৯ নং বেনিয়াপুকুর রোডে প্রাসাদোপম বাড়ীতে তিনি 
বাস করেন। | 

ইনি কংগ্রেসের পক্ষ হুইতে বেঙ্গল লেজেন্লেটাভ কাউন্সিলের 
সদন্ত নির্বাচিত হইয়াছেন। নরেশ বাবুর একমাত্র পুত্র নীরেশনাথ 
96, 3510 0০119%9এ 88010; 08707189 পড়িতেছেন। 
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নীগকমল মুখোপাধ্যায় 
নীরদনাথ 


] |] 
নরনাথ নীলানাথ 


নরেশনাথ 
নীলেশনাথ 


শ্রীযুক্ত সতীশ চক্র মিত্র 


ইনি হুগলী জেলার অন্তর্গত সুগ্রসিন্ধ কলাছড়ার মিত্র বংশোত্তব। এই 
বংশের আদিপুরুষ কলাধর মিত্র মুশিদাবাদে নবাব সরকারে কশ্ব 
করিতেন। তাহার সাধুত! ও কার্য্যদক্ষত্বার জন্ত নবাব তাহাকে খল- 
সিনি নামক গঙ্গাতীরস্থ গ্রাম জাইগীর প্রদান করেন। তিনি 
খলসিনিতে গিয়! গঙ্গার ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময় গঙ্গাঙ্গানার্থ 
ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শুনিয়া তিনি এ জায়গীর লইতে অস্বীকৃত 
হইলেন। ব্রাক্ষণেরা' বলিতেছিলেন__“কে একজন মিত্র জাইগীর 
পাইয়াছে, তিনি আয়াদের সহিত অসঘ্যবহার করিবেন।” 

ব্রাহ্ণগণের এইরূপ কথোপকথন শুনিয়। তিনি নবাবকে গিয়! বলেন 
যে, তাহাকে যেন খলসিনির পরিবর্তে কৈশিকী নদীর তীরে বিজন স্থান 
জাইগীর ম্বরূপ প্রদান কর! হয়। নবাব তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করেন। 
সেই কৈশিকী নদীর দক্ষিণতীরে নিজের বাসভবন ও উহার উত্তর তীরে 
পুরোহিতের বাসভবন নিশ্দাঘ করেন। কৈশিকী নদী সরম্বতী নদীর 
একটি উপনদী, উহ! এক্ষণে মজিয়! গিয়াছে । যেস্থানে পুর্বে খরশোত 
গ্রবাহিত হইত, তাহা এক্ষণে পুষ্করিনী ও বাগানে পরিণত হইয়াছে । 

সরস্বতী নদী হইতে পূর্বব দিকে পুষ্করিণী শ্রেণী ও খাল দেখিয়া এক 
সময়ে উহা! যে নদী ছিল, তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তাহার 
বংশীয় বেণী মিত্র, বাণেশ্বর মিত্র ও শরীক মিত্রের নাম অবলম্বনে 
বেণীপুর, বাথেশবর পুর ও প্রীক্ুষ্ণপুরের নামূকরণ হুইয়াছে। এই বংশের 
রামহরি মিত্র, তারিণীচরণ মিত্র, রামবলভ মিত্র সন্মানহচক সরকারী 
চাকুরী করিতেন। তাহারা! অনেক 'বড় বড় পুফরিণী খনন ও দেবালয় 


শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র ২২৩ 


এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়। যান। এই বংশের মিত্র জগবাসপুর, 
আগুনবি, কোনা, বাক্‌সা, পাতিহাল প্রভৃতি স্থানে গিয়! বাস করিয়। 
মিত্র বংশের বিস্তৃতি সাধন করিয়াছিলেন । এই বংশীয় উপেন্ত্র নাথ 
মিত্র কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে এম্‌ বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়! 
কলিকাতা কর্পোরেশনে কর্ম করিতেন। তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য 
সচেষ্ট ছিলেন । 

এই প্রসিদ্ধ কলাছড়ার মিত্র বংশের বর্তমান বংশধরের নাম শ্রীযুক্ত 
সতীশ চন্দ্র মিত্র । সতীশ বাবুর পিতার নাম বৈগ্ভনাথ, পিতামহের 
নাম রামচাদ এবং প্রপিতামহের নাম রামদেব, অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের 
নাম হরে কৃষ্ণ । সতীশ বাবুর পিতামহ রাম চাদ বাবু নিমকমহলে বর্ম 
করিতেন। বৈগ্ধনাথ বাবু কলিকাতায় আইসেন, ইনি ঘ্10% & ০০র 
বড়বাবু ছিলেন। তাহার পুত্রের নাম শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র মিত্র। সতীশ 
বাবু ১৮৬৮ সালে অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি হিন্দু স্কুলে 
অধ্যয়ন করেন। ন্বর্গায় কুমার মন্মথনাথ মিত্র, শ্বাঁয় রমানাথ ঘোষ 
তাহার সহপাঠী ছিলেন। সতীশ বাবু 7175 0০তে তীহার পিতার 
সহকারী ছিলেন, পরে 1381079 1,819 কোংর দালাল হন। এক্ষণে 
উক্ত কোম্পানীর তিনি মুৎসুদ্দী। তিনি 09০65510588 96991 কোম্পা- 
নীর সহিতও সংশ্লিষ্ট আছেন | সতীশ বাবু 79068] 56008] 
(01190010961 06 00100170969 এর ভূত পূর্ব্ব সহকারী সভাপতি | এততঘ্য- 
তীত জালান মিত্র কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী। কলিকাতা ক্লাবের ও 
ব্রিটাশ ইত্ডয়ান এসোসিয়সনের কাধ্যকরী সমিতির দন্ত । 
তিনি রহ সংকার্ষ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন। ইনি প্রান্ন ছুই বৎসর 
হইল কলিকাতার অনারারি (প্রসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ গ্রহণ করিয়া" 
ছেন। অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র লোককে তিনি গোপনে সাহায্য করেন । 
তাহার দক্ষিণ হস্ত যাহ! দান করে, তাহা তীহার বামহস্ত জানিতে 


১ বংশ পরিচয় 


পারে না। তাহার একমাত্র পুত প্রভাস তীহার সহকারী । তীহার পৌন্র 
বলেন পিতামহ্থের নিকট কার্ধ্য শিক্ষা! করিতেছেন । নিয়ে ইহাদের বংশ- 
'ভালিক। প্রদত্ত হইল £-_ 


ছ'গলী জেলান্ল কলাচ্ছড়াল্স মিত্র অহস্প 


স্চলাধর মিত্র (তাহার, নাম হইতে কলাছড়া গ্রামের নাম 
| হুইয়াছে। ইনি ৪র্থ পুত্র ছিলেন) 
এ 
মহেশ 


ও 
রাম্চজ 


| 
বলেন যোগে 





স্র্গীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ 


বর্ীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ 


বরিশাল জেলার খন্তর্গত হ্ুন্দর গ্রামে ১২৮৮ সালের ১৩ই পৌষ 
বৃহস্পতিবার কৃষ্ণষ্টমী তিথিতে অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ 
করেন। - তাহার পিতা! স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাশর অত্যন্ত তেজন্বী 
পুরুষ ছিলেন? কিন্তু তাহার আঁধিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল" না। ইহারা 
ভাৎসলার বিখ্যাত কুলীন ঘোধ-বংশেরই বংশখর। কিন্ত মাতুল-বিপ 
পাইয়! দীর্ঘদিন এই গ্রামে অকুলীন-স্থানে বাস হেতু ইহাদের কৌলীন্ত- 
মর্য,দা ভঙ্গ হয়। পিতার ৭টী সন্তানের মধ্যে ইনি সর্ধকনিষ্ঠ। 
ইহারা ৩ ভাই ও ৪ ভগিনী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাত| এত বয়োজ্যোষ্ঠট ছিলেন 
যে, ললিতবাবু চি্নদিন তাহাকে পিতার স্তায়. ভয় ও ভক্তি করিয়! 
আসিক়্াছেন। জ্যেষ্ঠ. ভ্রাতা ৬ গোবিন্দ ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত 
বুদ্ধিমান. ছিলেন ) কিন্তু আধিক অনাটনের জন্ভ. ইংরাজি বিস্তা শিক্ষা, 
করিতে পারেন নাই? ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই চাকুরী করিয়৷! 
পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইনি স্তার চন্রমাধব ঘোষ মহাশমের 
এষ্টেটে কাজ করিতেন। "ক্জ্রমাধব ঘোষের ছুষ্ট গ্রজার! অনেকবার ইহার 
প্রাণনাশের, চেষ্টা করিয়াছল এবং .একবার গৃহে অগ্নিসংয়োগ করিয়া 
সর্বস্ব ধ্বংস করিয়াছিল। অনৈক কষ্টে সকলের প্রাণরক্ষা। হইয়া" 
ছিল। উদদারহাদয়' চন্ত্রমাধধ ঘোষ: ক্ষতিপূরণম্বরূপ তাহাকে পুনরায় 
গৃহ-নির্থাণের - জন্ত অর্থ. প্রদান করিয়াছিলেন।' ইহার প্রথম পুরি, 
কৈশোরেই মারা যায়।. তিনটি কন্তার একটি বিবাহের অল্ল পরেই একটি 
কন্ত-সন্তান রাখিয়। যার! বায়: সেই কল্তাটিকেও নাতানহ প্রতিপালন 
করি পরে ঝনিষ্ঠ'জাভার লাহাষ্টে উপযুক্ষ পাত্রে অর্পণ করেন। অন্ত 


স্বর্গীয় অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ 


বরিশাল জেলার অন্তর্গত নুন্দর গ্রামে ১২৮৮ সালের ১৩ই পৌষ 
বৃহম্পতিবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অধ্যক্ষ ললিতকুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ 
করেন। . তাহার পিত! স্বর্গীয় মহেশচন্ত্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত তেজন্বী 
পুরুষ ছিলেন? কিন্তু তাহাব আরিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। ইহারা 
ভাৎসল।র বিখ্যাত কুলীন ঘোষ-বংশেরই বংশখর। কিন্তু মাতুল-বিপ 
পাইয়া দীর্ঘদিন এই গ্রামে অকুলীন-স্থানে বাস হেতু ইহাদের কৌলীন্ত- 
মর্ধ্য,দা ভঙ্গ হয়। পিতার ৭টা সন্তানের মধ্যে ইনি সর্বকনিষ্ঠ। 
ইহার! ৩ ভাই ও ৪ ভগিনী ছিলেন । জ্যেষ্ঠ ভ্রাত! এত বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন 
যে, ললিতবাবু চিবদিন তাহাকে পিতার স্তায় ভয় ও ভক্তি করিয়! 
আসিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ. ভ্রাতা ৬ গোবিন্দচন্র ঘোষ মহাশয় অত্যন্ত 
ৃদ্ধিমান. ছিলেন? কিন্ত আধিক অনাটনের জন্ত ইংরাজি বিভ্তা শিক্ষণ 
করিতে পারেন নাই। ইনি অতি অল্প বয়স হইতেই চাকুরী করিয়! 
পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ইনি স্তার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের 
এষ্টেটে কাজ করিতেন । চন্ত্রমাধব ঘোষের হুষ্ট গ্রজার! অনেকবার ইহার 
প্রাগনাশের চেষ্টা করিয়াছল এবং একবার গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়! 
সর্বস্ব ধংস করিয়াছিল। অনেক কষ্টে সকলের প্রাপরক্ষ! হুইয়া- 
ছিল। উদারহৃদয় চন্ত্রমাধব ঘোষ ক্ষতিপূরণম্বরূপ তাহাকে পুনরায় 
গৃহ-নির্দাণের জন্ত অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম পুত্রটি 
কৈশোরেই মার! যায়।. তিনটি কন্তার একটি বিবাহের অল্প পরেই একটি 
কন্তা-সন্তান রাখিয়া মারা.ষায় | সেই কন্াটিকেও মাতামহ প্রতিপালন 
করিয়। পরে কনিষ্ঠ ভাতার লাহাযোঁ উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করেন। অন্ত 


২২৬ বংশ-পরিচয় 


২টি কন্তাও সংপাত্রে অর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ২টি কন্তাই সস্তানহীনা, 
এখন বিধবা অবস্থায় জীবিত আছেন। গোবিন্দবাবুর-সর্বপ্রথম পুত্র 
ও এই সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সমবয়সী ছিলেন। পুত্রের অকাল মৃত্যুতে 
ইহার! স্বামী স্ত্রী এই ভাইকে পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া 
ছিলেন। ভাইও চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিয়! পিতার স্তায় ভক্তি করিয়। 
ইহাদের ভরণপোষুণের ভার বহন করিয়াছেন। বর্তমান বুগে এরপ 
কর্তব্পরায়ণত ও ত্রাতৃবাৎসল্য বিরল। ৬ গোবিন্ববাবুর পত্বী 
অত্যন্ত সাধবী ছিলেন। ৮ বখসর বয়সে বিবাহের পর স্বামি-গৃহে 
আসিয়াছিলেন আর কখনও স্বামীকে ছাড়িয়া পিতৃগৃহে যাইয়। রাত্রি 
যাপন করেন নাই। ইহাদের মৃত্যুও অতীব আশ্চর্য্য | পরিণত 
বয়সে ৮& গোবিন্দবাবুর পত্ধী বাতবিসর্প-রোগে ভূগিয়াছিলেন। ললিত- 
বাবু স্থুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়! দিয়াছিলেন। ৮ গোবিন্দবাবু বেশ নুস্থই 
ছিলেন। হঠাৎ ১৯২২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের একদিন হাট হইতে 
আসিয়। ইনি জ্বরবিকারে আক্রান্ত হন। ২ংদিন অজ্ঞান থাকিয়! 
ভূতীয দিনে সন্ধ্যার সময় তিনি দেহত্যাগ করেন। পত্বীও অত্যন্ত 
পীড়িত, কিছুই জানিতে পারিলেন ন1। গ্রামে প্রত্যেকের নিজেদের 
বাড়ীতেই সংকার হয়। সৎকারের সব বন্দোবস্ত করিয়৷ গৃহে আসিয়। 
আত্মীয়গণ দেখিল, পদ্ধীও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চিরসাথী স্বামীর 
সহিত একই চিতায় সাধবী পত্ধীর শবদেহ ভক্মীভূত হইল। ধর্মজীবনের 
সাধনায় এপ কাম্য মৃত্যু লাভ কর! যায়। 

দ্বিতীয় ভ্রাতা ৮ রাজকুমার ঘোষ মহাশয় গ্রাম্য স্থুলের প্ডিত 
ছিলেন, তিনি একজন সুদক্ষ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারও ছিলেন। তাহার 
খুব হাতযশ ছিল। ১৯২১ সালের অগ্রহায়ণ মাসে একদিন আহার 
করিতে বসিয় হঠাৎ পেটে তীব্র বেদনা! উঠিয়। ছ'গিন মাত্র কষ্টভোগ 
করিয়া! ৫৬ বংসর বয়সে সজ্ঞানে ইনি মার বান। ইনার ৩ 
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পৃত্র ও ৩ কন্তা। জোষ্ট শ্ীকুমুদ্বিহারী ঘোষকে ল'লতবাবু শিশুকাল 
হইতে নিজের কাছে রাখিয়! পুত্র-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন । 
তিনি ৬ কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মধ্যমা কন্তাকে বিবাহ 
কবিয়াছেন। সম্প্রতি পাটনাতেই থু, [0 00051) 40801600যতে 
[শক্ষকত। করিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান স্থবোধকুমার ঘোষকেও 
ললিতবাবুই প্রতিপালন করিয়াছিলেন, সে এখন পাটনাতেই তাহার 
পরিবারেই মাছে । কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান স্ধীরকুমার ঘোষ দোকান 
করিয়। দেশেই অবস্থান করিতেছে । 

ললিতবাবু প্রিশুকাঁল হইতেই অত্যন্ত বুদ্ধিমান 'ও মেধাবী ছিলেন। 
তাহার বহুমুখী প্রতিভ। ছিল! যেকোন কাজ ২১ বার দেখিলেই তিনি 
তাহ! শিখিতে পারিতেন। অন্কশান্ত্রে শিশুকাল হইতেই তাহার গভীর 
অগ্রাগ ও অস।ধারণ জ্ঞান ছিল । তাহার গভীর মনঃসংযোগতা। ছিল । 
বে কেন কাজ ষখন করিতেন তাহাতেই এরূপ আভিনিবিষ্ট হইতেন যে, 
বাস্থজগৎ ভুলিয়া ষাইতেন। তাহার পিত। একদিন মাত্র দেখাইয়া 
দেওয়[তে একদ্রিনেই বর্ণপরিচয় লিখিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্কুলেও 
সব্ববিষয়ে প্রধান ছাত্র ছিলেন । একদিনু ক্কুল-পরিদর্শক (11081)6060: ) 
ধুল-পরিদর্শনে আসিয়। একটি অঙ্ক কষিতে দেন। ক্লাসে কেহই সে অঙ্ক 
জানিত নাঃ এমন কি স্বশ্ন-বিদ্ধান পণ্ডিতের তাহা! বোধগম্য ছিল নাঃ 
কিন্তু এই অসাধারণ মেধাবী বালক সেই অস্ক শ্ুদ্ধভাবে কষিয়৷ সেদিন 
সুলের ও পণ্ডিতের স্থুনাম রক্ষা করেন। শৈশবে তিনি বড়ই ছুরস্ত 
ছিলেন। প্রত্যেকটি বিষয় জানিতে, শিখিতে ও নিজের হাতে করিবার 
একান্ত আগ্রহ তাহার ছিল। একদিন তাহার পিতা ঘর তৈরী করিবার 
জন্ত বাশের কঞ্চি, কাঠ ইত্যাদি রাখিয/ছিলেন ; সেই দুরস্ত বালক ভ্রাতু- 
পুত্রীদের জন্ত সেই বাশ, কাঠ ইত্যাদি কাটিয়া! অতি সুন্দর ঘর তৈরী 
করিয়া দিয়াছিলেন। পিত! আসিম! ক্রুদ্ধ হওয়াতে শান্তির ভয়ে সমস্ত 
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গাছের উপর লুকাইয়াছিলেন। রাত্রি গভীর হইলে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর 
হইয়া বিনিদ্রিতা মাতার গৃহের দ্বারে চুপে চুপে আসিয়! উপস্থিত হন, মা 
ছ্রস্ত ছোট পুত্রকে কোলে তুলিয় লইয়! খাওয়াইয়। ঘুম পাড়াইয়৷ রাখেন, 
কিন্তু পুনরায় প্রভাত হইলে পিতার ভয়ে পলাইয়! যান। এই নিজের 
হাতে সব জিনিষ করিবার আগ্রহ তাহাকে সর্ববিষয়ে উপযুক্ত 
করিয়াছিল। পরবর্তী জীবনে যখন নিজে পাটনাতে বাড়ী তৈয়ার করেন, 
তখনও কোন ৪7:%1066:এর সাহায্য না লইয়া নিজে স্ত্রীর সাহায্যে 
[17 ইত্যাদি সব তৈয়ারী করিয়া নিজ গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
তাহার পিতা! অত্যন্ত ন্ষেহ প্রবণ, কিন্তু বিশেষ রাগীও ছিলেন। পিতার সেই 
রাসভারী ভাব সব পুত্রেই অন্প-বিস্তর বিদ্ধমান ছিল। এই ছুরন্ত 
অথচ মেধবী বালককে লইয়! মাকে সর্বদ| ভয়ে ভয়ে দিন কাটাইতে 
হইত। দরিদ্র পিতা পুত্রের এরূপ বুদ্ধি, মনোযোগ ও স্ুুলক্ষণ দেখিয়া 
তাহাকে উচ্চশিক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। পুত্রকে স্থশিক্ষা দিবার 
জন্য অনেক দারিদ্র্য-কইট তিনি সহা করিয়াছিলেন । পুত্র যোগ্যতার সহিত 
এণ্টান্স পাশ করিল । এফ.-এ পরীক্ষার সময় পিতার অস্থখ হইল। পাছে 
পুত্রের পরাক্ষার ব্যাঘাত হয়», এইজন্ত শ্নেহবৎসল পিতা পুত্রকে সংবাদ 
দিতে দেন নাই। বড় স্নেহের পুত্রের সহিত "মার শেষ দেখা হইল ন|! 
পিতার কর্তব্য পালন করিয়া তিনি অমরধামে চলিয়া! গেলেন। তাহার 
সেই আশালত! ষে একদিন কত বড় মহীরুহে পরিণত হইয়! তাহার 
যশঃসৌরভে সমগ্র গ্রাম, সকল আত্মীয়-স্বজন ও সমস্ত বিহারবাসী বঙ্গ লীব 
মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিল তাহ! দেখিবার সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়! 
যাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার ললিত ষে একদিন মানুষের মত 
মানুষ হইবে-_এ ধারণা, এ সাস্বনা লইয়া তিনি যাইতে পারিয়াছিলেন। 
এফ এ পরীক্ষা! দিতে দিতে পিতাকে মৃত্যুশষ্যায় শয়ান-স্বপ্রে দেখিয়। 
পরীক্ষান্তে পুত্র ছুটিয়া আসিলেন, পথে'একদিন ষীমার চড়ায় আটকাইয়! 
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বহিল। অতি কষ্টে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় বাড়ী আসিয়৷ শ্নেহময় 
পিতাকে আর দেখিতে পান নাই। সেই বেদন৷ চিরদিন তাহাকে 
কষ্ট দিয়াছে। 

গ্রাম্য স্কুল হইতে সম্মানের সঙ্গে ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়া ৯ বৎসর 
বয়সে, ষে বয়সে বালকগণ মায়ের স্নেহাস্কে আশ্রয় গ্রহণ করে সেই শিশু 
বয়সে--তাহাকে পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়! বরিশালে একটি 
হোটেলে শিক্ষা লাভের জন্ত আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। 
বড় ভাই অতিকষ্টে ৫. টাক করিয়া! পড়ার জন্ত পাঠাইতেন। অতি 
কষ্টে, অতি দারিদ্র্যে পড়াণ্তনা করিয়া এবং বাংল' স্কুল হইতে ছাত্রবৃত্তি 
পাশ করিয়া ১৪ বংসর বয়সে এপ্টশাস পাশ করেন। তখন পর্যন্ত 
সেই গ্রামের কোন বালক এগণ্টান্স পাশ করে নাই। পুত্রের কৃতিত্বে 
পিতার সেকি আনন্দ ! বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ হইতে ২ বৎসর 
পরে সসম্মানে এফএ পাশ করেন। তিনি স্বাবলম্বী পুরুষ ছিলেন। 
নিজের চেষ্টা ও অসাধাৰণ অধ্যবসায়-গুণেই এরপ প্রতিকূল অবস্থায়ও 
বিদ্যাশিক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এফএ পরীক্ষার পরই পিতৃ- 
বিয়োগ হওয়াতে মনে বড়ই আঘাত পান'। এই সময় দেশের বাড়ীতে 
ঠিনি ভীষণ নিউমোনিয়া-বোগে আক্রান্ত হন। জীবনের কোন আশাই 
ছল না। কিন্তুষে পুরুষ-সিংহ একদিন দেশের ও দশের মুখ উজ্জল 
করিবেন তীহার জীবনের এত শীপ্ব অবসান ভগবানের অভিপ্রেত ছিল 
না, তাই ভগবৎ-প্রসাদে তাহার জীবন রক্ষ। পায়। 

১৬ বৎসর বয়সে 3. 4১. পড়িবার জন্ত তিনি প্রথম কলিকাতাতে 
আসেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্যর চন্দ্রমাধব ঘোষের বাড়ীতে কাজ 
করিতেন । চন্দ্রমাধব বাবু,এই কিশোর বালকের বিগ্যানুরাগ ও কৃতিত্ব সন্তুষ্ট 
হইয়া তাহাকে নিজের বাড়ীতে থাকিয়া! পড়াণ্ডন! করিতে অনুমতি দেন। 
যখন কলিকাতায় আমিলেন, তখন কিশোর বাঁলকমাত্র । এঁ বয়সে সমস্ত 
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রাত ট্রেণের কষ্ট ভোগ করিয়া শিয়ালদহ হইতে ভবানীপুর পদব্রজে গমন 
করিয়া, দ্িপ্রহরে রৌদ্রে ধুলি-ধুসরিত অবস্থায় ক্ষুংপিপাসাকাতর বালক 
চন্দ্রমাধববাবুর বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি 9০০66181) 019৩7 
006৪ 0011959২এ ভর্তি হন। দারিদ্র্য, পুস্তকাভাব ও নান! অবস্থা 
বিপর্ধ্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াও গণিতশাস্ত্রে 2০০৪৪ লইয়া তিনি 
3. &. পাশ করেন। এই সময় হইতেই বঙ্গের পুরুষ-সিংহ স্যর আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরিচিত হন ও তীহার বাড়ীতে 12715269 6560) 
নিধুক্ত হন। দরিদ্রের সন্তান হইলেও পরবর্তী জীবনে এই ছুই মহাপুরুষের 
চরিত্রের প্রভান তীহার জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছিল। বড় লোকেব 
ংম্পর্শে প্রতিপালিত হওয়াতে তার চরিত্রে অর্থের উপর আসক্তি 
কখনও স্থান পায় নাই। তিনি চিরদিন ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। 
আগুবাবুর মত খাইতে ও খাওয়াইতে বিশেষ ভালবাসিতেন। 
বড়মানুষী কোনরূপ চাল তীহার ছিল না বটে, কিন্তু তিনি কখনও 
যেমন-তেমন ভাবে জীবন কাটাইতে পারিতেন না; একটু আরামপ্রিয় 
ও ভাল খাওয়া-পরার দিকে দৃষ্টি ছিল। নিয়মানুবন্তিত। ও সৎ-অভ্যাস 
তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। তিনি চিরদিন ব্রাহ্ম “হুর্তে শষ্য ত্যাগ 
করিতেন, এইজন্ত জীবনে তাহার কখনও কোন কার্যে সময়াভাব 
হয় নাই। 
তখন 73.4..-পাস যুবক দেশে খুব কমই ছিল, বিশেষতঃ সুন্দরের মত 
গগগ্রামে একজনও ছিল ন1। এই কৃতী যুবকের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া 
পড়িল | দীর্ঘ ১৫।২* বৎসর তিনিই সেই গ্রামের একমাত্র গ্রাজুয়েট ছিলেন। 
7. &. পাস করার পর কাচাবালিয়ার কুলীন ৬রজনীকাস্ত গুহ মহাশয়ের 
জোষ্ঠা কণ্তার সহিত তাহার বিবাহ হয়। রজনীবা'বু রাজবাড়ীতে ডাক্তার 
ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ তাহার অভিগ্রেত ছিল না) কিন্ত জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতাকে বড়ই সম্মান ও ভয় করিতেন 5 তীঁহার কথার উপর কোন কথা 
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বলিতে সাহস করিতেন না। একান্ত অনিচ্ছা! সত্ত্বেও বিবাহ করিলেন, 
কিন্তু এজন্ত দীর্ঘদিন মনে শাস্তি পান নাই এবং চিরদিন এই আক্ষেপ 
করিতেন যে, এই বিবাহুই তাহার জীবনে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভূল। 

11. & পাশ করিয়া তিনি ম্যর আগুতোষ মুখার্জির ছেলেদের 
পড়াইয়। মাসিক ৫০২ ও ২টি নেপালী ছেলেকে পড়াইয়৷ ১*০২ টাকা-_ 
এই ১৫০২ টাকা উপার্জন করিতেন। ১৯০১ সালে তিনি সম্মানের 
সহিত 24. &. পাশ করেন। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ৬ গৌরীশঙ্কর দের তিনি 
বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সামান্ত চেষ্টা করিলেই তিনি 0০%৮এর 
খান বিভাগে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, কিন্ত তখন মদেশীর 
যুগ, সব যুবকই--বিশেষ বরিশাঁলবানী যুবকেরা অশ্থবিনীবাবুর ভাবে 
অনুপ্রাণিত ৷ যদিও সংসারের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়, অভাব- 
বাক্ষদ তাহার মুখব্যাদান করিয়া ছুটিয়া আসমিতেছিল, তবু এই নির্ভীক 
যুবক তীহার মনের তেজ ও সঙ্কল ত্যাগ করেন নাই। দেশাতবোধ-সম্পন্ন 
যুবক ত্রীহার উচ্চশির অবনত করিলেন না। আতুবাবু 116701)216 
0£196-এ একটি ভাল কাজের জোগাড় করিয়] দেন, সাহেব অত্যন্ত 
পন্তষ্টচিত্তে ইহাকে কাজে গ্রহণ করেন'। ইহাতে যথেষ্ট উন্নতি ছিল। 
১,০০২ টাক! পর্যন্ত মাহিনা হইতে পারিত, কিন্তু এ কাজও বেশীদিন 
কর! পোষায় নাই। সাহেবের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে এবং তাহার 
ব্যবহারে নিজকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কার্ধ্য তাা।গ 
করিয় চলিয়।৷ আসেন। কাহারও অন্ঠায় প্রভূত্ব তিনি সহ করিতে পারি- 
তেন না। জীবনে তাই সামান্ত অবস্থায় তুষ্ট থাকিয়াই চলিয়া গিয়াছেন। 
নিজের স্বাধীন সত্ব! বজায় রাখিতে পারিবেন না বলিয়া! কখনও 
0০৮. 001198৪-এ পর্যস্ত চাকুরীর চেষ্টা করেন নাই। স্বাধীন কাজ 
ওকালতীই তাহার কাম্য ছিল, কিন্ত অভাব-অনটনের জন্ত জীবনে তাহার 
সে আশা পূর্ণ হয় নাই। ১৯*৫ সালে পুনরায় ভীষণ নিউমোনিয়াতে তিনি 
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আক্রান্ত হইলেন। কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় কাটিয়া যায়। দেশ হইতে 
সকলে কলিকাতায় আসিলেন। সেই সময় সেই নেপালী ছাত্র ছুইটির 
যদ্র, অর্থব্যয় ও এঁকান্তিকতাতেই তিনি জীবন ফিরিয়া পাইলেন। 
স্স্থ হুইলে নেপালী ছাত্র ছুইটি তাহাকে স্বাস্থ্যলাভার্থ তাহাদের দেশ 
নেপালে লইয়া য'ন। সেখানে ২৩ মাস থাকিয়। তিনি পূর্ণস্বাস্থা ফিরিয়! 
পান। পূর্বে লম্বা ও পাতলা ধরণের ছিলেন। নেপাল হইতে ফিরিয়া! 
পাটনায় চাকুরী গ্রহণ করার পর তাহার চেহারার পরিবর্তন হয়। 
বাড়ীতে অবস্থ। তখন অত্যন্ত শোচনীয়, অন্ন জোট। ভার হইয়া উঠিয়াছে ; 
সকলেই পরিবারের একমাত্র আশাস্থল এই যুবকের মুখ চাহিয়া 
আছেন। তখন আর ভাল-মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল ন1। নেপাল 
হইতে আসিয়াই পান! বিহার সভ্তাশনাল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ 
হইতে এখানকার কলেন্পের গণিতের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিবার 
জনক আমন্ত্রিত হইলেন। 3. টে 0০1165৫এর কর্তৃপক্ষ তখন কলি- 
কাতায় থাকিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে পূর্ব্ব হইতে বিশেষ হৃগ্ভতা 
ছিল। সেই বন্ধুতা জীবনে কখনও ভঙ্গ হয় নাই। তীহাদের নিয়োগ- 
পত্র পাইয়া, আশুবাবুর আশীর্বাদ ও অভিমত গ্রহণ করিয়া, 3. ই. 
0০11629এর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়া পাটনা আসিলেন। ১৯০৬ 
সালের 40089 মামে তিনি এখানকার কাধ্যভার গ্রহণ করেন। 
তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি সেই কলেজে সম্মানের সহিত অধ্যাপকের 
ও অধ্যক্ষের কাজ করিয়া গিয়াছেন। জীবনের একমাত্র লীলাক্ষেত্র_ 
এই কলেজ তাহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই বৎসরই দেশ হইতে মাতা! 
ও পত্বীকে পাটনায় আনয়ন করেন। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, পাটনায় আসি- 
বার ২৩ মাস পরেই তাহার মাডদেবী মৃত্যুম্ুখে পতিত হন। মাতার 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব হইতেই ল্রলিতবাবুর মনে হইত, তাহার ম| আর 
বাঁচিবেন না, সেইজন্ত কলেজ হুইতে ছু'টী লইয! মাকে সমস্ত তীর্থ করাইয়! 
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মানিলেন। ষেরাত্রে পাটনায় প্রত্যাবর্তন করিলেন সেই রাত্রেই হুরস্ত 
কলেরা রোগে আক্রান্ত হুইয়৷ তাহার মাতা পরদিন দ্বিপ্রহরে সজ্ঞানে 
গঙ্গতীরে দেহত্যাগ করিলেন। তিনি বড়ই মাতৃবৎমল ছিলেন। পরবর্তী 
গসীবনেও অনুস্থ হইলেই শিশুর মত মা ম! করিয়া! কাদিতেন। 

অধ্যাপনা করিতে করিতে ১৯০৮ সনে [58৭ পরীক্ষা দেন এবং 
মসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ওকালতি করিবার ইচ্ছাই তীহার প্রবল ছিল, কিন্ত 
মভাববশতঃ তাহাকে অধা(পন1 করিয়াই জীবন যাপন করিতে হয়! 
তাহার ষেরূপ সর্বতোমুখী প্রতিভ! ও যেরূপ ধীর বুদ্ধি এবং পাণ্ডত্য 
ছিল তাহাতে তিনি ওকালতি করিলে সে ক্ষেত্রেও বিশেষ প্রতি! 
লভ করিতে সক্ষম হইতেন। 


বিবাহের পর দীর্ঘ দশবৎসর পরে তাহার প্রথমা কন্ত৷ জন্মগ্রহণ 
করে। একটি ৬ বৎসর বয়স্কা কন্তা ও ২ বঞ্চর বয়সের শিশুপুত্র 
বাখিয় ১৯১৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তীহার প্রথম! পদ্ধী সহস! ৩৪ 
ঘণ্টার বেদনাতে প্রাণত্যাগ করেন । বিদেশে ছুইটি নাবালক শিশু লইয়। 
[তশি বিশেষ বিব্রত হইয়া পড়েন। তিনি অত্যন্ত সন্তান-বৎসল ছিলেন, 
মাতহার পুত্র-কন্তাকে দুরে রাখিয়া একাকী পাটনায় বাস কর! তাহার 
পক্ষে বড়ই কষ্টকর হইল। সেইজন্য বাধ্য হইয়া ১৯১৭ সালের জ্যৈষ্ঠ 
মাসে দ্বিতীয়বার দ্রার পরিগ্রহ করিলেন। ঢাকার সুযোগ্য উকিল 
বানরীপাড়ার বিখ্যাত কুলীন-বংশীয় বাবু যোগেন্দ্রনাথ গুহ ঠাকুরতার 
ঈতীয়া কন্যার সহিত তাহার বিবাহ সম্পন্ন হয়। যোগেন্দ্রবাবু পূর্ব 
বঙ্গে বিশেষ স্ুপরিচিত। তাহার ৮টি কন্যা ও ২টি পুত্রছিল। 
তন্মধ্যে ১ পুত্র ও কনিষ্ঠ ১৬ বৎসর বয়স্কা কন্যা মৃত্যুমুখে পতিত 
হইয়ছে। তিনি বৃদ্ধ বয়সে উপযুক্ত জামাত, কন্যা ইত্য।দির বিয়োগে 
বিশেষ মনোকষ্টে কালযাপন করিতেছেন। তিনি কন্যাদের বিশেষ 
স্থশিক্ষিত! করিয়াছিলেন এবং বিশেষ কৃতী জামাতৃগণকে লাভ করিয়া 
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ছেন। ললিতবাবু সুশিক্ষিত! প্রেমময়ী পত্ধীর হস্তে সন্তান ২টির ভার 
অর্পণ করিয়! নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহার পত্বীও অতি ষত্বে ও আদরে 
তাহাদের প্রকৃত মায়ের মত বুকে তুলিয়! লইয়! প্রতিপালন করিয়াছেন। 
মৃত্যু পর্য্স্ত তাহার জীবনের ও পারিবারিক শাস্তি ও আনন্দ কখনও 
ক্ষুণ্ন হয় নাই। ১৯১৬ এবং ১৯১৭ সনে তিনি কলিকাত! বিশ্ববিগ্ভালয়ের 
গণিতের পরীক্ষক ছিলেন । ১৯১৭ সালে প্রথম পাটন! বিশ্ববিগ্ভালয় 
স্থাপিত হয়। তিনি সেই বৎসরেই উহার নানা বিভাগে সদস্ত, পরীক্ষক 
ও 69৪1%50: নিযুক্ত হন। ১৯১৮ সালে সংসার ও পুত্রকন্ত। 
প্রতিপ।লন করিয়াও তাহ।র সুযোগ্য। পত্বী বিশেষ সম্মানের সহিত প্রথম 
বিভাগে 2180 পাশ করেন। ললিতবাবু চিরদিন সর্বববিষয়ে সর্বব- 
কাজে তাহার নিত্য সঙ্গিনী-পত্বীর সাহচর্ধ্য ও সাহাষ্য লাভ করিয়া গিয়া- 
ছেন। ১৯১৯ সনে আঅহাকে 967869 এর 6119৬ নির্বাচিত করা হয় । 
তদবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি যোগ্যতার সহিত এঁ পদে নিযুক্ত থাকিয়! কার্ধ্য 
করিয়া গিয়াছেন। 

১৯২১ সালে তাহার অসাধারণ যোগ্যতার জন্ত তাহাকে ১7701066- 
এর সদন্ত কর! হয়। ইহার পুর্কে কোন বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক- 
কে এরূপ বিশিষ্ট পদে নিয়োজিত কর! হয় নাই। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত 
গ্রতিবার এঁ পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এত দীর্ঘ দিন ক্রমান্বয়ে আর 
কেহই এঁ পদে প্রতিষ্ঠিত থাকেন নাই এবং মৃত্যুর সময় তিনিই 8১৪- 
01068এর একমাত্র বাঙ্গালী সদম্ত ছিলেন। শেষে এরূপ দীড়ায় যে, 
পাটন! বিশ্ববিগ্ালয়ের প্রত্যেক বিভাগের তিনি সাদন্ত নির্বাচিত হুন, 
সকলে মনে করিতেন বোধ হয় তাহাকে ছাড়া 017/156510 চলিতে 
পারে না। পাটন! বিশ্ববিগ্ভালয়-সংক্রান্ত প্রতোক ব্যাপারে তিনি এতদুর 
অভিজ্ঞ ছিলেন যে, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে 81০517% 1910] 0101)9018 
আখ্যা দিয়াছিলেন | 728০% [010156516৮কে তিনি নিজের হাতে গড়িয়া 
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তুলিয়াছিলেন। বেহারের শিক্ষার উন্নতির জন্য এবং পাটন! বিশ্ববিদ্ধা- 
লয়ের জন্ত ' তিনি সর্বপ্রকার পরিশ্রম করিতেও কুন্টিত হইতেন না। 
যতদিন চ৪8০% [00156181টয থাকিবে ততদিন প্রত্যেক সদস্যের মনে 
[010161510/র প্রত্যেক পাতায় পাতায় তাহার স্বতি ও নাম জলস্ত 
অক্ষরে লেখা থাকিবে। তিনি তাহার নিজের কলেজেও অধ্যক্ষ হইবার 
পূর্ব পর্য্যন্ত 0০৪10 173০17রও সদম্ত ছিলেন এবং চিরদিন সুনাম ও 
যোগ্যতার সহিত তাহ।র কর্তব্য সম্পাদন করিয়! গিযাছেন। 

১৯২৬ সালে বনু অর্থবযয় করিয়! তাহার প্রথম! কন্তার উলপুর 
কুলীন-বংশীয় ৬শ্রীশচন্দ্র বন্ রায়ের প্রথম পুন্র শ্রীমান্‌ স্ধীরচন্ত্র বস্তুর 
সহিত বিবাহ দেন। 

শদ্ধেয় দেবেন্দ্রনাথ সেন ১৯৩৫ সালে ১011011%]এর পদ হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন। 0011959 0০01001] লল্িবাবুকেই 717010091- 
এর পদের জন্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিবেচনা! করিয়া ১৯৩৫ সালেব ১গা! মার্চ 
উহাকে সেই পদে নিধুক্ত করেন ! ক্সিকাতার এবং স্থানীয় সংবাদপত্র- 
সমৃহও তাহ।কে 0710011%1এর পদে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া বিশেষ 
আনন্দ প্রকাশ করিযাছিলেন । “6118: 76110, লিখিয়াছিলেন ৫--. 

*ড7০ 1751] 101) 01086117690 061161)6 )6 01011770606 01 
1 14, 10, 070051) 20. 4. 008 2520 01 018 1091)86786726 0: 
11 8611017586109 2900. 679 90101001008 10617010820 606 9৮৪1£ 6০ 
016 70011001101911]) 0 73. টব. 00118£9. 711. 01)081) 19 0176 110 
(৪ 111 9দণ্যে [01726 ০110 01 6159 £1011008 67901607. 07566৫ 
07 1918 70809099501, [1) 516 06 6179 886:6  701)018] 
৪৮88৪ 610:0061) 10101) 608 0011809 13 1)8351776 16 1)68080. 17086 
171110818615610 & [১0110011081 ০. 77 01005158 500012019685659 
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“6 111 196 006 ৪01)81:110008 6০ 01%1968 00907) 6159 95006])- 
61010&1 10706716501 111. (17091) 89 & [91018580104 11961161278 6105 , 
10 19 0? 1019 00101005720105 [09180109116 (20: €1)058 ০? 113 
610৩ 579 60970018117 80869: 200 0116100]6 0£ 8191১109011 )১ 16 19 
180191191019 1) 10617 [00010019116 19 21001716861)19 ৪601067069, 
0106 560198 01 1519 1)01)019167 1109 178 1)19 068])]7 £07167008 £00 
৪7120]1996156010 2186029. 10819 10560 200. 16819690690. 1) 1119 
0০091761988 ]১0])118 10618 210 168ন 10500 &770 20101760109 1718 
00116960185 70: 1))9 010017160. 199%115)%) 1018 890050 0£ 1)0.0001 
8180 1119 6018181708 %190 0001 10100709906, [৮ 19 ৪ [০০৫ 06 00 
0:010970 01001107006 900. 2001116) 01)% 1)81)88 10062) 101" 78273 &. 
100670106:01 618 0০111067300 ০£ 6109 0011926, 108,8 199908 
181)6960626159 01 6109 0011606 799 9160 7821 17) 019 96102069 
০1 61)9 10101567516 01 7১%609, 81500986110 06281 1919 210 1183 
7961) 7660110605 6600 9662 66005 60 0156 00156975165 
950019569 9597 ৪1196 1119 111১ 91860610700 16 1 1021. 17) 
[01015697916 010169 1)8 19 1691)60690. 23009 11050 1500%/06 
06 01019918109 26201861009 900. 2001701506:26159 01. 15 
708119ঘ90 6০ 709 1801:085821019. 13719 9619061018 14 81) 206 
জ1)10]) 19 0116 ০00600109০1 1919 £0199161)6 80010060. 770- 
10136 8700. & 10056 1001010779 98816061070, 01)8  201)0177607676 
6০ 609 1281001109151)1]) ০0£ 3. বব. 0011929 ০0£ %100%1) 0£ 
17, 01086808117) 15 81771610506 10 ০0 1529 1619 %1182100 
80600 10: 1996661 0579 10: 6109 0০11689. অন্যান্য কাগজও 
তাহার মনোনয়ন এইভাবে সমর্থন করিয়! আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল । 
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তিনি আজীবন ছাত্রদের হিতৈষী ছিলেন এবং বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
ছাত্রগণের পক্ষ লইয় সর্বদাই তাহাকে সংগ্রাম করিতে হইত । তাই 
ছাত্রগণের মনে তাহার স্বৃতি আজ এত পবিত্র ও প্রিয়। 

তিনি “121509 ?172070000907৮ এবং *]126109126100 0161090- 
:7007% নামে ২খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। পুস্তক ২খানির দ্বিতীয় 
স্করণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

তিনি যে সময় কলেজের অধ্যক্ষত! গ্রহণ করেন তখন 
কলেজের অবস্থা বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। কলেজের 
ব্যয় অত্যন্ত বেশা হওয়াতে 9০৮. টাকা দিতে অন্বীরুত হইলেন 
(তখন 0০11696 0০৮6.-০1190 হইয়াছে )। ললিতবাবু প্রফেসর ও 
প্রিশ্সিপালের কাজ একই সম্পন্ন করিয়া 0৫০%৮কে অর্থব্যয় কম 
দেখাইয! তাহাদের সন্তুষ্ট করিয়া! সব টাকা আদায় করিয়া, কলেজের 
আধিক সমস্তর সমাধান করিয়! তাহার উন্নতি সাধন করেন। তিনি 
নিজে বিশেষ স্বার্থত্যাগ করিয়া ও আস্তরিকতা শৃঙ্খল! ও যত্বের সহিত 
মতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনার সর্ব বিভাগের বিশেষ উন্নতি সাধন 
করিলেন। ছুঃস্থ ছাত্রগণের তিনি একা স্ত বন্ধ ছিলেন এবং 3. বব. 
€০11589ই দরিদ্র ছাত্রদের একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল। তিনি বিশেষ 
পরিশ্রমে তাহাদের জন্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের 2166 96009161011) 
ও [01715615160 186৪ দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। কলেজের 
নানা নিভাগে আরও অনেক উন্নতি করিবার একান্ত বাসন! তাহার 
মনে ছিল, কিন্তু 71120011)81-পদে মাত্র ৮ মাস কার্ধ্য করিবার পর 
নিয়তির কঠোর বিধানে সকল বাষন৷ অপূর্ণ রাখিয়া, অভাগিনী পত্বী ও 
হতভাগ্য পুত্র-কন্তা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধবর্গ, ছাত্রগণ এবং সমস্ত পাটন!- 
বাসীকে গভীর শোঁকসাগরে ভাসাইয়। ১৯৩৫ সালের ২৭শে নভেম্বর 
১১ই অগ্রহায়ণ মাত্র ৫৩ বৎসর বগ্নসে তিনি ইহলে?ক ত্যাগ করেন। - 
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চ110011981 0. বৈ. ৪৪০ সত্যই বলিয়াছিলেন, 410011716 0006 ৪170৮ 
067100 0£ 02017 916176 100761059 0159 008158610161)6 0£ 0159 9. 
0০11976 &1)1)9915 6০1)%% 01106100156 & 00120191966 19016108).% 
ড. 0, 7006৮ লিখিয়াছেন “30 1015 101101697016 ০0920990৪00 
20191 19911851001 1)8 611092160 10100561160 %11 01 1719 10181705, 
0০011692065 &00. 1)01)1]9, 1110 01059 0£ 0৪ 10 1090. 0116 
[01%11829 09100 0195810 8550018690 181) 11109 : 19 01001700017 
06861) অ11117)6 1901590 01901) 89 ৪ £700 19673501081 10988, [79 0190 
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91)0 10100150197 016 09108: 8০1 880 11) 1)82,09 + 
মাত্র ৩ দিনের শিউমোনিয়াতে তিনি মারা যান। এই আকণ্সিক 
দুর্ঘটনায় পাটনাবাসী স্তস্ভিত হইরা গেল। তিনি স্বাস্থ্যবান, সুগঠিত- 
তনু, কমনীয়-কাপ্তি পুরুষ ছিলেন। তাহার প্রশস্ত পলাট, সহান্ত 
বদন, উন্নত নামিকা, আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত 
বা, উন্নত দেহ, গ্রতৃত্বব্যঞ্ক স্বর গভীর বুদ্ধিম্্। পৌরুষের ও পরিচয় 
গ্রদান করিত। তিনি যে এমন অকম্মাৎ এ ভাবে চলিয়া যাইতে 
পারেন--ইহ! সকলেরই ধারণাতীত ছিল। শনিবারও কলেজে যাইয়া 
তিনি দৈনিক কর্তব্য শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন) শনিবার 
কলেজ হইতে আপিয়। জরে আক্রান্ত হন। রবিবার হইতেই সহরের ছুই 
জন বিখ্যাত চিকিৎসক তাহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন। ২ বৎপর 
পূর্বেও আর একবার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। উপর্ধ্যপরি 
নিউমোনিয়াতে বোধ হয় ফুসফুস দুর্বল ছিল। সোমবার ডাক্তারের 
নিউমোনিয়। বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন ও তছুপযোগী চিকিৎস! 
করিতে থাকেন। মোমবার সমস্ত দিনরাত নিদ্রাহীনতা ও রোগ- 
সত্বেও 1), ৮. [-কে চিঠি দিলেন, কলেজের 0182 ও 
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অন্তান্য বন্ধুদের সঙ্গে ধীরভাবে কথাবাত্র। বলিয়াছিলেন। মঙ্গলবার বেশ 
ভালই ছিলেন। সন্ধ্যার সময়ও বন্ধুবান্ধবদদের সঙ্গে ধীরভাবে 
হালিমুখে কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। তখনও কেহ ধারণ! করিতে 
পারেন নাই, এই তাহাদের সঙ্গে শেষ দেখা। রাত্রি ৮টার সময়ও 
»৩ জন চিকিৎসক পরীক্ষা করিয়! অবস্থ। বেশ ভালই এবং ৪1৫ 
দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন, এরূপ আশ্বাস দিলেন। 
কিন্ত রাত্রি ১*টার সময় নিজেই 1)68:6এর কিছু উপসর্গ বোধ করিয়া 
ডাক্তার ডাকিতে বলিলেন। তখনই ৩। ৪ জন বিখ্যাত ডাক্তার 
ছুটিয়া আসিলেন। সমস্ত রাত এই মহাগ্রাণকে ধরিয়া রাখিবার জন্য 
গ্রাণপণে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত হায় সকলি বৃথা হইল ! রাত্রি ১২টার 
সময় নিজেই স্ত্রীকে বলিলেন, প্রাত্রি ৩টার সময় আমি যাইব ! 1167 
10901) 00868 ] ৮8100155918, তবে ছুঃখ হচ্ছে--এতগুলি শিশুসন্তান 
সহ তোমাকে এ ভাবে এক! ফেলে যাচ্ছি। কিন্ত আমি জানিতাম ন! 
আমাকে এত শীঘ্র যেতে হবে, তাই কোন চ:০515197) করে যেতে পার- 
লাম না॥” রাত ২টার সময় নিজে বিশেষ ব্যস্ত হইয়া! চেকু সহি করিলেন। 
বাত্রি ৩টার সময় পত্বীকে হাতে নাড়ী নই, তাহাও দেখাইলেন। তখন 
:০৮:৮এর অবস্থা অত্যন্ত খারপ, ডাক্তারের বলিলেন, আর কয়েক 
মিনিটের মধ্যে সব শেব হইয়। যাইবে । কিন্তু তার পরও ১ ঘণ্ট| ধীর- 
ভাবে পত্বী, পুত্র, কন্তা, ভূত্য, পরিজন সকলকে আশীর্বাদ করিয়া, 
আদর করিয়! বিদায় লইলেন; পুত্রদের বলিলেন, ণ্ণু'ঃয 6০ ৮৫ & 
10081) | বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে 1)%170811809 করিয়! বিদায় লইয়!, ভগবানের 
নাম করিতে করিতে, শেষ নিঃশ্বাসের সহিত ঘড়িতে ৪টা বাজিয়! গিয়াছে-- 
তাহাই দেখাইয়া, নির্ভীক, মৃত্যাপ্জয়ী বীর রাত্রি ৪টা ১* মিনিটের সময় 
বান্ম মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর মিনিট পুর্বে বলি' 
লেন, "আয়নাখান! দেও ত দেখি; যাবার সময় চেহার। কিরূপ হুইল ?” 
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এই বলিয়া আয়নাতে চেহার! দেখিলেন। স্নেহ*বৎসল পিতা পাছে শিশু 
পুত্র কোনরূপে আঘ।ত পায়---এই ভয়ে যখন শ্বাসকষ্ট বোধ করিতেছিলেন 
তখনও &1৪ £%ঢ চালাইতে দিলেন না। শ্বাস যখন একটু প্রবল 
হইল তখন স্ত্রীর হাত নাড়ীতে রাখিয়! বলিলেন; “এই শ্বাকে নাতিষ্বাস 
বলে”। একজন বন্ধু বলিলেন, “আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, এখনি 
ভাল হয়ে যাবেন।” তখন মৃছু হাসিয়৷ বলিলেন, “আমি আর কেন ব্যস্ত 
হব, আমি ত যাচ্ছি। ব্যস্ততা, দুঃখ, কষ্ট আমার স্ত্রীর ।* সেই বেদনা- 
পূর্ণ হাসিটা মুখে লইয়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বড় শাস্তিতে শ্রান্থ 
বীর ঘুমাইয়। পড়িলেন। চোখে অনাধারণ দিব্য দীপ্তি, অমলিন বদন- 
মগুল, স্থির অকম্পিত স্বর, ধীর স্থির ভাব দেখিয়া! কাহারও বুঝিবার 
শক্তি ছিল না যে, তিনি শেষ বিদায় লইতেছেন। মৃত্যু যেন সেই দেব- 
দেহকে স্পর্শ করিতে পারে নাই৷ ভগবান যেন তাহার প্রিয় পুত্রকে তাব 
শ্নেহ-ক্রোড়ে টানিয়৷ লইলেন। পত্বীকে সাত্বন! দিয়। বলিলেন, "1)০ 100৮ 
7০৫1). এই শিশুদের একটু বড় করিয়া তুমি আসিও। এখন ত ওদেব 
রেখে তুমি আসিতে পারিবে না। 19181] সা 10৮ )০০.৮ মৃত্যু 
আপগিতেছে জানিয়া, এরপ দৃঢ় হা! ও সাহসের সঙ্গে তাহার সম্মুখীন হওয়া 
বিশেষ মনোবল ও সাধনার প্রয়োজন । তিনি চিরদিন ভগবৎ-বিশ্বাী ও 
তেজস্বী পুকষ ছিলেন। তাই মৃত্যুর কাছেও মাথা নত করেন নাই। 
বহু জীবনের বনু সাধনায় এরূপ মৃত্যু লাভ করা যায়। বীর তিনি, 
বীরের যোগ্য মৃত্যু লাভ করিয়া সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। 
অর্থলিপ্সা তাঁহার কখনও ছিল না। নীচতা, কাপট্য, পরনিন্দা 
তিনি অন্তরের সহিত ঘ্বণ। কধরিতেন। সম্মান, ভালবাসা, শ্রদ্ধা 
বা যাহ! তাহার একমাত্র কাম্য ছিল তিনি জীবনে তাহ! পূর্ণমাত্রায় 


ভোগ করিয়। গিয়াছেন। সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মধ্যে কাজ 
করিতে করিতেই তিনি সম্রাটের মত গৌরবমর্ডিত হুইয়াই শেষ রাত্রি 
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প্রস্থান করিয়াছেন । শবের অনুগমন করেন বহুজন। জনসিন্ধু দেখিয়--- 
বাঙ্গালী, বেহারী, ইংরাজ, মুসলমান সকলের গভীর আস্তরিকতাপুর্ণ 
শোকোচ্ছাস ও শবান্ুগমন দেখিয়! সকলের মনে হইয়াছিল, মরিতে যদি 
হয় তবে এমনি করিয়াই। তিনি অভাগিনী পড্বী, ৬টি পুত্র ও ২টি কন্ত। 
বাখিয়৷ গিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমানন অচলকুমার ঘোষ ডাক্তারী পড়িত, 
কিন্ত পিতার মৃত্যুতে বাধ্য হইয়া স্থানীয় 73870৮-এ কাঁজ করিতেছে । 
মধ্যম পুত্র ১৬ বৎসর বয়স্ক শ্রীমানন অনিলকুমার ঘোষ এ. 5০. 
পড়িতেছে। অন্তান্য পুত্রের একান্ত শিশু । শেষ পুত্র পিতার মৃত্যুর 
১দিন পরে জন্মগ্রহণ করে। দ্বিতীয় কন্যাটি এখনও অবিবাহিত। 
পৃত্রেরা পিতার উপযুক্ত হুউক, তাহার সুনাম রক্ষ/ করুক, ইহাই 
গ্ার্থনা। 

বঙ্গের বাহিরে যে সকল বাঙ্গালী বিদ্যা, বুদ্ধি, ও চরিত্র-বলে সর্ব- 
সাধারণের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়! দারিত্ব-পুর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন তিনি তাহাদের অন্যতম। তাহার সরলতা, নিরভীকতা বুদ্ধির 
তাক্ষতা, চরিত্রের দৃঢ়তা ও অমায়িকত| তাহাকে পাটনার শিক্ষা ও 
স'মাজক ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছিল । তিনি বছু- 
পোষক ছিলেন। নিঙ্গের পরিবার ব্যতীত আর কয়েকটি অনাথ 
পরিবারের তিনি পালনকর্তা ছিলেন । 

তাহার অকাল মৃত্যুতে ৪. 'ব. 0০116£9 এবং পাটন। বিশ্ববিস্ালয় ও 
পাটনার শিক্ষ/-বিভাগের যে ক্ষতি হইল তাহ। শীন্্র পুরণ হইবার নহে। 


উগার মৃতাতে সন্মান-প্রদর্শনের জন্ত স্থানীয় সমস্ত দ্ুল-কলেজ বন্ধ হইয়া- 
ছিল এবং 07015875165 1009861116 বন্ধ হইয়াছিল | 980869, ৪71). 
10866 ও 0070৮002,6101)-এ 00150991107 ও ৬ 1০9-01191)061107 
হার মৃত্যুতে গভীর শোক এ্রকাশ করেন। স্থানীয় ও কলিকাতার 
সমস্ত দংবাদপত্র ক্ডাহার এই অকাল বিয়োগে গভীর শোক জ্ঞাপন করেন। 
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রগ থা মণির ঘোঁ ২ 


1] এবং গাঁনারপিকষ|ও মামানিক কষা যে ক্ষতি ইঠ্যাছে 
ডাহা হওা দুর | ভিনি চি গিয়াছেন কিন রান 0, ঠা 
[016 এব 2089 [এগ] থাকিবে ততান তীহার মুনা 
এংয। সি'মানিন রহিবে। আশার বিষা এ &ে। টায় 
গরিবারোর মনেই ২৩ নিন মাও রাগ গোগ কম! অগা মায় 
যা গতি হঠ্যাছন! 

্াহীর মাধী গমী ঘিনি মিজীবন ছায়ার সা সার বনী 
ার্বা্চের মনিনী ছিযোন তাঁহার গভীর ছাধে আমরা ডি 
পন করি এংতীহার গৃরগণ পিতার আবে অন্ত হা 
নতিযারের মা হউক) হাই ভাবটা প্রার্ম| বরি। 


রায় বাহাদুর মতীশচক্্র সিংহ, এম-এল-সি 


| , গ্পুল্রজ্তিলন্থা 

“যঃ পিতা সঃ পুনঃ পুত্র”--পিতার গুণ পুত্রে বর্তায় । সতীশচন্দ্রকে 
সম্যকভাবে চিনিতে হইলে তাহার পিতাকে চিনিতে হুইবে। নহিলে 
ত্বাহার জীবনের বৈশিষ্টের সম্পূর্ণ উপলব্ধি হইতে পারে ন!। 

সতীশচন্দ্রের জয়যুক্ত জীবনের মূলে তাহার দ্বর্থগত পিতা রামচরণ 
সিংহ মহাশয়ের মধুর গুণাবলী ও অপূর্ব ব্যক্তিত্ব বর্তমান। ৬রামচরণ 
সিংহ মহাশয়ের আদিনিবাস হুগলি জেলাস্থিত হরিপাল থানার অন্তর্গত 
গজ গ্রামে। ১৮৮* সালে ওকালতি পাশ করিয়া! তিনি পুরুলিয়াতে 
আসিয়। বসবাস করেন। ১৯১২ সালে রামচরণ সিংহ স্বর্গারোহণ 
করিয়াছেন। তীহার নাম মানভৃম-বাসী ভদ্র ও ইতর, শিক্ষিত ও 
অশিক্ষিত সকলেই শ্রদ্ধার সহিত শ্মরণ করিয়৷ থাকে । তাহার সারল্যের 
গল্পগুলি এখনও শুনা যায়। তাঁহার দীর্ঘায়ত দেহ, সৌম্য মৃত্তি, মধুর 
ব্যবহার, সহাস্য মুখমণ্ডল প্রথম দৃরিতেই সকলের চিত্ত আকর্ষণ ও মুগ্ধ 
করিত। মানুষ ধনী হইয়াও যে কত বিনীত হইতে পারে, বড় হইয়াও যে 
কত অমায়িক হুইতে পারে, রামচরণবাবু ছিলেন তাহার প্রকৃত উদাহরণ- 
স্থল। দেশের ছোট-বড় রাজন্যবর্গের তিনি একা স্ত বিশ্বাসভাজন ছিলেন। 
উচ রাজকর্মচারীদের সত্যকার শ্রদ্ধা তিনি পাইতেন। আবার মান- 
ভুমের কুড়মি- মাহত, মাঝি-ন1ওতালের অকৃত্রিম ভক্তির পান্রও ছিলেন 
তিনি। মানভূমের প্রধান রাজনা পঞ্চকোটের মহারাজের সহিত তিনি 
সহাস্যমুখে বেন আলোচনা করিয়াছেন, অঙ্গাতনাম| দীনহীনের সহিত 
ন্সিতমুখে তেমনি মধুরভাবে আলাপ করিয়াছেন । তিনি ছিলেন মানভুম 





প[য় বাভাঙ্গরর সতাশপচন্দ সিং5 


রায় বাহাছুর সতীশচন্ত্র সিংহ, এম-এল-সি ২৪৯ 


“গলার সরকারী উকিল এবং পাবলিক প্রসিকিউটর ( 0০৮61071767 
[১1019182811 01086060ঃ: )। কর্তব্যের অনুরোধে যাহাদের 
ধকৃদ্ধে তাহাকে কার্য করিতে হইত তাহারাঁও কখনও তাহার প্রতি ক্ষন 
£ঠত না। জানিত, রামচরণবাবু দ্বারা কিছুতেই কাহারও অন্যায় বা 
এনই্ট হইতে পারে না। তিনি সরকারী উকীল ছিলেন কিন্তু নিজ 
মতেব স্বাধীনতা কোন দিন বর্জন করেন নাই । চিরদিন যাহা ন্যায়ো- 
1"ত বলিয়! মনে করিতেন, যাহা কল্যাণকর বলিয়! বুঝিতেন তাহাই 
দৰুগ্ঠিতচিত্তে অনুষ্ঠান করিতেন। লাভ-ক্ষতি গণন! করিয়া কোণ দিন 
১৪ব্যের পথ হইতে নিবৃত্ত হন নাই। স্বদেশী যুগে বু সভায় বক্তুত! 
$বিধা দেশবাসীকে তিনি উদ্বদ্ধ করিয়াছেন। তাহাব দেশাত্মবোধ 
*তি তীক্ষ ছিল। মাতৃভূমির প্রতি তাহার এঁকাস্তিক আকর্ষণ ও 
“1! ছিল। বিপন্নকে সাহাযা করিয়া, দরিদ্রকে অন্ন দান করিয়। তিনি 
দপাধ আনন্দ লাভ করিতেন । 
এই পুরুষমিংহ রামচরণ সিংহ মহাশয়ের একমাত্র পুঞরই রায় 
£€র সতীশচন্দ্র । তাহার জন্ম ১৮৮০*স!লে নভেম্বর মাসে। পুরুণিয়া 
"স্কুল হইতে তিনি এণ্টান্স পরীক্ষ। পাস করিয়। কলিকাতা প্রেসি- 
- 'শ্ম কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯০৭ সালে তিনি পুকলিয়। আদালতে 
এালতি-কাধ্য আরম্ভ করেন। পিতার সহকারীরূপে উত্তমরূপে নিজ 


সয় শিক্ষা করিয়া! গিনি অল্পদিনের মধ্যেই উকিলদের মধ্য সুনম 
»ক্ষন করেন। তাহার নিয়মান্রবর্তিত। ও কাধ্যে মনঃসংযোগ এবং নিষ্ঠা 
*'১বেই তাহাকে সকলের প্রশংসা ও বিশ্বাসভাজন করিয়া তুলে । 

কিন্তু তাহ।র মধ্যে যে অপরিমেয় কশ্মশক্তি ছিল তাহ! তাহাকে অর্থ- 
উপাজ্জনে নিরত থ।কিতে দেয় নাই। দেশের কাজ করিবার জন| 
(গার মনেব মধ্যে যে আকাজ্জা প্রথম জীবনেই অস্কুরিত হইয়াছিল তাহা 
'»ধঃ বিশালতা লাভ করিল। * 


২৫০ ংশ-পরিচয় 


১৯০৮ সালে তিনি স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার-পদে বৃত 
হইলেন এবং এ পদে থাকিয়া ১৯২৬ সাল পর্য্যন্ত তিনি সহরের উন্নুতি- 
সাধনে যথাশক্তি মাক্সনিয়োগ কবিযাছেন। শেষ কযেক বৎসর তিনি 
মিউনিসিপ্যা।লটির চেয়ারম্যান থাকিয়া নিজ কার্য্যগুণে করদাতা ও 
জনসাধারণেব বিশেষ প্রশংসা! ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। 


শুধু মিউনিসিপ্যালিটী নয়, সহরের প্রত্যেক মঙ্গল- প্রতিষ্ঠানের সহিত 
সতীশচন্দ্রের যোগ ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। 


১৯১৯ সালে তিনি সেকেও ক্লা অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেটে হন। পবে 
ফর্ণস্ ক্লাপ ক্ষমতা পাইয়। প্রায় ১২ বসর ধরিয়! বিচারাসনে বসিয়া! যথ| 
শক্তি নায় বিচার করিয়। সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন । বিচারকালে 
কি ছোট, কি বড় 'সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতেন। কর্তবে/ব 
অনুরোধে অনেক পুলিশ কর্মচারীর বিরুদ্ধেও তীহাকে লিখিতে 
হইয়াছে । তাহার রায় কখনও উচ্চ আদালতে রহিত হর নাই। 
সকলেই একবাক্যে স্বীকাব করিতেন যে, এমন নিভীক ন্তাষবিচার+ 
দেখা যায ন'ই। তিনি স্বেচ্ছায় যখন সেই পদ ত্যাগ কবেন 
তখন তৎকালীন ম(নভূমের ডেপুটি কমিশনার সাহেব তাহাকে 
নিযললিখিত চিঠি লিখিয়/ছিলেন-_ 
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রায়. বাহার সভাশচন্দ্রের দিতা 
ন্র্গীয় রামচরণ সিং । 


রায় বাহাছুর সতীশচন্ত্র সিংহ, এম-এল-সি ২৫১ 
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বহু বৎসর ধরিয়া! তিনি বিহারের মধ্যে বৃহত্তম গ্কুল-_মানভূম ভিক্টো- 
'বয়। ইনষ্টিটিউশনের সেব্রেটারীর গুরুভার বহন করিয়াছেন। 

বালিকাদেরও তিনি বিস্বত হন নাই। স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের 
মেক্রেটারী হইয়া তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন । 

কষি ও শিল্পের উয্নতির জন্য যানভূমে যে কয়েকবার একজিবিশন 
গর, তিনি সাধারণের বিশ্বাসভাজন বলিয়! তাহাকে সেব্রেটারী-স্বরূপে 
গুকভার বহন করিতে হয়। রী 


২৫২ ংশ-পরিচয় 


দেশের যুবকেরা অভিনয় করিবে, ফ্রেগুস্‌ ইভনিং ক্লাব প্রতিষ্ঠিত 
হইল, তিনি হইলেন তাহার প্রেসিডেণ্ট । 

সকলে মিলিয়া পড়িবে, খেলিবে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর একটু 
নিশ্ধল আনন্দ ভোগ করিবে, এইজন্য ইউনিয়ন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইল, 
তিনি হইলেন তাহার একজন কর্ণধার | 

সমগ্র মানভূম জেলার পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ কর্চারিগণ সংঘবদ্ধ. হুইম! 
একটা ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠঠ করিলেন। তিনি হইলেন তাহার সেক্রেটারী: 
১৯২২ সাল হইতে ১৯২৯ সাল পর্য্যন্ত এ কাধ্যে তিনি প্রাণপণ পরিশ্রম 
করিয়াছিলেন । 

জেলের মধ্যে কয়েদীগণ যাহাতে তাহারই মধ্যে একটু ভালভাবে 
থাকিতে খাইতে পারে সেদিকে তাঁহাব নজর পড়িল; তিনি হইলে* 
ট০7-0111018] ড1516০1. ১৯১২ সাল হইতে প্রায় ২৫ বংসর কাল এই 
কাজে তিনি নিযুন্ ছিলেন । 

দেশের খণমগ্ন কৃষকদের উন্নতির জনা কো-অপারেটীভ, ব্যাগ 
প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯২২ হইতে, ১৯২৬ পর্যন্ত তিনি ডিরেক্টর হুইব' 
ব্যাঙ্ক ও সমবায়-সমিতি পরিচালনা করিলেন। এই কো-শপারেটিভে 
ডিরেক্টরের কার্য করিব!র সময় তাহার দৃষ্টি পড়িল সহরেন বাহিরে পল্ল' 
গ্রামের উপন। এতদিন ধরিয়া তিনি যে সমস্ত কার্য করিলেন সে ধব ভে: 


সহরের জন্য। কিন্ত কেবল সহরই কি দেৌঁণ? মহরের বাহিরে হাজান 
হাজার গ্রামবাসা, লক্ষ লক্ষ নর-নারী রহরাছে ; তাহাদের স্থখ-ছুঃখ, 
উন্নতি-অবনতির ভাবুন। আজ তাহার হৃদয়ের ছুয়ারে আঘাত কখিল। 
গ্রামগুলির রাস্তাঘাট যাহ!তে একটু ভাল হয়, গ্রামের শিক্ষা- 
যতন স্কুল ও পাঠপালা গুলির যাহাতে একটু উন্নতি হয়, মহামারীর দারুণ 
দিনে গ্রামবাসী যাহাতে এক ফোটা ওধধ পায়--এই মহৎ উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হইয়া তিনি ১৯২৪ ফলে মানভূম ডি্রিক্ট বোডে” প্রবেশ 


৯ 
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৮2:৮1512 561515 


এথ।। 
শন 








রায় বাহাছুর সভীশচন্ত্র সিংহ, এম-এল-সি ২৫৩ 


করিলেন এবং ১৯২৪ হইতে, ১৯৩২ "পর্য্যস্ত সভ্যরূপে বোডের কার্য 
নিয়গ্ত্রিত করিয়াছেন। ১৯৩৩ সালে তিনি সর্বসম্মতিক্রমে বোর্ডের 
চেয়ারম্যাঁন মনোনীত “হইয়। তিন বৎসর অতিরিজ্ঞ পরিশ্রম ও দক্ষতার 
সহিত কাধ্য করিয়া, দেশবাসীর বহু উপকার ০ তাহাদের 
প্রীতিভাজন হয়েন। 

১৯২৭ সালে দেশে বয় স্কাউট-আন্দোলন দেখা দিল। তদানীন্তন 
ডেপুটী কমিশনার মিষ্টার বি-কে গোখলে এই আন্দোলনে আত্মাহুতি 
দিলেন। ইহাতে ছেলেদের দেহের ও মন্রে উন্নতি হইবে--এ কথ! সতীশ- 
চন্ত্র বুঝিলেন। তিনি দেশে যাহাতে বয় স্কাউট-প্রতিষ্ঠান চিরস্থায়ী হয় সে. 
ধন্য সহরের মধ্যে তীহার জননীর নাম-অনুসারে “হ্মোঙ্গিনী-স্কাউট হুল” 
গ্রতিষ্ঠঠ করিলেন। অনেক অর্থবায় করিয়। একটী স্ুরম্য' ভবন প্রস্তত 
করিয় দিলেন। ১৯২৮ সালের আগষ্ট মাসে এই স্টরেধের ভিত্তি স্থাপন 
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পাহাছ্বরের সন্দ দিবার কালে যে বক্তা 'করিয়াছিলেন তাহা নিয়ে 
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২৫৪ বংশ-পরিচয় 


০]: 10086 0০0-01087%61010 090 198 10০0190, 01 10) 81] 20966619 
0£ [0019110 আ61416,% 

রায় বাহাদুর খেতাবটার সহিত আজকাল একটা ছুর্নাম অনেক 
স্থলেই সংযুক্ত হইতে দেখা! যায়। রায় বাহাদুর হইলেই মানুষ সরকারের 
ক্রীতদাস হুইয়! যায়--এই বিশ্বাস দেশে অনেকেরই আছে। রায় 
বাহাছুর সতীশচন্ত্রও কি তাই? প্রশ্নটা স্বাভাবিক । তীহার উক্তি 
হইতেই ইহা আমর! বিচার করিয়া দেখিব। 

১৯৩* সালে রায় বাহাছুর বিহার-উড়িষ্য। কাউন্সিলে সভ্য নির্বাচিত 
হইলেন । যখন বিখ্যাত 1716০ 2%[১৩৫ ০:০9০১1গুলি বিচারের জন্ট 
কাউদ্দিলে উঠিল, তখন কংগ্রেস দল তাহার. বিরোধিত1| করিলেন। 
মডারেটগণ তাহ গ্রহণ করিতে যুক্তি দিলেন। সতীশচন্দ্র সিংহ 
মহাশয় কংগ্রেস দলের নহেন-_মডারেট। কিন্ত তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, 
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মুখের কথা? এমন তেজ, এমন স্পষ্টবাদিত! যে একজন রায় বাহাছরের 
থাকিতে পারে তাহা গ্রায় অবিশ্বাদ্য। কিন্তু সতীশচন্ত্রের এ তেজন্থিত 
আছে। তিনি অন্য স্থানে বলিয়াছেন--”]09 11801 0? ৫০0৪- 
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অথচ. তেজের সহিত দেশের রাজনীতিক্ষেতে কয়জন কথ! বলিতে 
পারেন? হতাশায় মর্খবিদ্ধ হইয়! তিনি শেষে বলিলেন £--30 [0019 


রায় বাহাছুর সতীশচন্দ্র সিংহ, এম-এল সি ২৫৫ 


₹ম01)090 1):090 1906 0116 100009 081258৮0231 380061 
[70919 1095 0019 00061) 08 11210. 5001008,% 
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প্রজার সম্বন্ধ কোথায় বাধ! পাঁইতেছে তাহার এমন নিধু'ত ও সহজ 
সত্য ব্যাখা খুব কমই দেখা! যায় । এই কাউন্সিলের বন্তৃতাগুলি হইতেই 
রায় বাহাছুরের চরিত্রের দৃঢ়তা ও তেজন্থিতার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়! যাইবে। 
আর সেইজন্তই তিনি কোনদিন 185০০15 পছন্দ করেন নাই। 

যখন কাউন্সিলে 189070167)6776 60 1১705177017] :58:51008 
বা চাকুরীর কথ! উঠিল, তখন তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, দল ৮০001101800 
নয়। 08906 চাই। যে পায়ে ধরিয়া! চাকুরী পায়- সে চিরদিন পায়েই 
পড়িয়। থাকে, কখনও মাথা খাড়া করিয়! উঠিতে পারে ন। 
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২৫৬ বংশ-পরিচয় 


বেহারে সেকেও চেম্বার প্রতিষ্ঠার ষে প্রস্তাব হইয়াছিল সেই 
সম্বন্ধে রায় বাহাছুর যাহ! যাহা উক্তি করিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ 
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রায় বাহাছ্‌র সতীশচন্ত্র সিংহ, এম এল-সি ২৫৭ 


গণ্য না হয় তৎসন্বন্ধে তিনি বেহার কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন যে_- 
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২৫৮ বংশ-পরিচয় 


১৯৩৩ সালে বেহার ও উড়িস্য/! কাউন্সিল হইতে রায় বাহাছুর 
বেঙ্গল নাগপুর রেলের এডভাইসারি বোর্ডের মেম্বার মনোনীত হয়েন। 
তথায় শিয়শ্রেনীর যাত্রীদের সুবিধার জন্য বনু চেষ্টা করিয়া অনেক 
উন্নতি সাধন করেন। 


১৯৩৫ সালের ইত্ডিয়া এক্ট অনুযায়ী নূতন কনষ্টিটিউসনে ১৯৩৭ 
সালে যে বেহারে এসেমব্রি ও কাউন্সিলের সভ্য-নির্বাচন হইয়াছিল 
তাহাতে এই স্বনামধন্য কর্মবীর রায় বাহাদ্বর ”ুব০ 79277” হইয়াও 
কাউন্সিলে অর্থাৎ সেকেও চেম্বারে সভ্য নির্বাচিত হুইয়াছিলেন এবং এঁ 
সালে জুন মাসে কাউন্সিল-মেন্বারদের 02, দেওয়াইবার জন্ত ও 
প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন জন্য বেহারের মহামান্ গভর্ণর বাহাছ্ুর কর্তৃক 
তিনি সভাপতি মনোনীত হয়েন। 


রায় বাহ্ছাহ্ুর নিক্গ, জীবনে গুণের দ্বারাই উন্নতির চরম সীমায় 
উঠিয়াছিলেন। কি করিয়। জীবনে উন্নতির চবম শিখরে উঠিয়া আজ 
রায় বাহাদ্বব সকলের অবিমিশ্র শ্রদ্ধা-ভক্তি লাভ করিয়াছেন তাহ! 
চিন্তা কণিলে দেখ! যাঁয় তাহার চরিত্রে কতকগুলি অসাধারণ গুণের 
সনিবেশ আছে। " 


তিনি অক্লান্তকর্থী। অলসত। ও দীর্ঘসৃত্রতা তীহার মধ্যে কেহ 
দেখে নাই । কখনও কোন কাজ তিনি ফেলিয়। রাখেন না। জীবনে 
তাহার এমন সময় গিয়াছে ষখন কর্ম চারিদিক হইতে তীহাঁকে 
আপ্রুত করিয়। ফেলিয়াছে। ম্যাজিষ্রেটের কাজ, মিইনিসিপ্যালিটির 
কাজ বা ডিগ্রি বোর্ডের কাজ, অন্তান্ত জনসাধারণের কাজ এবং কা- 
ন্সিলের কাজ একই সঙ্গে তাহাকে করিতে হইয়াছে । কিন্ত তিনি 
অক্লান্তকন্মী। কোন দিন কর্প তাহাকে" অদ্ভিভূত করিতে পারে 


নাই । 


রায় বাহাছুর সভীশচন্দ্র সিংহ, এম-এল-সি ২৫৯ 


নিয়মানুবপ্তিতা তাহার আর একটী বিশিষ্ট গুণ। যে সময় যে 
কাজ করিবেন ঠিক করিয়াছেন তাহ! ঠিক সেই সময়েই করিবেন, 
কিছুতেই অন্তর্থা হইবে না। যদি কথ! দেন--কাহারও সহিত কোন 
সময়ে দেখ! করিব, তবে ঠিক সময়েই ঠিক স্থানেই তিনি হাজির 
হুইয়াছেন দেখ! যাইবে 

এত বড় আশ্রিত-গ্রতিপালক আজকালকার দিনে ছূর্লমভ। যে 
একবার তাহার স্নেহ-মাশ্রয় লাভ করিয়াছে সে ধন্ত হইয়াছে । তাহার 
সকল ছুঃখ-আপদে রায় বাহাহুর চিরদিন তাহার পাশে থাকেন। 

কিন্ত যে তাহার কাছে নীচতা করিল শে চিণদিনের জন্ঠ তাহার 
সাহায্য হারাইল। ধরিবার সময় তিনি যেমন দৃঢ়ভাবে ধরেন ছাড়িবার 
সমধ |তনি তেমনি শিম্মম | 

এত বড় ভচ্চপদস্থ কর্মী কিন্তু তাহাতে পেচক-গান্তীধ্য কোন দিন 
দেখা বায় নাই। পরম্ধ তিনি সদানন্বময় | খেলায়, গল্পে, মনখোলা৷ 
বন্ধুত্বে তাহার মত দ্বিতায় একটা লোক চোখে ৫েকে না। 

বন্ধু-বান্ধব লইয়া আনন্দ করিতে, লোকঙ্গনকে খাওয়াইতে তিনি 
ভালবসেন। ধিনি একদিনেব জগ্ত তঃথার বাড়ীতে মা৩থি হইয়ছেন 
তিনি তাহার আদর-আপ্যায়ন চিরদিন স্মরণ রাখিবেন। দানে তিনি 
অকাতর। বিপদে পড়িঝা যে যখনই তাহার কাছে গিখাছে সেই 
সাহাষ্য পাইয়াছে। তাহা ছাড়া! পিতৃপুকষের কীত্তি মক্নান রাখিবার 
জন্ঠ নিজ জন্মভূমিতে তিনি স্কুল ও ডাক্তার-সহ ভিম্পেন্সারী প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছেন | কিন্তু সর্ব(ভ্তঃকরণে তিনি হোমিওপ্যাথির গেঁড়া। প্রতি 
সৎকার্যে, দেশের উন্নতিকর প্রতিষ্ঠানে তাহার দান আছেই। 

তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত। মাতাও তেমনি সাক্ষাৎ করণাময়ী। 
সর্বদা কেবল নিজ সন্তানের কেন--জগতের সকলেব কল্যাণ-কামনা় 
তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ । সর্ববকর্যে সতীশচন্দ্র মাতৃ-পদধূলি লইয়া 
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অগ্রসর হয়েন। তাহার জননীর আশীর্বাদ ও অক্ষয় কবচে আবৃত 
থাকিয়। তিনি সর্বদা উন্নতির পদে অগ্রসর হইয়াছেন। এই শ্নেহাতুর! 
জননীর আশীর্বাদই তাহার জীবনের সম্বল ও উন্নতির মূল। 

ভগবান রায় বাহাছুরকে আর একটি বড় দান করিয়াছেন-_শিনি 
তাহার সাধবী পত্রী শ্রীমতী শৈলজিনী সিংহ। ইনি কলিকাতার 
বাছড় বাগানস্থ প্রসিদ্ধ ৬ গোপালচন্ত্র মিত্রের পৌত্রী এবং ৮ অতুলচন্ত্র 
মিত্রের কন্তা। রায় বাহাছর নিঃসন্তান। সেইজন্য এই সাধবী 
নিজেকে আত্মবলি দিয়! সন্তন-আশায় শ্বামীর পুনরায় বিবাহ দিয়া- 
ছিলেন কিন্তু টক্ত দ্বিতীয় পত্বী ৯ বংসর কাল জীবিত থাকিয়। নিঃসন্তান 
অবস্থায় পরলোক গমন" করেন। এমন সেবাপরায়ণ! সতী সহধর্মিণী 
খুব কমই দেপ। যায়। 

9061117)801011785 06 10090. 200. 1)62/৮--উদ1র মন, উচ্চ 
হবদয়--এই ছইয়ের অপুর্ব্ব সমন্বয় রায় বাহাছুরের জীবনে বিশেষভাবে 
ঘটিবাছে। 

ধর্মের অভয় আশ্রয়ও তাহার আছে। আসমুদ্র-ঠিমাচল ভারত- 
বর্ষের প্রতি তীর্থ তিনি দর্শন, করিয়াছেন | কিন্তু তিনি গেঁড। নন। 
ব্যক্তিগতভাবে তিনি 11)90501119৮দের মধ্যে একজন। ধর্- 
বিশ্বাসে তিনি উদারপন্থী। এই দৃঢ়তা ও উদ্ারতাই তাহাকে 
সঞ্জীবিত করিয়া! বাখিয়াছে । 

উপসংহ রে বক্তব্য এই ষে, রায় বাহাছুর শ্রীযুক্স সতীশচন্ত্র সিংহ 
মহাশয়ের অপূর্বব দয়, দাক্ষিণ্য, কর্তব্যপরায়ণতা৷ এবং ন্ঠায়পরায়ণতার 
প্রভায় সমগ্র মানভূমের উপর ষে নিসর্গ-শোভ। বিস্তার লাভ করিয়াছে 
্ সমগ্র ভারতে সুশোভিত হউক--ভগবানের নিকট ইহাই প্রার্থন 
করি। 





রাজা শযুক্ত নরুসংহ মল উগলষণ্চ দেব 


বাড়গ্রাম-রাজবৎশ 


মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ঝাড়গ্রামের রাজ-বংশ অত্যন্ত 
গ্রাচীন। পুরাতন নখিপত্র ও কিন্বদস্তী হইতে জানিতে পারা যায় 
যে, খুষ্টীয় যোড়শ শতাবীর প্রারস্তেও ইহারা বর্তমান ছিলেন। যে 
সময়ে শ্রীচৈতন্যদেব বৈষ্বধন্ম প্রচার করেন ও সমগ্র দেশ কীর্তনের 
বন্যায় ভাসাইয়! দেন, সে মময়েও ইহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি নিতাস্ত 
সামান্ত ছিল নাঁ। এই রাঞঙ্জ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সর্বেশ্বর 
মল উগাল যগ্দেব।" ইনি চন্দ্রবশীয় ক্ষত্রিয়। কথিত আছে, ইনি 
সিক্রি (এক্ষণে ফতেপুব সিক্রি ) হইতে পুরীধায্ে তীর্থ বরিতে আসিয়া- 
ছিলেন। সে সময়ে বাঙ্গাল। দেশের অবস্থা অরাজক । পাঠান 
রাজত্বের অবসান হইয়াছে বলিয়া 'দেশের সর্বত্র তখন বিশৃঙ্খল! ও 
বিভ্বাট। তিনি তীর্থ হইতে ফিব্সিবার পথে এই অঞ্চলে উপস্থিত 
হইয়া! দেখিলেন,_-সময় ও পারিপার্থিক অবস্থা অন্থকুল। এইস্থানে 
ভাগ্য পরীক্ষ। কর! যাউক। তাহার বাহুতে ছিল বিপুল বল, হৃদয়ে 
ছিল অপরিমিত সাহস এবং মস্তিষ্ষে ছিল তীক্ষুবুদ্ধি। সেগুলির 
সাহায্যে ১৫১৯ থৃষ্টাব্ধে তিনি এই অঞ্চলে এক ক্ষুত্র রাজ্য স্বাপন করেন। 
তাহার প্রভূত শারীরক বলের পরিচয়-চিহ্ন আজও তাঁহার বংশাবলী 
নিজ নিজ নামের সহিত ধারণ করিয়৷ রহিয়াছেন ; উহ! হইতেছে 
মনদেব' মল্লক্লীড়াকুশল এবং উগাল ষগুদেব। বিপুল দৈহিক শক্তির 
অধিকাবী না হইলে কেহ* মনল্লবীর ব! মল্পরাজ হইতে পারে ন1। 


খুব সম্ভব, সেই সময়ে এই, বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও তাহার কোন ও 
কোনও বংশধরকে পার্বতী শক্তিশালী রাজাদিগের সহিত প্রায়ই যুদ্ধে 


২৬২ ংশ-পরিচয় 


লিপ্ত হইতে হইত । বনৃকাল এই বংশ সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন। এক্ষণে 
ঝাড়গ্রাম পরগণ। ব!' মল্লভূুমির আকার ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু এই বংশের 
প্রাথমিক রাজগণের সময়ে ইহার 'আকার স্বিস্তীর্ণ ছিল। যে ভূভাগ 
উত্তরে শিলদ। হইতে দর্গিণে বালেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং যাহার ভিতরে 
পরগণ! বোঠিণী, নয়াবসান, নয়।গ্রাম প্রভৃতি অবস্থিত তাহাই এই 
প্রাচীন শল্লভমি। দীর্ঘকাল এই বংশ এই স্ুবিস্তীর্ঁণ ভূভাগের 
অধিপতি ছিলেন। 

নরহবি চক্রুপর্তী-প্রণীত “ভক্িরত্বাকর” ও 'রসিকমঙ্গলঠ নামক 
স্প্রাচীন বৈগ্ণব-গ্রস্থদধয়ে মল্লভ্মেব উল্লেখ দেখিতে পাওযা৷ যায়। এই 
দুই গ্রন্থে গোপীখলি৬পুব মঠেব গ্রতিষ্ঠাতা রসিকানন্দের জীবনী ও 
কার্ধ্য-কলাপের টিবরণ লিপিবদ্ধ 'আছে। ঝাডগ্রাম-রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত 
হইবার অরকাপ পরেই' বসিকানন্দেন আবির্ভাব হয । তিন ১৫৯০-- 
১৬৫২ খুষ্টাব্ম পথ্যন্ত বিগ্ভমান ছিলেন । “রসিকমঙ্গল' রচরিতা “গে।পী জল 
বল্লভ দাস” বসিকানন্দেব সমসাময়িক ও অনুরাগী বন্ধু ছিলেন। 
তিনি 'রসিকমঙ্গলে' লিখিয়হেন ধে, রসিকানন্দের জন্মস্থন রোহিণীগড় 
এবং গোপীবল্ল ভপুর মঠ মল্লরাজগণের রাজ্যমধ্যে অবস্থিত ছিল। প্রায় 
৩** বৎসর পূর্বে বচিত পুস্তকে ইঞার উল্লেখ হইতে সপ্রমাণ হয় যে, 
এই রাজবংশ অত্যন্ত প্রাচীন । স্ুত্তরাং স্পষ্টই বুঝা যায় যে, পরগণা 
রোহিণী ও গোপীধ্ললভপুর ( এক্ষণে নয়াবসান নামে-অভিহিত ) পুর্ব্বে 
ঝাড়গ্রামের মল্লবাজ-বংশেব অধিকার-ভুক্ত ছিল । পববন্তা সময়ে 
সম্ভবতঃ মযূরভপ্র-রাঙ্গের সহিত যুদ্ধে এই দ্বুইটা পরগণা তাহাদের 
'অধিকার-চাত হয়। এক্ষণে এই ছুইটা পরগণার অধিকারী হইতেছেন 
ময়ুরভগ্র-রাজ । মর 

মল্লভূমিরাজ্যের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার যে পুর্ব্বে অনেক অধিক ছিল 
এবং ইহ! যে অত্যন্ত প্রাচীন সে সন্বদ্ধে আরও প্রমাণ আছে। 


ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ ২৬৩ 


ঝাড়গ্রাম-রাঞজজনংণের পরিবারিক উপাধি “উগাল ষণ্ | ইহার অর্থ 
_ছুর্গের যণ্ড বা কেল্লার ষাড। কৌতৃহলের বিষয় এই ষে, 
নয়াবসান পবগণার পাতিন| গ্রামের নিকটে এখনও পর্য্যন্ত একটি হাট 
বসে, ইহাব নাম উগাল বগ্ডেব হাট। এই অঞ্চংলর অধিবাসীর1 উগ।ল 
বগুর পুঙ্গ। অন্ঠাবধি কবিযা থাকে । ঝাড়গ্রাম-রাজবংশের এক বাজ! 
বহুকাল পূর্বে প্রহরাদ-বংশেব প্রনিষ্ঠাতা নিম।ইচন্ত্র প্রহবাছকে ২০ 
বর্গ মাইল পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন । তিনি দানের পূর্বে এই 
অঙ্গীকার কবেন যে, নিমাই এক প্র:রে অথাৎ তিনঘণ্টায় 'শশ্বপৃষ্ঠে 
আবোহুণ কিয়া যে পরিমাণ ভূমি আতক্রম করিতে পারিবেন 
তাহাকে মেই পরিমাণ ভুমি দান কবা হইবে। এই অন্ত-অনুসারে 
ঝাঁডগ্রাম-রাছের পুণ্যাহ-উতৎমব-উপলক্ষে গ্রতি বৎসব বেলিয়াঁবেডার 
জমিদাব, ঝাড়গ্রাম-রঞ্জ এই পরগণার আদি মালিক বলিয়! সব্সপ্রথম 
তাহাকে নজরাণ! দিনা] থাকেন। আজ পধ্যস্ত নয়াবসান ও বেলিযা- 
বেড! পরগণার বুদ্ধ অধিবাসীবা' প্রাচীন মল্লভূম-রাঁজগণের বংশধর বণিয়া 
ঝাডগ্রামের বন্তমান বাজ-বংশকে সসম্ত্রম সন্বদ্ধনা কবিষা থাকে। ইহা 
ব্যতীত নিকটবর্তী পরগণার সন্ত্রান্ত অধিবাপিবর্গের প্রাচীন কোঠ্ঠী বা 
জন্মপত্রিকার প্রারন্তে ভূম্যধিকারী নুপতির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের 
পরিচয়-স্ববূপ ঘল্লধিশতি'-শব্দেব উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায়। 


পূর্বে্ট উক্ত হইথাছে বে, এদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হইবার 
পুর্বব পর্মান্ত মল্লভূমের রাগন্থবৃন্দ প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। 


মেদিনীপুর জেপা এক সময়ে প্রসিদ্ধ হিন্দুরাজ্য উড়িম্ব(র 'অলীভৃত 
ছিল। ময়ুবভগ্র ও জলেশ্বর হইতে নারায়ণগড় ও সবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত 

ভাগ ছখটি “দগুপাট' বা! প্রীজস্ব প্রদানকারী খণ্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু 
এই খণ্ড বা বিভাগণ্ডললর মধ্যে মল্লভুমের নাম পাওয়! যায় না। মুসল- 
ম।ন নৃণতিগণের বিংশতি তম বাজস্বগ্রদানকারী বিভাগের মধ্যে মল্লভূমের 


৪৬৪ বংশ-পরিচয় 


নামোল্লেখ নাই। ইহ! হইতে প্রমাণিত হয় যে, মল্লভূমরাজ্য উড়িয্যার ও 
যাঙ্গালার রাজধানী হইতে বহুদূরে-ছূর্গম অরণ্য-মধ্যে পরিখা ও দুর্গ- 
বেষ্টিত স্থানে অবস্থিত বলয়! এবং ইহ।র শাসকগণ প্রবল পরাক্রমশালী 
বলিয়া কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত উহ! উড়িষ্যা রাজ বা বাঙ্গালার নবাব-_- 
কাহারও আধিপত্য স্বীকার করেন নাই এবং এই ছুইজনের কাহাকেও 
কর দেন নাই। আছও যে বড় বড় ফটক-দেওয়! স্ুদৃঢ ও প্রশস্ত 
প্রাচীর এবং স্ুদীর্থ পরিখা ঝাঁড়গ্রাম-রাঙ্গ প্রাসাদের চতুদ্দিকে 
দেখিতে পাওয়া যায, তাহা হুইতে লোক বুঝিতে পারে যে, শক্রর 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ দুর্ভেগ্চ ব্যবস্থা মল্লরাজগণ 
করিযাছিলেন। শক্রর পক্ষে এই সুরক্ষিত স্থানে আসিয়া রাজা 
অধিকার করা একরূপ অসম্ভব ছিল। কিন্তু মেদিনীপুর জেল! ১৭৬০ 
খৃষ্টান ইষ্ট ইত্তিষা কোম্পানীর অধিকারভূক্ত হইলে «এই অবস্থার 
পরিবর্তন হইল। কোম্পানী মেদিনীপুরের জঙ্গল-মহলগুলি শাসনের 
গণ্ডীব মধ্যে আনিবার জন্ত প্রভৃত চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন; 
উহার ফলে এইসকল স্থান শীঘ্রই কোম্পানীর বস্তা স্বীকার করিল। 
মললবাজগণ প্রথমে কোম্পানীর বিরুাচরণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু 
শেষে কোম্পানীকে কর দিতে সম্মত হইলেন। ১৭৬৭ হইতে ১৭৭৭ 
খৃষ্টাব্ধের মধ্যে কোম্পানী তাহ।দের উপর সামান্ত নামমাত্র কর ধার্য 
করেন। তদবধি ঝাড়গ্রাম-রাজপরিবার ব্রিটাশ গভর্ণমেণ্টের সহিত 
মৈত্রী-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত সেই বন্ধন অটুট রহিয়াছে 
এবং এখন তাহার! ব্রিটিশ গবণমেণ্টের অনুরাগী ভক্ত। কেবল তাহাই 
নহে,-ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত এইরূপ মেত্রী-স্থাপনের পর তাহার! 
জঙ্গল-মহলের অবাধ্য রাক্সন্তগণকে দমন করিবার কার্যে ব্রিটিশ গবর্ণ- 
মেণ্টের সহত সহযোগিতা করিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহারই পুরস্কার- 
স্বরূপ ক্রিটশ গবর্ণমেন্ট ঝাড়গ্রামের তা নীস্তন নৃপতি দ্বিতীয় বিক্রমজিৎ 


ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ ২৬৫ 


মল্ল উগাল ষগ্ডুদেবকে “ডিস্বিক্ট গেজেটিয়ার+-গ্রস্থে রাজা” বলিয়া! উল্লেখ 
করিয়াছেন। ১৮৫৯ থুষ্টাব্ে মেদিনীপুরের কলেক্টরকে তিনি যে 
বিবরণী পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন ষে, 
তাহার পিতা শ্যামন্তুন্ধরমল্প উগাল ষগুদেব এবং পিতামহ প্রথম 
বিক্রমজিৎ মল্ল গাল ষগুদেব রাজ! উপাধিধারী ছিলেন। 

এই দেশেব প্রাচীন ভূম্যধিকাবী ব!রাজবংশে জ্যোে্ট।ধিকার-প্রথ। 
অর্থাৎ প্রথমজাত পুএসন্তানেব পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইবার অধি- 
কারের নিয়ম প্রচলিত আছে। ঝাডগাম বাজবংশেও ইহার ব্যওক্রম 
হয় নাই। বংশাগ্ুক্রমে এই প্রথা কখনও ক্ষুগ্র হয নাই। অব্য 
অন্থজগণকে যথ।যোগা বুত্বদ্ানের ব্যবস্থাও বিদ্কমান; এই ব্যবস্থা 
কখনও ৯পেক্ষিত হয় নাই । 

নিয়ে এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হুইতে বর্তমান উত্তরাধিক।রীর নাম 


বা তালিকা সমধাণ্রক্রমিক ভাবে পর পর দেওয়! হইল £-_ 


রাজগণের নাম থৃষ্টাব 
১। সর্বেশরমল্ল উগাল ষগ্ডদেব *৫১৯-_-১?৩৪ 
২। বিক্রমমল্ল উগাল যগুদেব ১৫৩৪-_-১৫৭৭ 
৩। ভীমমল্ল উগাল যগডদেব ১৫৫৭-__-১৫৭৫ 
৪। পুর্থীমল্ল উগাল ষণ্ডদেব ১৫৭৫__-১৫৯০ 
€। সংসারমলগ উগাল যগুদেব ১৫৯*--১৬২৬ 
৬। ছক্কুমল্ল উগাল ষগুদেব ১৬২৬-__১৬৪৫ 
৭ | গঙ্গাধরমল উগাল যওদেব ১৬৪৫---১৬৯৫ 
৮। শক্রত্মল্ল উগাল ষগুদেব ১৬৯৪-_ ১৭৩৫ 
৯। আননমল্ল উগাল যণুদেব ১৭৩৫---১৭৫১ 
১০ | মানগোবিন্দমল্ল উগাল ফ্গুদেব ১৭৫১--১৭৬৭ 


১১। বিক্রমজিৎমল্ল উগাল যগ্ডদেব (প্রথম ) ১৭৬৭--১৭৮৯ 


২৬৬ বংশ-পরিচয় 
১২। শ্তামস্ন্দরমল্ল উগাল ষওদেব ১৭৮৯--১৮৫৯ 
১৩। বিক্রমজিতৎ্মল উগল ষগুদেব (দ্বিতীয় ) ১৮৫৯-_-১৮৭৫ 
১৪। নারায়ণমল্ল উগাল ষণ্ডদেব (পিতার জীবদ্দশায় ইহার মৃত্যু হয়, 


১৫। রঘুনাথ,ল্ল উগাল ষগুদেব ১৮৭৫-_-১৯১০ 
১৬। চগ্ডীচরণমল্ল উগ।ল ষও্ডদেব ১৯১০--১৯২২ 
১৭। নরসিংহমল উগাল ষগ্ডদেব ১৯২২-_ 


( বনমান অধাশ্বর ) 

প্রা ১৭ পুকষ ধরিয়া ঝাডগ্রাাম-রাজবংশ শ্খ-শৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির 
শিখবে অধিঠিত ছিলেন । এই সুদীর্ঘ কালকে এই রাজবংশের গৌরব- 
যুগ বলিলে অতুক্তি হয না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মপাভাগ হইতে 
অণান্তিব ও বিপদ্ব স্ত্রপাত হইল । বর্ণা ব| মারা স্্ীয়গণের আক্রমণই 
এই অশাস্তিব কারণ,'। বর্গীবা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই 
বাঙ্গলাদেশ 'খাক্রমণ করিতে থাকে । যেহেতু মল্লভূমরাজা উডিষ্যার 
সন্নিহিত, এইলন্য ব্গী-আক্রমণেব তীব্রতা এই 'অঞ্চলেই 'অধিক হইয়া" 
ছিল। বগীব' যে অঞ্চলে শাসিযা পড়িত সেই অঞ্চল একেবারে ধ্বংস 
কবিয়া যাউত। উার উপব চুয়ার-বিদ্লেচের তরঙ্গ ও এই 'অবণ্য- 
রাজ্যেব উপ 'মামিযা পড়িযাছিল এবং তাহ।র ফলে এখানকার শাস্তি 
ন্ট হইয়াছিল। লোকে কৃষিকর্ ও ব্যবসায়-বাণিজ্য কবিতে পারিত 
না। এইসকল হ্ঃখ-কছ ও বিপদের উপর আপিযা পড়িল ১৮৬৬ 
খুষটান্দেব ভীষণ দুশিক্ষ। তখন লোকে গ্রমাদ গণিল; দারুণ অন্নকষ্টে 
লোকে মব'রে কোলে ঢলিষ! পড়িতে লাগিল। ক্রমাগত বগাঁর 
হাঙ্গাম! ও চুযাব বিদ্রোহের ফলে ঝাড়গ্রাম রাজবংশের কোষাগার প্রায় 
শূন্য হইয়াছিল; ইহাব উপব যখন এই 'হুভিক্ষ, 'আসিয়া পড়িল তখন 
ইহাদের আধিক অবস্থা একেবারে শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল অর্থের 
অভাবে এই রাজবংশের মান-সম্ত্রম বিনষ্ট হইতে বসিয়াছিল। তখন 


ঝাড়গ্র।ম-বাজবংশ ২৬৭ 


রাজ দ্বিতীয় বিক্রমজিতমল্ল উগাল যগুদেবের পরবর্তী আমল এবং 
তাহার পেংভ্র রঘুনাথমল্ উগাল ষগুদেব নাবালক অবস্থায় সি'হাসনের 
উত্তখাধিকারী হুইয়াছেন। এই সময়ে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যদি ঝাড়গাম- 
বা এষ্টেটকে কেট অফ ওযার্ডসের পবিচালনাধীন কবিষ] ন! দিতেন, 
তাহ! হইলে এই স্থপ্রাচীন রাজবংশেব বোধ হয অস্তহ্ই থাকিঠ না। 
ঝাগ্রাম-এষ্টেটকে ছইবাব কোর্ট অফ ওয়ার্ডসেব পরিচালনাীন কবিষা 
ব্রিটিশ গবনমেণ্ট ইহাকে বক্ষ। করিষাছেন। একবাব ১৮৭৫ হতে 
১৮৮৬ খুষ্টান্ম পর্যান্ত ১২ বংসব কাল, এই সমযে বর্তমান অদীশ্ববের 
পিতামঠ বধুনাথগল্পল উগাল ষণ্ডদেব অপ্রাপ্ত বযস্ক ছিশেন; মার 
একবান ১৯*৭ হইতে ১৯২৯ খুঈগান্দ পর্যস্ত ২২ বসব কাল-_যে সমযে 
বঘুশাথমল্ল দেব জীবিত এবং বন্তমান 'আস্বীশ্বব নবসিংমন্প দেব 
সপ্রাপ্ণ বযস্ক ছিলেন। ১৯২৯ খুষ্টান্দে নরসিংছ মলদেব গ্রাপ্রবযস্ক 
ঠইয়। জশিদ।বীর পবিচালনা ভার কোর্ট 'অফ ওয়ার্ডসের নিকট হইতে 
স্বস্তে গ্রহণ করিযাছেন। 


নরসিংহমল্ল উগালনযগুদেব 


শীল শ্রীযুত নবগখিংহমল উগণ বগুদেব, বি-এ ঝাডগ্রাম-বাজবংশের 
বর্তমান বংশবর । হশি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইতে অধস্তন 
সপ্তদশ পুকষ। ইহার বয়স এখন '৩* বসব ইনি যুগোপযোগী 
নথ শক্ষা লাভ করিধাছেন। ইহার জদম সমুন্নত, মতবাদ সমুদা ও 
কচি মাজ্জিত। ইনি জনসাপাবণের প্রতি সন্গদয়তা-পবাধণ ও বা?্জ্যর 
উন্নতি-প্রয়াসী | কোর্ট অফ ওয়াডসের নিকট হইতে সম্পন্থির 
প রচাণন-ভ।র গ্রহণ করিবার পর হইতে ইনি ইহার স্মযোগ্য কর্ম 
সচিব রায়সাচ্গের ্রীযুত দেবেন্দ্রমো*ন ভটাচার্্য, এম এ, বি-এল 
গহাশয়ের মধ্ত্রণায় ও উপদেশে জমিদারীর কার্য এবপ সুশ্ঙ্খলতার 


২৬৮ ংশ-পরিচয় 


সহিত চালাইতেছেন যে, তাহার ফলে সম্পত্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতি 
হইয়াছে । সামান্ত ৮ বংধখের মধ্যে এই সম্পত্তি সম্পূর্বরূপে নানাবিধ 
উন্নতির পথে আসিয়াছে । বাঙ্গাল! দেশে এইরূপ ইঈন্নত আথিক-অবস্থ্‌! 
শালী এষ্টেট খুব অল্পই আছে। এই পরিচালন কুশতার জন্ত বর্তমান 
রাজা এবং তাহাব কর্মসচিব যে উভয়েই প্রশংসা-ভাঙগন, ইহা বলাই 
বাহুল্য। দশবংসর পুর্বে ধাারা ঝাড়এা(ম-রাজবংশীয়গণেব পুরাতন 
র[জবাটী দেখিযাছেন, তাহারা বর্তমান বাঁজপ্রাসাঁদ দেখিয়া তাহ! 
চিনিতেই পারিবেন না। ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত কতিপয় পুরাতন অস্টরালিক ও 
মৃখকুটীরের লে এক্ষণে দেখিতে পাই এক বিশাল নবনিগ্সিত প্রাসাদ । 
ইহ! 'মাধুনিক যুগোপষোগী, অনাড়ম্বব পোন্দর্য্যপূর্ণ। ইহার ভিশ্টরে 
বিরাঙ্গ করিতেছে শম্পশোভিত ক্রীডাঙ্গন এবং প্রশস্ত উদ্ভান। 
প্রাসাদের নিজন্ব শৈহ্যতিক পাওয়ার হাটস” আছে; তাহা হইতে 


বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইয়। প্রাসাদের সর্ধন্র সঞ্চারিত হয এবং প্রাসাদস্থিভ 
আলোক ও পাখা চলে ও অন্তান্ত প্রয়োগনীয় কন্মও হইয়। থাকে । 


নল-সহযোগে পানীৰ জল সরবরাহছেরও ব্যবস্থা প্রামাদে আছে। বর্তম[ন 
রাজ। নরশিংহমল্ল তাহার অমিদাপ্ীতে-_গজাদিগের মধে'ই বাস 
করেন; উচাদের সুখ-দুঃখের ভাগী হন $ উহাদের অভাব-মভিযোগের 
প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলি দূর করিবার জন্য চেষ্টা করেন। নগর- 
বাসপাবা যে সকল স্থুখ-সুবিধ। নগরে বসিয়া! ভোগ করিয়া থাকেন, 
বর্তমন রাজা তাহার প্রাসাদে তাহার পরিবারবৃন্দকে সেই সুখ' 
স্থবিধা-ভোগের ব্যবস্থ। করিরা দিয়াছেন। কিন্ত প্রজাগণেরও অবশ্থ 
প্রয়োজনীয় সুখ-হ্বিধ গুলির প্রতি রাজ্যের পরিচালক-রন্দ উদাসীন 
নহেন। প্রস্গাগণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তাত্রের জন্য ঝাড়গ্রাম এষ্রেট 
অন্তান্ত লোকহিতকর কার্য্য অপেক্ষ! অধিক অর্থব্যয় করেন। জমিদারীব 
মধ্যে অবস্থিত বালকবাপিকাদের প্রত্যেক প্রাথমিক বিগ্ালয়, 


ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ ২৬৯ 


স্কত টোল, মধ্য ইংরাজি বিদ্ভালয় পর্যন্ত এষ্টেট হইতে মামিক 
সাহায্য পাইয়! থাকে ; ইহা ব্যতীত গৃহনির্মাণ বা অন্তান্ত প্রয়োজনে 
ইহার! এককালান অর্থসাহাষ্যও লাভ করিয়া থাকে । বন্তমান অধীশ্বরের 
জননীর নামে প্রাতষ্ঠিত ঝাঁড়গ্রমমের কুমুদহ্মারী ইনাষ্টটিটসন নামক 
উচ্চ ইংরেজী স্কুলের বর্তমান সমুন্নত অবস্থার মূল যে, এই রাজবংশের 
বদান্িতা, ইহ মেদিনীপুর জেলার ও বাঙ্গালাব শিশ্/ বিভাগের কতৃপক্ষ 
কতক স্বীকৃত হইয়।ছে। প্রজজাগণের জন্ত চিকিৎসা ব্যবস্থ। করিতেও 
ঝাড়গ্রম-রাজবংশ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। 
বন্তমান অধীশ্বরের পিতৃ-নামে প্রতিষ্ঠিত ঢগ্ীচরণ চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী 
বা চণ্ডাচবণ দাতণ্য চিকিৎসা লয়েব স্রবৃৎ বাটা সম্পূর্ণ এই এঞ্টেটের 
প্রদত্ত অর্থেই নির্মিত হইয়াছে । দাতব্য চিকিৎসালয়ের রক্ষণোপযেগী 
শর্থদান বতাঁত আধুনিক যুগোপযোগী ওষধ-পত্র এবং শঙ্ত্রে।পচারের 
বপ্প॥াতি এই ভিস্পেচারীতে রাখিবার জন্তও এষ্টেট হহতে মধ্যে 
মব্যে অর্থধ।হায্য করা হইয় থাকে | রাজ-এষ্টেটের মেডিক্যাল অফি- 
সারের অধানে আর একটা ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালযও জমিদারার 
প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইযা থাকে । "সম্প্রতি ঝাওগ্রাম-জমিদাগীর 
অন্ততুকক্ত চন্দরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রামে একাট চ্যারিটেবল ভিন্পেন্সাপী 
স্থাপনের ভন্ত এষ্টেট হইতে মুঙ্'হস্তে অর্থথান করা হইয় ছে; এই 
দাতব্য চিঝ্িসা-প্রতিষ্ঠানটা মেদিনীপুর জেলা-বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত 
হইতেছে । ইহার পারচাপনের জন্ত এষ্টেও হইতে নিয়মিত মাশিক অর্থ- 
সাহায্যও কর! হয়। ঝাড়গ্রামের শুষ্ষভূমিতে অত্যন্ত জলাভাব ; এই 
জলা|ব দূর কারবার জন্ত এষ্টেট খুবই চেষ্টা করিয়া থাকেন। এ্টেটের 
টাকায় প্রজাগণের জলাভাব-ম্লোচনের জন্ত জমিদপীর নানা স্থানে কৃপ 
ও ইদ্দারা খনন করাইয়া দেওয়! হয়। ইহা ব্যতীত যখনই জল 
সরবরাহের জন্ত গবর্ণমেন্ট বা স্থানীয় কতৃপক্ষ কোনও কার্ধ্য করিতে 


২৭০ ংশ-পরিচয় 


উদ্যোগী হন, তখন এষ্টেট সেই কার্যে অর্থপাহাযা করেন। 
এই রাজবংশের রাজ! দ্রিতীয় বিএ্্মজিত্মল্ল উগাল যগ্দেব এখানকার 
অধিবাপিগণের পান ও কৃষিকার্য্যের সাহায্যার্থ জল সরবরাঠ্রে জন্য 
কেচন্দ৷ বাধ ও মেলাবাধ নামক যে ছুইটী স্থবৃহৎ বাধ তৈয়ারী করেন 
সেই ছুইটী তাহার পুণ্ত-প্রতিভার স্থায়ী নিদর্শন | এই বধ দুইটা ঝাড়গ্রাম 
হইতে দেড় ক্রোশ দুরে অবস্থিত | কেচন্দা বাধ প্রায় ৬* বিঘা এবং মেলা 
বাধ প্রায় ৩০ বিঘ। জমির উপর অব স্থৃত। এই ছুইঢটী বাধ বা! পুক্ষরিণীতে 
জল সঞ্চিত করিএ রাখ! হয় । এই ছুইটী ব্যতীত ঝাড়গ্রাম, চন্দরা গ্রাম, 
দহতমাপ, কুকবাখুপী ও আন্তান্ত স্থানেও কথে কটা বৃহৎ বৃহৎ পুক্ষরিণী 
আছে; সকলগুঁলই ইহ|দের জামদারীর এলাকার ভিতরে। 

ঝাড়গ্র।ম-রাজবংখের বএমান বংশধর শ্রীল গ্রাখুত নখসিংহমল্ল উগাল 
ণ্ডদেব মেদিনীপুর জেল।-বেের উৎসাহশীল সদস্য। জেল।র অধিবাসী- 
দিগেপ কলাণকর সকল প্রকার কায্যে বিশেষতঃ তাহার জমিদারাভুক্ত 
জনসাপাবণের মঙ্গলজনক সকল অনুষ্ঠানে তিনি আগ্রহসহকারে ষোগ 
দিয়। থ।কেন। 

নরসিংহমল্ল দেব সামাজিক ও জনপ্রুয় ভূমাধিকারী। ঠিণি স্থানীয় 
সকল প্রকার সামজিক অনুষ্ঠঠনে সকল শ্রেণার লোকের সহিত মেলামেশা 
কবিয়া থাকেন। তাহার শিষ্টাচার ও সৌলন্তে সকলেই মুগ্ধ । তাহার 
পিামহের স্ততিবক্ষা কলে প্রতিষ্ঠিত 'রঘুনাথ মেযোরিখাল ক্লাব'+এর সুন্দর 
সৌধ ও টেনিস খেলিবার পাকা অঙ্গন একমাত্র এইেট-প্রদত্ত অর্থেই 
নির্মিত। এই অঞ্চলে এই ক্লাবটাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান--যেখানে 
সন্তাম্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ পরস্পর সম্মিলিত হইয়া খেল।-ধুলায় ও 
সাধারণ আমোদ-প্রমোদে যোগ দিতে, পাবেন। নরসিংহমল্ল দেব 
স্বয়ং ক্রীড়া-কুশল ও মৃগয়া-নিপুণ ব্যক্তি | তিনি অব্যর্থধন্ধানী 
বন্দুক-চালক। তিনি অত্যন্ত অধ্যয়নশীল ওপুস্তক-পাঠে অন্ুরাগী। 


ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ ২৭১ 


নরসিংহ মল্লদেব আর একটি স্পোটিং ক্লাব বা খেলা-ধুলার সঙ্ৰ 
ও একটি উৎকৃষ্ট লাইব্রেরী বা পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। এই 
পাঠাগারে বহু-বিষয়ক উত্তম নতম পুস্তক 'আছে। ঝাড়গ্রামে এমন 
কোনও সাধাথণ-ঠিতকর সদগুঠঠন নাই যাহাতে ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ 
অথসাহাব্য না করিধ! থাকেন । এইবপ সকল প্রতিষ্ঠানেবই তাহারা 
পৃষ্ঠপোষক! এইমকল ব্যতীত এমন বনু জনঠ্িতিকর অনুঞনে ইহার! 
অর্থসহাষ্য করিয়া থাকেন যেগুলির নাম ও সংখ্যা কর! সম্ভবপর নহে। 

ঝাড়গ্রাম-রজবংশ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং বাহতঃ কিঞিৎ রক্ষণশীল। 
ইহ।দের গৃহদেবতা সাবিত্রী, চন্দ্রশেখর ও জগন্নাথ এবং জমিদাগীর 
নানা স্থানে স্থাপিত বিবিধ বিগ্রহ্থের যথোপযুক্ত পূজ। ও ভোগ-রাগের 
এন্ পধ্যাণ্ড দেবেভব সম্পত্তি বংশাগঞমে দান করা আছে। এইসকল 
সম্পত্তির আয় হইতে পৃজা-উৎসবাদি বার মাসে, তের পার্বণ সম্পন্ন 
হইযা থাকে । ইহ! ব্যতীত পুরোহিত ও অন্ান্ত ব্র।ক্ষণগণকে বুত্ত- 
দ[নেরও স্থব্যবস্থ। এই রাজবংশীয়গণ করিয়া গিয়াছেন। 

ঝাড়গ্রাম-রাজোখ পরিমাণ-ফল ২০২ বর্গমাইল অর্থাৎ ২*২ 
বর্গমাইল স্থ/ন ব)াপিয়া এই জমিদারী কিন্বুত। ঝাড়গ্রাম, চিয়াড়া ও 
মাৎকাতপুব পরগণ! এই জমিদ[রীব অন্তভূক্তি এবং ইহ!রা পরম্পর 
সমান্ত ।ল-ডাবে অবস্থিত । 

জমিদ।রীর গ্রজাগণেব 'অবস্থা মোটের উপরঞ্ডালই বলা যাইতে পারে, 


ধুব সচ্ছল না হইলেও সচ্ছণ নহে। বাকী 'অনাদায়ী খাজনার উপর 
প্রাপ্য সুদ হইতে নরমিংহ মল্লদেব প্রজদিগকে বন্তমানে রেহাই 
দিয়!ছেন। এইজন্ত প্রজাগণ সবিশেষ উপকৃত হইয়ছে এবং বর্তমান অর্থ- 
কষ্টের যুগে স্বস্তি শিঃস্বাস ফেলিয়া বচিয়াছে। এইজন্ ইহারা প্রাণ ভরিয়া 
ভগবানের নিকট নরগিংহমল্পদেবের কল্যাণ কামনা! করিয়া থাকে । 
এক্ষণে জমিদারী-পরিচালন-ব্যবস্থা শ্রজাগণের অনুকূল হইয়াছে বলিয়! 


হণ২ বংশ-পরিচয় 


তাহার! ইহার সবিশেষ অনুরাগী এবং কোনও প্রকার অসন্তোষ তাহা" 
দের মনে নাই। ঝাড়গ্রাম-জমিদারী সার্টফিকেট প্রথা! দ্বারা বাকী 
খাজন| আদায় করিবার অধিকার পান নাই বটে, কিন্তু ইহার 
প্রয়োজন নাই বলিয়া ইহার! তাহ! করাইবার ইচ্ছাও পোষণ করেন ন1। 
ইহাদের জমিদারীতে খাজনা-মাদায়ের গড়পড় তা পরিমাণ এরূপ অধিক 
এবং বাকী খাজন! আদায়ের জন্য মামলা-মকদ্দমার সংখ্যা এতই অল্প 
ষে, সার্টিফিকেট-প্রধার অধিকার-লাভের জন্ত ইহার গবর্ণমেণ্টের দ্বারস্থ 
হইতে বিন্দুমাত্র ইচ্ছুক নহেন। জমিদারদের এই সঙ্কটকালে গরর্ণমেণ্টের 
নিকট এই অধিকার পাওয়। এখন বিশেষ কঠিনও নহে । 
ঝ|ড়গ্রাম-রাজবংশ চিরদিনই ব্রিটিশ-রাজের অত্যন্ত অনুরাগী ও ভক্ত। 
ইহাদের ব্রিটিশ-রাজানুগত্য বংশাম্থগত ও বহুকাল হইতে চলিয়! 
আসিতেছে ' মেদিনীপুরে ব্রিটিশ অধিকার-স্থাপনের প্রান্কাল হইতে 
অগ্ভববধি ঝাড়গ্রাম-রাজবংশ দৃঢ়ভাবে ও আন্তরিকতার সহিত ব্রিটিশ 
রাজান্ুণত্য স্বীকার করিয়া অআসিতেছেন এবং যখন প্রয়েজন হইয়াছে 
ও আহ্বান আসিয়াছে তখনই সর্বান্তঃরণে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের 
সহযোগিত। করিয়ছেন! ঝাড়গ্রামের বর্তমান অধীশ্বর শ্রীল শ্রীযুত 
নরসিংহমল ডগাল ষগদেব মহোদয় এইরূপ সহযোগিতা ও "আনুগত্যের 
পর্য্যাপ্ত পরিচয় দিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টও ইহার প্রাতিদান-ম্বরূপ ইহাকে 
বিগত ১৯৩৫ সালের মেমামে সিলভার জ্ুবিলি পদক প্রদান 


করিয়।ছেন। 
ইহার পুত্রের নাম শ্রীমান্‌ বীরেন্ত্রবিজয়মন্প উগাল ষগুদেব। 


শ্রীযুক্ত শরচ্ন্দ্র রায় চৌধুরী 
হাহক্কোর্টেল্স এডভ্ভোক্কেউ 


কলিকাতা হাইকোটের সু প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীধৃক্ত শরচ্চন্ত্র রায় 
চীধুরী মহাশষ জতীব কৃতী পুকষ। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থ। হইতে 
“জের কৃতিত্ববলে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন । ইহার নিবাস--টাউন 
শ্রীপুর, ভেলা খুলন|। 

বাল্যকালে ভিনি অতি দবিদ্র বলিযা ভবানীপুব লগ্ন মিশনারী 
.সাসাইটার স্কুলে অবৈতনিক ছাত্রৰপে ভন্ভি হছন। তিনি 'অত্াস্ত মনো- 
খাণী ও মেধ।বী ছাত্র বলিষা শিক্ষকেবা ও স্কলেব কর্তৃপক্ষ সাহেবর! 
পালকে অতান্ত ভালবাসিতেন। স্কুলের (তৃতীষ শ্লেণীব ) শেষে পবীক্ষায় 
হননি মমস্ত বিষষে প্রথম স্কান অধিকাৰ করেন। ক্কুলেব পারিঠোষিক- 
"চবণের কমেকদছিন পুর্বে তীছাব পিতা কেদাবনাথ বাধ চৌধুরী 
'ংপ।তিকভাবে পীিত হইয়। পড়েন। তাহার মৃত্যুর দুই তিন দিন 
এর্বে স্কুলের পাবিভোধষিক-বিহরণ হয় এবং*শবচ্চন্দ্র সমস্ত বিষয়ে পুথক্‌ 
“ধক্‌ থম পুবস্কাব লাভ কবেন। সেই সমস্ত পাবিতোষিক ইহার 
প্তা কেদারনাথকে তাহার মৃত্যু-্শষ্যাব দেখান হয়। মুমৃয্ কেদার- 
শাথের ভীবনদীপ তখন নির্বাপিতগ্রাষ। এই অবগ্াতেও তাহার 
স্মমিতনধনে আনন্দ।শ্র বিগলিত হধ এবং শুষ্ক অধরে পত্রের কৃতিত্ব 
“নে "আনন্দ রেখ! বিকশিত হয। তিনি হর্ষ-গদগদকণে পুত্রকে 
সন্সেহে আশীর্বাদ করিয়া! বলেন, “তুমি হাইকোর্টের উকিল হও ।” 

এইকপ আশীর্বাদ করিবাব*কারণ এই যে, জীবনের শেষ অবস্থায় 
তিনি তাহছাব সরিকগণেব সহিত মামপা-মাকদ্ষমান যংপরোনাস্তি 
বিপধ্যস্ত হইয়াছিলেন । | 

৬৮ 


২৭৪ বংশ-পরিচয় 


এই ঘটনার তিন দিন পরে বাঙ্গালা ১২৮৯ সালের ৪ঠা ফান্তন 
( ১৮৮৩ ্রীষ্টাঝের ফেব্রুয়ারী ) তিনি দেহ ত্যাগ করেন। মৃত্্যুকলে 
তিনি ৫টি পুত্র, ৪টি কন্ত। এবং বিধবা পত্ধীকে রাখিয়া যান। পুব্রগণেণ 
মধ্যে শরচ্চন্্রই গ্োেষ্ঠ ছিলেন। 

কেদারনাথের মৃত্যুতে সংসারেখ বাবতীয় ভার এরচ্চন্দ্রের উপব 
পড়ে। বিণ! মাতা, কশিষ্ঠ সহোদব ও সহোদরাদের প্রতিপালনে৭ 
অন্ত কোন উপাধ নাই দেখিয়! শরচ্চন্ত্র অগন্য। স্কুল ত্যাগ করিয়: 
পিতার মৃত্াব এক মাস পরে--১৮৮৩ গ্রীষ্টাকেব ম!চ্চ মাসে গভর্ণমেণ্ট 
টেলিগ্রাফ স্টোরে মামিক পনর ট|ক!র চাকুপী গ্রহণ করিতে বাধ! 
হইলেন। অতঃপর গণিতেব পবীক্ষ।য় উত্তীর্ণ হইয়া! ৬ মাসের মধ 
তিশি মাসিক ত্রিশ টাকা নেহনে ভারত-গভর্ণমেণ্টের আবভ-বিভাগীণ 
(708010810৭1) অফিসে একটি কেরাণীগিত্ি চাকুরী স্থায়ীভাবে 
পান। অতঃপব মাসিক **--৩*২ টাক। বেতনে তিনি তী অফিসে 
স্থারীভাবে কেবাণাব চাকুবী পান । এই আঅফিমে কাজ করিবাব সমঘ 
তিনি ১৮৮৫ শীষ্টান্দে প্রাইভেট ছাত্ররূপে এণ্ট নস এবং ১৮৮৭ গ্রীষ্টা'র 
এফ-এ পর,ঞার উত্তীর্ণ হন তিনি এফ এ পবীল্গাধ উত্তাণ হহছে 
পারিতেন নাঃ যদি ডভটন কলেজেব তদানীন্তন অধ্যক্গ মিঃ মাক 
ডেনান্ড তাহাকে কুপাপুব্বক ১*ট| হইতে ১১ট! গপথ্যস্ত এক ঘণ্টাকাল 
কলেজে আসিল ছাত্র পিয়া গ্রহণ করিবার অনুমতি না দিতেন এবং 
হ[ওয়া-আফিসের (25689191081) বড় কণা মিঃ পেডলাব তাহাকে 
১*॥টার পরিবর্তে ১১--১৫ মিনিটে অফিসে উপস্থিত হইবার অনুমতি ন 
দিতেন। ডভটন কলেজের পরবন্তী গ্রিন্সিপাণ মিঃ আই-জে-বি 
কৌোলেন্স, সহেবও দয়া করির! তাহাকে পূর্বের ন্টায় হুবিপা দেওয়া 
অর্থাৎ 100506920) ('011650এ ৭3. 4 01455 না থাকায় উত্ত 
সাহেব তাহাকে মান এক ঘণ্টাকাঁল উপস্থিত হইলেই শিক্ষকরূণে 
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শ্রীযুক্ত শরচ্ন্্র রায় চৌধুবী ২৭৫ 


হণ কবায় তিনি ১৮৮৯ শ্রীষ্ঠান্দে বিএ পাশ কবেন। বি-এ পাশ 
করেধাব পব তিশি সিটি কলেজে 'শাইন-বিভাগে গ্থম বাধিক 
শ্রেণীতে ভগ্ভি হন | এবারেও হা€খা-মফিসেব কা পেছলাব সােণ 
তাকে পুবেবব ভ।য় ১০টান পনিবন্তে ১১--১৫ মিনিটের সমষে 
অফিসে উপস্থিত হইন।র অনুমহ দিযাছিলেন। 

পি-এ পাশ 'কশিবাৰ পথ কয়েকদিন পরবে (তখনও জাহাব বেতন 
২৬২ টকা মাত্র), একদিশ হা€শাঁঅফিসের সহকারী বিপেটাব মিঃ 
ডেলাষ তা্!ব ঘহিত একটা বিষবে গণনা কবিতে বসেন এবং খন্চন্ডেব 
গ্রাতিভা-দর্শনে ছিণি এই দৃব মুদ হন থে তিনি তৎ্ষণাত সিমলাস 
হা€যধা, অকিসেব সন্বপ্রধান রিপেটারেব নিকট শ্রচ্চন্দ্রণ আল বেতন 
অগচ ভাঙাব শিরাট প্রতিভার কথা লেখেন। মিঃ ত5শ।স 
শঙ্কশান্্ে এমএ ছিলেন ভাহাব চিঠি প্ইবা িমলাব ৩ধ|ম 
পিপে।টাব শবচ্চঙ্জকে মামিক ৯৫৯২ এত টাক। বেতন ও কিছু ৬1 দিযা 
হাঁগাকে সিমলায় একজন সহকারীর পদে শ্যিপ কবিপেন। কিন্ত 
পিভুভভ্ত এরচ্ন্ত্র দেখিহেশ, (যমশাধয গেলে হহ।র ব্রগীৰ পিভাব 
'অন্থিম বাসলা পাবপুধণ হইলে নামাউন*কণেছে শ।ণ পড়া হইবে না, 
তখন তিনি পিমণার চাকুণা পধিহ্াগ কাব্গেন । ইহাতে তাহাব 
অমিসের সকলেই ও 'তাহাব ভাম্মীবন্ব জনগণ তাহার প্রতি বিশেষ 
আসন হইলেন। কিছু ইভাব পবেই নি গাম শ্রীপনে গিযা তাহ।৭ 
মাত।র নিকট ধিমলাব চাকুবী পরিহ্্যাগেব বিষষ জনাইলে তাহাব 
মা স্বরগীধ খ্বামীর মুত্্যুক!লীন বাষনা শ্রবণ করিয়া শক্চ্চন্দ্রেব কার্য 
সমর্থন করিলেন । বল! বাহুলা, শখন শবচ্চন্ত্রের সাংসারিক 'অনস্থ। 
অতি শোচনীয় । অতি সামান্ত টাক। ঠিনি বাড়ীতে পাঠাইতেন, 
ভাহ।তে অতি কষ্টে তাহার ম।তা, ল:ঃত! ও ভগিনীদের গ্রামাচ্ছ।দন 
হইত | কিন্তু এত কষ্ট ও অস্থচ্ছলত। স্কেও শরচ্চন্্ পিহার শেষ 


২৭৬ ংশ-পবিচয় 


বাসন! নম্মবণ করিয়া হাইকোর্টের উকিল হইবার সঙ্গ্ল ত্যাগ 
করিলেন না। 

ইহার কয়েকদিন পরে খিদিরপুব স্কুলে মাসিক ত্রিশ টাকায় তাহাব 
একটি মাষ্টারী জুটিল এবং কিছুদিন এ মাষ্টাবী কবিবার পর 
স্বর্গীষ মহাকবি হেমচত্ত্র বন্দ্যোপাধণাণ তাহাকে মামিক ৪০২ টাকা 
বেতনে তহার এক পুত্রের শিক্ষক-পদে শিযুক্ত করিলেন । যাহাতে 
শরচন্দ্র সিটি কলেছেৰ আইন-শ্রেণীতে পড়িতে পারেন, ভজ্জন্ত হেমচন্্ 
তাহাব পুত্র ও এরচ্চন্ত্রকে সিটি কলেঙছ্গেব নিকট "একটি মেসে থাকিবান 
বন্দোবস্ত কবিষ! দিলেন এবং উভযষের যাবহীয বার-ভাধ নিছে বহন 
করিতে লাগিলেন । স্বগাধ হেমচন্দ্রের পুত্র গৃভ-শিক্ষকতা কবিতে করিতে 
১৮৯১ হ্ীষটনে তিনি বি-এল্‌ পরীর্ষধ উত্তীর্ণ হইলেন । কিন্ত বি-এল 
পাশ কবিবার বসর।(ধিক পুব্বেই হেমচন্্র শনচ্চন্দের পিভাব শস্সিম বাসন! 
শুনিয়া তাহাকে ভাহাণ আটিকেশ কাকদপে গ্রহণ কণিয়।ছিলেন। 
যাহাতে শরচ্চঞ্ হাহার এমএ ও বিএন কলামে শিখাজতভ বে উপগ্থিত 
হইতে পাবেন, সেক্গ্ত 1ঙনি শ্বচ্চন্ছকে পুব্ৰ গ্রক।লে কণকীা হাথ 
খকিবার সমস্ত প্রকারেব সুিধ। করিয়। দিরা'ছণেন। কিন্ব কলিকাভ।ষ 
থ।কিরা খিদিরপুবে গিযা হেমন্দ্রের শিকট আরিকেল্‌ ক্লাব কাছে 
যোগদান কর! শবচ্চন্দ্রেব পঞ্ষে সম্ভবপর না! হওয়াধ, স্বগীয হেমচন্র 
তদানীস্তন শেঠ উকিপণ স্ুুগ্রসিদ্ধ এসাথ দাস মহাশখকে অগুবোধ কবিয়া 
তাহার আটিংকেণ ক্রার্কপদে শরচ্ন্দ্রকে নিষুন্ত কবিষা দিগেন। 

বি-এল্‌ পাশ করিবার কণকদ্দিন পবেই আটিকেল ক্লার্কেব নিন্দি 
কালও অতীত হইল। তখন হাইকোর্টের বেছিষ্রার মিঃ বিচার্ডনন 
শরচ্চন্ত্রের অবস্থা অবগত হইয়া বিশেষ অনুগ্রহপুর্বক বিচ।রপতিগণ দ্বার! 
তাহার হাইকে।্টর উকীল হইবাব পরীক্ষ। লওয়াইবান একটা দিন সত্বর 
স্থির করিয়া দিলেন। বিচারপতি "স্তার চন্দ্রমাঘব ঘোষ ও শ্তার 


শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র রায চৌধুবী ২৭৭ 


গুবদদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিচারপতিদ্ধয় প্রথম দিনেই তাহাকে কযষেকটি 
গরগ কবিরা তাহার সদুত্তর পাওয়াধ তাহাকে হাইকোর্টেব উক্িল-শ্রেণী- 
ভুক্ত করিয়৷ লইবার জন্য শন্ুবেধ কবিলেন। 

১৮৯১ শ্রীষ্টান্দেব ৩রা সেপ্টে্ঘর ভাইকে।ট যেদিন পূলাবকাশের 
জন্য বন্ধ হইল, সেইদিনই যিঃ বিচাড'সন তাঁহাকে উকীল-শ্েণীভু 
করিয়া লন। 

উকীণ-ত্রণৌভৃঞ হইবার কয়েক মাস পবেই তিনি কলিকাতায 
একটি বাডী ভা কবিধা মা ও ভ্রতাঁ৬গিনীদেব পণইমা খাম করিতে 
থ|কেন। ক্রমে হাইকোর্টে ভআাহান বিশেষ পসার ও শ্রতিপ্তি হয়| 
কয়েক বংসএক!ল তিনি বভ্বাজাবে স্বগীষ শ্রীনাথ দাস মহাশষেব বাটার 
নিকটে বটী ৬11 কবিখা মাতা, ভাতা), ভগিনী, গ্্রী, পুত্র-কল্তাদি ইরা 
বাস করেন এবং স্বগীর ভ্রীনাথ বাবুব সঙ্গে হাইকোটে ক।ঙজ করেন: 
১৯*৬ সালের গ্রথমেই আসিযা ভবানীপুর বকুণ বাগানে একটি বাডী। 
৪।ড1 করিণা বাশ কপেন এবং বকুলবাগ।ন বোডেখ উন্তবে জমি কিনির। 
এহন ব|সওপন প্রস্থত করবেন ও আঅপধিনেৰ মধ্যেই সেই বাটাজে 
বাগ করিতে আরম্ভ করেন। 

১৯২৬ মালে টাউন শ্রীপুরে ঠিশি একটি উচ্চ উংব।জী বিদ্যাপয় 
গ্রতিষ্ঠ করেন । কলিকাতা ও মফঃকলের আনেক হাই স্কুল ও বলিকা- 
বিগ্ভাপয়েব সাত সভাপতি ও সহকারী সঙপতিৰপে ঠিনি সংশ্লিষ্ট 
আছেন। তিনি বহু বৎসর যাবৎ ভবানীপুর ব্যাঙ্কের সভাপতি এবং 
»1ওতাল পরগণার ডি এ মেটেলমেট কোম্পানী সভাপতি । 
তিনি নানাবধ ছুশিক্ষ-সাহায্য-ভাগারে নিঃস্বার্থ ভাবে কাজ 
করিয়াছেন। ৬ 

শরচ্তন্দ্র নীরব কন্মী। তিনি কোন প্রঙ্কার নাম-গ্রতিপত্তি ভাল- 
বাষেন না| নিলে অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে সমৃদ্ধ হইয়ছেন বলিয়! 


২৭৮ বংশ-পরিচয় 


দরিদ্রের ছঃখ-কষ্ট তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেন। বিপন্ন আত্মীর- 
শ্বজ্রনকে সাহায্য কর! ও অন্নক্রি দরিপ্রেব হঃখ-নিবারণ করাই তাহার 
কার্য । এই বৃদ্ধ বয়মেও তিনি যুবার ন্তান় শক্তি লইয়া নীরবে দেশের 
সেবা করিতেছেন । 

বিশ্বনিয়ন্ত।র প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও এঁকাস্তিক নির্ভরতা । 
তাহার স্ত্রী ১৯১৭ সালের.৩*শে মে তারিখে গ্রায দেড় বংসর বেগ ভোগ 
করিয়৷ স্বর্গ গমন করেন। তাহার টিকিৎসার জন্ত ও ভারতবর্ষের অনেক 
স্থানে তাহা?ক বাযু-পরিবর্তনর্থ রাখিতে বহু সহশ্র টাকা ব্যয় হয়; 
যতদিন তিনি বাচিয়হিলেন, যদিও তাহার চিকিৎসা ও সেক 
শুশ্বযার জন্ত শরচ্চন্ত্র সর্বদা ব্যস্ত ও চিন্তিত থকিতেন, কিন্তু যে মুহূর্তে 
তাহার দেহাবসান হইল, আর তাহাকে কেহ শোকমগ্স বা বিচলিত 
দেখে নাই। আত্মীযন্ত্গন, বন্ধুবান্ধব যে কেহ এই সংবাদ পাইয়। 
তাকে দেখিতে 'অ।শিয়।হেন, তাহাকে তিনি বলিয়াছেন আমার জন্ত 
চিন্তা করিবেন না-_শামাও মনে কিছুমাত্র চপলতা নাই। বিশ্বণিযন্তা 
যে কণ্রদিন তাহাকে সামার নিকটে রাখিয়াছিলেন, সেই করদিন 
অবসান হইলেই, তিন শিঙ্গের কাছে তাহাকে লইধ।হেন। এই বিশ্বাস 
আমার হিল, গেই জন্ত আমার মন অচঞ্চল। তীহাৰ স্ত্রী দেহরক্ষার 
সময়ে ৭টি পুত্র ও ৫€টী কন্তা রাখিয়া যান। এক্ষণে তাহাদে৭ মধ্যে 
ক্রমে ৩টা পুত্র ও ওটা কন্ত স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। ওুঙ্যেকটীর 
চিকিৎসা, সেবা-শুশ্রযা, বায়ু-পরিবর্তনের জন্ত এরূপ বহু অর্থ ব্যয় ও 
বিস্তুর চেষ্টা-যদ্ব হইয়াছে । কিন্তু যে মুহূর্তে একটা দেহ ত্যাগ করিয়াছে, 
তাহার পর এক মুহূর্রের জন্ত কেহ শরচ্চন্ত্রকে বিচলিত দেখে নাই। 
তাহার এ এক কথা। ধীহাঁর জিনিষ তিনি, লইয়/ছেন; যে কয়দিনের 
জন্য দিয়।ছিলেন, সেই কয়দিন শেষ হইলেই নিজের কাছে লইয়াছেন-_ 
এন শোক করিয়৷ লভ কি? | 


যুক্ত শরচ্ন্দ্র রায় চৌধুরী ২৭৯ 


শরচচন্দ্ের জোষ্ঠপুত্র শাস্তিকুমার সোদপুর-নিবাসী ল/লমোহন ঘোষ, 
এম-এ মহাশয়ের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছেন । 

মধ্যম পুত্র গ্রীতিকুমারের সহিত ঢাকা-নিবাসী স্বীয় শিবেন্্রনাথ 
বন্থর কন্তা ও ময়মনপিংহের স্ুপ্রসিদ্ধ জননায়ক স্বর্গীয় অনাথবন্ধ গুহের 
দৌহিত্রীর বিবাহ হইয়াছে । 

তৃতীয় পৃত্র তৃপ্তিকুম'র ফরিদপুব জেলার অঃপাতী আবহুল্ল।বাদ 
গ্রাম-নিবাপী পুর্ণচন্ত্র চৌধুরী মহাশগের কন্ঠাকে বিবাহ করিযাছেন। 

নিয়ে শবচ্চন্র্রেব বংশ-তালিক! দেওয়] হইল £-- 


১] 
২| 
৫ | 
৪ | 
৫ | 
৬ | 
৭ | 
৮1 
নি | 
১৬ । 


১১। 
১২। 


হস্ণ-ভণতিনষ্গ 
(বঙজ গুহ-বংশ ) 


বিবাট গুন 

ন[রায়ণ গুহ 

দশরথ গুছ 

ভরত গুহ 

পীতান্বর গুহ 

স"াই গুহ 

তপন গুহ 

শঙ্কর গুহ 

অশ্বপতি গুহ 

গজপতি গুহ (ইনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের অতিব-বৃদ্ধ 
১.৪ প্রপিতামহ ) 

চতুভু'জ গুহ 

্বয়ন্বর গুহ 
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১৩। ছুলভি গুহ ( মজুমদার ) 

১৪। ভবানীদাস গুহ (ইনি মহিহাটা পরগণ! অধিকার করেন ) 

১৫। যছুনন্দন গুহ ( ইনি শ্রীপুরে বাস করেন ) 

১৬। বাসুদেব রায় 

১৭|। রাজারাম রায় 

১৮। রামকিশোর রায় 

১৯। রাঙকুষ্ণ রায় 

২। পীতাম্বর রায় চৌধুরী 

২১। কেদারনাথ রায় চৌধুরী 

২২। শ্রীযুক্ত শরচ্ন্ত্র রায় চৌধুবী 

(স্ত্রী স্থবাসিনী শিবহাটা গ্রামের স্বর্গীয় শশধর রায় চৌধুরীর কন্তা ; 

অবসর-গ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ে মুরলীধর রায় চৌধুরী ও স্ুগ্রসিত্ধ কবি ভূজঙ্গধর 
রায় চৌধুরীর ভগিনী )। 





| | | 
শাস্তিকুমার প্রীতিকুমার এমবি তৃপ্তিকুমার স্বৃতিকুমার 
এমএ, বি-এল (মেডিকেল প্রাক. (চার্টার্ড এম-এসসি, বি-এল্‌ 


ব্যারিষ্টার টিসন।র ) একাউণ্ট্যাণ্ট য্যাড ভোকেট, 
সেক্রেটারী, হাইকোর্ট 
ক্যাল্কাটা 


ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাই) 


অঘোরকামিনী দেবী 


বাঙ্গলার স্গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বদেশএাণ নিঃস্বার্থ কম্মবীর ও 
জননায়ক শ্রীযুক্ত বিধ।নচন্ত্র রয়, মহাশয়ের জননী 'অঘোরকামিনী 
দেবী চব্বিশ পরগণ| জিলর অন্তঃপাতী পুর গ্রামে ১৮৮৫ শ্রী্া্জে 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা বিপিনচ5ন্ত্র বন্থ বাঁণয়াদী কারস্থ- 
বংখসভূত ছিলেন। বিপিনচন্দ্র কণ্ট।ক্রেব কার্য করিতেন এবং 
অনেককে সাহাম্য করিতেন । অঘোরকামিণীর ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম- 
কালে প্রকাশচন্দ্র রায়ের সঠিত বিবাহ হয। গ্রকাশচন্দ্রের বয়ওক্রম 
তখন অষ্টাদণ। হিনি বহবমপুর কলেজে তখন এফ-এ পড়িতেছিলেন । 

বিবাহের 'অবাবহিত পুর্ধে একদিন অঘোরকামিনী দেবী স্বামীকে 
প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া দেখিধার ইচ্ছা করিয়! পিতৃগৃহের ছাদে উঠেন এবং 
অন্তমনস্কভাবে চলিতে চলিতে ছাদ হইতে পডিয়! যান) কিন্তু ভাগ্য 
ক্রমে নীচে গাছের উপর পড়ায় বিশেষ শ্াথাত পান নাই। 

অঘোরকামিনীর তিন পুত্র ও দ্ুই কন্ত! জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ 
খুষ্টাবধে ৪* বৎসর বয়সে 'অঘোরকামিনী মৃতুামুখে পতিত হরেন । হৃদ্যন্তে 
বাতাশ্রয় করায় তাহার মৃত ঘটে। ওঠার সেবারত ও ধন্ম-জীবন 
আদরশস্থানীয় | 

স্বামী স্ত্রী উভয়েই ধার্মিক ও ভক্তি প্রণ ছিলেন। তাহারা উভয়ে 
ংসারক্ষেত্রকে ধর্মক্ষেরে পরিণত করিয়াছিলেন । স্থামীন্ত্রী উভয়ের 
সম-সাহচর্ধেের এরূপ দুষ্টস্ত সাংসারিক জীবনে কচিৎ দৃষ্ট হয়। 
অঘোরকামিনীর বিনয়-নত্র প্রকৃতি, ভক্তিপ্রধণ হ্ৃদয ও উৎসাহের গুণে 
তাহার স্বামী সাংসারিক জীবনে 'অতুল সুখ, কম্মে বিপুল শান্তি ও হৃদয়ে 


৮২ ংশ-পরি5য় 


অপরি:মেব বল পাইয়ছিলেন। ঈদৃশ ধর্মপ্রাণ স্ত্রীর সাহচর্যে অনুপ্রাণিত 
হইয়। গ্রকাশচন্দ্র নৈতিক জীবনে, নিষ্ঠা় ও সদাব্রতে বিশেষ উন্নতিগামী 
হইয়ছিলেন। তিনিও স্ত্রীর স্যার মানবসাধারণদক ভালবাসিতে শিখিয়া- 
ছিলেন এবং শ্থরোপালনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । গাকাশচন্্ 
কলেজে অধ্যঘন কবিবার কালে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন; 
কিন্তু তাহার ভক্তিম্ী ভ্ত্রীর সংস্পর্শে আসিঘা তিনি আর নাস্তিক 
থাকিতে পারিলেন ৭1; ক্রমান্বযে তিনি ঈশ্ববের একনিষ্ঠ উপাসক হইয়! 
উঠিলেন। 

বিবাছেব পর স্বামীর ইচ্ছাক্রমে আপে।রকামিনীকে পারিবারিক 
আচবিত আচার-বাণহারেব প্রতিকুঃল গমন করিতে হইল। এ বিষয়ে 
অঘোবকামিনী প্রশংসা! না পাইলেও সন্বিধ গৃহকর্শে নিপুণতাব জন্ত 
তিনি সকলের নিকট হইত সখ্যাতি পাইযাছিলেশ। গৃহস্থালীর কর্শে 
তাহার এঁকন্তিক শিষ্ঠী হইতেই সেবা ও পবোপকার-রতে ভবিষ্যৎ 
জীবনে তাহার আাএহ জন্মে । 

প্রকাশচন্ত্র প্রথমে বদ্ধমানের পোষ্টমাষ্টাররূপে কন্মগীবনে প্রবেশ 
ল।ভ করেন। তৎকালে তাহার শায় সামান্ত হইলেও অঘোবকামিনীর 
মিহব্যযিতার গুণে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন । বদ্ধমান হইতে 
প্রকাশচন্দ্র হরিনাভিতে বদলী হয়েন। এই স্থানে ইহারা পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবারের সহিত পরিচিত হয়েন। পাত শিবনাথ 
শাস্ত্রী ব্রাঙ্মদমাজের নেত। ছিলেন । তাহার স্তায় জ্ঞানী ও তবজ্ঞ ব্যক্তির 
সংশ্রবে আগিয়া প্রকাশচন্ছু নূতন আলোক পাইলেন। এইরপেই তিনি 
সম্মিলিতভাবে ঈখবরোপাপনায় যোগদান করিয়া জীবনের সার্থকতা 
উপলব্ধি করেন এবং সমাজ-সংস্কার-কার্দ্যে পারিবারিক শিক্ষার 
উপযোগিত| হদয়ঙ্গম করেন। ূ 

অতঃপর প্রকাশচন্ত্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হয়েন এবং 


অঘোরকামিনী দেবী ২৮৩ 


অতিহরীতে বদলী হয়েন। স্বামীর সহিত একত্র বসিয়া উপালন৷ 
করিতে আরম্ভ করিলেন, এইরপে ব্রাহ্গণন্মের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। 
তাহার চিন্তে ধর্ম প্রবণতা, স্ত্রীজাতির জীবনের উদ্দেগ্ত-বিষয়ে উচ্চভাব 
এবং স্ত্রীর গ্রতি তাহার এঁকাস্তিক 'অন্ুরাগ--এ সকল বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগা। তিন স্বর্গায় আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন, তাহার 
শ্লীও তাহাব আদর্শে অভিভূত হইয়াছিলেন এবং তাহারা উভয়ে এই 
আদর্শ লাভ করিয়! কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 

মতিহাবীন্তে থাকিবাণ কালে অঘোরকামিনী তথ]কার ব্রাঙ্গণর্থের 
প্রচারক অপোবনাথ গুপ্তের উপদেণে ও দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া- 
ছিলেন। এইস্থানে তিনি ব্রাঙ্গন্ম গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি 
গৃহ-উপাসন৷ প্রবন্তন কবেন। প্রতি কন্ধের প্রাবস্তে তিনি উপাসন। 
ররিতেন ও ঈত্বরাশীর্বাদ প্রার্থনা! করিতেন। প্রকাশচন্্র মাসকাবা'র 
বেতন পাইলে তাহারা উভয়ে সর্বাপ্থে উপাসনা-গৃহে যাইয়। উপাসনা 
করিতেন এবং তংপবে এ নর্থ নির্দিষ্ট বিষয়ে নিয়োজিত করিতেন। 

মতিহারী হইতে প্রকাশচন্ত্র বাকিপুবে বদলী হয়েন। এখানে 
আসিয়। আত্মিক উন্নতির জন্ত ৬ মাসকাল" যাবৎ তাহারা পরস্পরে পর- 
স্পরের অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না বলিষ! প্রতিজ্ঞ করেন। এই প্রতিজ্ঞা ৬ 
মাপকাল পর্য্যন্ত কেন--তাহারা আজীবন পালন করিয়াছিলেন। বেশ- 
ভূষা প্রস্তি বিষে তিনি এখন হইতে একবারে সম্পূর্ণ সাদাসিদা- 
ভাব শবলঘ্বন করেন। "তিনি বিহার উৎপন্ন মোটা তাতের কাপড় 
পরিধান করিহতেন। তাহার অলঙ্কারাদি মুল্যবান জিনিষগুলি ছিনি 
অতঃপর আর ব্যবহার করেন নাই। অধিকন্ত এগুলি তিনি হূর্ভিক্ষ- 
গীড়িতদিগের সাহাধ্যার্থ দন করিয়াছিলেন পার্থিব সুখ-সস্তোগ 
তিনি একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রবৃভিমার্গ এই সময় হইতে 
তিনি একেবারেই নিরোধ করেন। তাহার ম্বামী শ্বহস্তে তাহার 
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মন্তকের কেশ কর্তন করিয়া! দিয়ছিলেন। বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান 
৷ রাজগুহে তাহারা গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় মস্তক মুগুন করিয়া 
উপাসনা-সমাপনাস্থে কেশবচন্ত্র সেনের নবসংহিতার নির্দেশ-মতে উভয়ের 
মধ্যে আত্মিক পরিণয় সম্পন্ন করেন। রোম্যান ক্যাথলিকদিগের মতে 
এই প্রকার উদ্বাহ হইয়। থাকে বটে, কিন্তু উহা! দৈহিক উদ্বাহ, আত্মার 
সহিত 'আস্মার পরিণয় নহে । এ সময়ে 'অঘোরকামিনীর বয়ম ২৬ বৎসর 
ছিল এবং তাহার স্বামীর বয় ছিল ৩৫ বৎসর! ঈশ্বরেপ।সনায় উৎ- 
সাহিত জীবন এবং কামনা-বাসনা-হীন »ইয়া সংমারক্ষেত্রে বিচবণ করি- 
বার কঠের শিক্ষা তাহাদেৰ জীবনে কিৰপে প্রকটিত হইয়।ছিল 'থব 
ইহার সার্থকতা কি--জড়বাদীর নিকট তাহ! ছুজ্জেয়। এইরূপ পরিণয়ের 
অর্থ পুরুষ ও স্ত্রীর শাশ্থার একীড়ত ভাব__ইহাতে একের সা বিলীন 
হুইয) অপরের সন্বার সহিত সঠিলিত হইয়! যায়ঃ পুরুষ বান্ত্রী কাহ।রও 
আর খাতগ্র্য থকে না। এই পরিণয়ের উদ্বেগ তাহাদের জীবনে 
উজ্জ্লরূপে গ্রতিাত হইযাছিল। এই জাত্মিক পধিণয়ের পর তাহারা 
উভয়ে গীতার উপদেশ অনুযায়ী সম্পূর্ণৰপে ক।মনা-বাসনা বিসঞ্জন দিয়। 
মানব সেবায় আম্মবিয়োগ করিয়।ছিলেন। পাশ্চাত্য দাশনিক কোমৎ 
এতদপেক্া উজ্জ্বলতর আদর্শ কর্পন| করিতে পারেন নাই। এতদ্সম্পর্কে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে ষে, শ্রীমতী ম্যাঙ্গার ও জন্মনিরোধ 
অঘোবক|মিনী ও তাহার স্বামীর জীবনী বরে মহান্‌ দৃষ্টান্ত সংগ্র 
করিতে পারিতেন । 

অঘোরকামিনীর স্বামী তহাকে গীত।র 'আদর্শ অনুযায়ী কর্মমষেগিনী 
আখ্যা দিয়াছিলেন। দৈনন্দিন কর্সম্পাদনে তাহাদের উভয়ের দ্বিত্ব- 
ভাব পরিলক্ষিত হইত না। প্রাতঃকালে, শধ্যাত্যাগ করিবার পূর্বের 
তিনি স্বামীর সহিত সমস্বরে 'মাতৃ*স্তোত্র পাঠ করিতেন। তৎপরে 
তিনি ভজন।লয় পরিষ্কার করিয়া! ম্বামীর আগমনের অপেক্ষা করিতেন 


অঘোরকামিনী দেবী ২৮৫ 


এবং স্বামী আমিলে উভয়ে একত্র ঈশ্বরোপাসনায় তন্ময় হইয়! ষাই- 
তেন। যেদিন তিনি প্রাণ খুলিয়া উপাসনা করিতে না৷ পারিতেন, 
সেদিন তিনি অন্বচ্ছন্দত| বোধ করিতেন এবং স্বীয় দেধাদির পর্যয।লোচন৷ 
করিছেন। 

এই সময়ে তিনি ব্রাঙ্মদম।জেব (নববিধান) টউৎসবোপলক্ষে 
কলিক।তাম্ব মাইদেন। এই উপলক্ষে তিনি কেশবচন্দের বক্তৃতা 
অবথ করেন, সমবেত রমণীগণেব উপাসনা আবণ করেন এবং স্বয়ং 
উপাসনায যোগ দেন। কেশবচন্দ্র তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার 
গুণের পরিচদ পাইলেন এবং শন্তান্ত রমণীগণকে তাহাব নিকটে 
উপাসন। শি করিতে বপিলেন। তিন কেশবচন্দগকে এই বলিয়। 
অনুরোধ করিখাছিশেন, 1 কবিবেন, ভুলিবেন পা)” উন্ধরে একেশবচন্জ্র 
বলিযাছিলেন--এ কি কখনও ভুল] যাথ ? 

খিগারবামী বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থা্ধ বাণিকাদিগেব মধ্ো স্ুশিক্ষা 
প্রচারে ভন্ত তাহ।ব হৃদয়ে এক্ষণে বলবন্তী স্পুহ1 জ।গবিত হইপ, কারণ 
তংকালে বাকিপুবে উপযুক্ত বালিকা-বিগ্ভালঘ ছিল না। সুতরাং 
আঘোরকামিনী 5৫ বংসব বধসে লক্ষে বঃইয়! হথাক।র থেোবার্ণ বালিক। 
বিদ্'লয়ে থাকিয়া স্কুল ও বোভিং পরিচালন কবিবর পদ্ন্তি শিক্ষা 
করিবার অভিলাষ করিলেন । অধিক বধসে তাৰ এই প্রকার উদ্যম 
যে তাহা প্রককৃতিব অনুকূল ছিল, তাহ নিক্নকথিত কাহিনী হইতে ম্প্ই 
উপলব্ধি হইবে :₹--এক সমযে তীহাব। স্বামীন্্রী উভয়ে কোন দৃবনর্তা 
স্থানে বাইচেছিলেন, পথিমধ্যে চিত্রকুটপর্বত তাহাদের দরষ্টিপথে পতিত 
হয়। কিন্তুএঁ স্তনে পথ মতিবাহন করিবার জন্ত অশ্ব ব্যতীত 'অপর 
কোন বান ব! বাহন ছিল ন!। অদোরকামিনীব ভ্টায় ছুর্বলা মিল যিনি 
কখনও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করেন নাই, তিনি অবলীল।ক্রমে অশ্বে 
আরোহণ করিয়া! গন্থব্য স্থান প্ধ্যস্ত গমন কগিলেন। ম্ৃতরাং 'এই 


২৮৬ বংশ-পরিচয় 


উদ্ভমথীল1 মঠিল! সংসার ও সন্তান-সন্ততি ছাড়িয়া একাকিনী থোবার্ণ 
স্কুলে যাইয়! থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না| মিদ্‌ থোবার্ণ 
্ুলের কঠোর নিয়ম-পালন-বিষযে অদোরকামিনীর সম্বন্ধে কতকটা 
শৈথিল্য বিধ।ন করিলেও তিনি তাহার সে কপ! গ্রহণ না৷ করিয়া নিয়ম- 
গুলি যথাবিধি মানিয়া চলিতেন । বোভিং স্কুলে তিশি নিয্নৰবূপ সমন রক্ষা 


করিতেন £-- 
প্রভাতে ৪1৩০ হইতে ৫টা পর্যান্ত উপাসনা; ৫টা হইতে ৬ট| ঘর 


পরিষ্ষার, বন্ধ-পরিবর্তন ও প্র4তর।শ $ ৬টা হইতে ১০-৩০টা স্কুলে পড়া; 
১*-০০ট| হইতে ১২টা। পর্যন্ত সান, ঘাহাব ও বিশ্রাম ; ১২ট হইতে 
৫-5০টা পুনরার স্কুলে পড়। ; ৫-৩০ট| হইতে ৬্টাব মধ্যে আহার 3 সন্ধ্য। 
৬ট হইতে ৭ট| স্তোত্রপাঠ ও সঙ্গীত, %টা হুইতে ১*টা পুনরায় স্কুলে 
পড়া; ১০-৩০টা হইতে ১১টাব মধ্যে সঙ্গীত) তংপরে নিদ্রা। এইরূপ 
দৈনিক শিদ্ধারিত কয়্গুলি (৮০56৮) তিনি যথাষণ পালন করিতেন। 
তিনি প্রত্যহ ইংবাঞ্জি ও হিন্দী শিখিবাব জলন্ত ১৪ দণ্টাকাল পরিএম 
করিতেন এবং যখন শাস্তি অনুভব করিতেন তখনই উপাসন'-গৃহে যাইভেন 
এবং উপাসন। করিযা নন-উসাহ পাইতেন। কমনও কখনও তিনি 
একাদিক্রমে ৪ ঘণ্টা পর্য)ভ্ত নাম জপ করিতেন। বোডিংএ তিনি কদচ 
উৎকৃষ্ট খাগ্ঠ গ্রহণ করিতেন না, তাহার কারণ তাীহাব স্বামী সেইসব খাছ্ের* 
অংশভাগী হইতেন না । একদ। কে।ন ইংরাঁজ-মহিল! তাহাকে এক গুচ্ছ | 
আঙ্গুর খাইতে দিয়াছিলেন, 'মঘোরকামিনী সেইগুচ্ছ হইতে মাত্র একটা 
আঙ্গুর লইলেন। তাহাতে মহিলাঁটী বলিদাছিলেন--“মিসেস্‌ রায়, তুমি 
ঈশ্বরকে পাইয়াছ, দয়! করিয়া মামাকে মনে রাখিও 1” এক এক সমযে 


অঘোবকাধিনীর আচবণে মুগ্ধ হইয়া মিস্‌ থোবার্ণ তাহাকে আলিঙ্গন 
করিতেন। 'অঘোর কামিনী এই স্কুলে কিগারগা্টেন পদ্ধতিও শিক্ষ। 
করিয়াছিপেন। এই স্থযোগে কথেকটা যুরোপীয় মহিলাব সহিত পরিচয় 
লাভ করিয়া তিনি বিশেষ রুতার্ঘ হইয়|ছিলেন। 


'আঘোরক!মিনী দেবী ২৮৭ 


এই সময়ে তাহার পুত্র স্থুবোধচন্্র ( এক্ষণে ব্যারি্।র মিঃ এসসি 
রায় ) কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত--এই মন্ম তিনি পত্র পাইলেন। তিনি 
শুধু ঈশ্বরেএ নিকট প্রার্থনা কবিলেন। এই সমথে এক মাসকাল 
পরস্পরকে চিঠি লেখ। বন্ধ করিয়া প্রত্যেকে নিজের মনের ভাব একটা 
খাতাতে লিখির। রাখিতেন, গবে দেখ। গেল, প্রতোক দিনের লেখার 
উত্তর লিপিবন্ধ রহিয়াছে | ইগাতে তাঠাব মন্কবেৰ আন্যাবল ভ।বধাবা 
এব স্বামীর জগ্ত উৎকঠ| প্রকটিত হইণ,ছে 

মিস্‌ থোনার্ের খুলে ৯ মাস কাটাইম। অপোবকমিনী বাকিপুরে 
প্রতাবর্তন করেন । বাকিপুবের গ্রিন উকিশ গুকপ্রসাদ মেন কর্তৃক 
ধতিষ্ঠত একটা ক্ষুত্র বালিকানগ্ালণ বাতীঠ নাকিপুবে দ্বিঠীয বালিক 
বিগ্কালয় ছিল না। 'অপেোবক।মিণী এই স্কুলের ভাব গ্রইণ করিম 
বলিয়াছিলেন, “বণ নাই, ছাত্রী ণাই, শিক্ষধিত্রা নাই। যাহা হউক, 
আমি গ্রামে গ্রামে ও বাড়ী বাড়ী ঘুরিঃ। অর্গ সংগ্রহ কবিব এবং এই 
উদ্ভামে কুকর্ম হইব” গ্ুলেব শোটিং ছাহার ধাডীতেই স্থাপন 
করিলেন এবং এইটাকে প্ভাহাণ পরি” শাম দিখাছিপেন ; তাহার 
মৃত্যুব পর ইহ “অঘেবপরিবাণ” নম আখ্যাত হইপাছিল। অর্থ 
সংগ্রহ-বিষষে তিনি কাঠান৪ উপব গ্রিদ কবেন নাই। বিনি স্বেচ্ছায় 
যাহ| দিতেন, তাহাই গৃহীত হইত । সাধ|রণেব দান হইতে ব্যব সন্কুলন 
হইত ন। সুতরাং প্রকণগন্দ্র প্রতি মাসেই শর্ম যোগাইতেন। ছাএঞীর 
খ্য। ভ্রমণঃ বাডিতে পাগিণ, অবণেষে স্কুলটী এপ্টণন্স ষ্র্যারার্ডে 
উন্নীত হইল এবং আচিবে উঠ। বিহাবের মধ্যে শ্রেঈ বিগ্ভালবে পরিগণিত 
হইল। 

মঘোরকামিশী স্কুলে জন্য শক্লান্গ পরিশ্রম করিযাছিলেন। যথা" 
সমরে নিদিষ্ট কার্ম্য রিখার পদ্ধতত হিনি স্পষ্টরূপে পালন করিতেন! 
তিনি মিতা বো্ডিংয়ের বালিকাদিগের তত্বাধধান কবিতেণ, নিজের 


২৮৮ বংশ-পরিচয় 


পুত্রগণের পাঠ ও খাস্ঘ-বিষয়ে বিশেব দৃ্টি রাখিতেন, রোগীর সেবা 
করিতেন, নীচের ক্লাশের মেয়েদের পড়াইতেন এবং শিশুদ্দিগকে কিগার- 
গার্টেন শিক্ষা! দিতেন। এতদ্যতীত বালিকার্দিগকে রন্ধন-শিক্ষা। দেওয়া, 
হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকপিগের বাড়ী যাইয! ছাত্রী সংগ্রহ করা ও স্কুলের 
অন্তান্ত খুঁটিনাটি কার্য্য কর! তাহার এক প্রকার নিতানৈমিত্তিক কার্যের 
মধ্যে গণা ছিল। গুক্ষপ্রসাদ সেন ও প্রকাশচন্দ্র বানতীত পর কাহারও 
এঁকাস্তিক সাহাধা তিনি পান নাই। সর্ধদ! কার্যে নিরত থাকিয়াও 
অঘোরকামিনী রীতিমত উপাসনা, ধ্যান, নাম-জপ, ধর্ম্পুস্তক পাঠ 
প্রভৃতি আধ্যাত্মিক কর্মে কখনও 'অবহেল! করেন নাই। এই সকল 
অন্ুঠান হইতে তিনি হৃদযে বল পাইতেন। 

কমিশনার ( পবে সেক্রেটারী ) মিঃ বোপ্টন তীহ্াকে বলিয়ছিলেন, 
_-"ন্কুল দেখিয়া! অত্যস্ত সন্তুষ্ট হইলাম । লগুনে এই সকল কার্য পরি- 
চারিকাবা ও বিধবাধ! সম্পন্ন করে। আপনার স্বামী ও পুত্র-কন্ত। আছে, 
তথাপি আপনি এত কার্য করেন--এরপ দৃষ্টান্ত প্রকৃতই বিরল।» 
সরকার হইতে অতঃপর মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত হইয়াছিল | 

বহু লোক নিত্য তাহাদের ঝট্টীতে পরামর্শ লইবার জন্ত যাইতেন 
এবং বহু দুঃস্থ ব্যক্তি সাহায্যার্থ তাহাদের শরণাপন্ন হইতেন। অঘোর- 
কামিনী দুঃস্থ ও পীড়িত লোকদিগের ছুঃখে সর্বদা বিচলিত হইতেন। 
পরহিতে দ।ন ও পরের সেবার জন্য চিনি যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়! 
গিয়াছেন, সে সকলের বিবরণ এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে দেওয়া সম্ভব নহে। 
যখনই তাহার কর্ণগেচর হইত যে, কোন বাঙ্গালী ব! হিন্দৃস্থানী পীড়ায় 
ক পাইতেছে এবং সেবা-শুশ্বষ। হইতেছে না, অিনি আর ক।লবিলম্ব না 
করিয়৷ তখনই তথায় গমন করিতেন | গভীর রাত্রিতেও তিনি এরূপ 
সেবা-কাধ্যে যাইতে কুষ্ঠিত হইতেন না । একবার শীতকালের রাত্রিতে 
তিনি কোন ব্রাঙ্মণীর পুত্রের কঠিন পীড়াত্ধ সংবাদ পাইয়! রাত্রি ১টার 


অঘোর কামিনী দেবী ২৮৯ 


সময তথায় গমন করেন। পুত্রটী অবশ্ত মার! ষায়। অঘোরকামিনী 
সেই বাত্রিতেই মৃতদেহের অন্ত্যেটিক্রিয়া সমাপন করাইবার জন্ত স্বয়ং 
পোক সংগ্রহ করিয়া দেন এবং অন্যান্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন। 
বালকের শোকার্ত মাতাকে তিনি সাস্তনা দিতে থাকেন এবং পরদিন 
বেল! ৯টার সময় বাড়ীতে ফিরেন। তংপরে উপাসনা! করিয়া! একটু 
দুধ পান করেন এবং ষথারীতি স্কুলে যান। 

এক সমম তাহার কোন ভূতপুর্ব ছাত্রী সন্তান প্রসব করিবার পর 
বিশেষ কষ্ট পাইতেছিল। অঘোরকামিনী সংবাদ পাইয়া তথায় গমন 
কবেন এবং স্বহস্তে আতুড়-ঘর পরিষ্াৰ করিয়! ডাক্তার ডাকেন। 
বোগিণীর অবস্থা নিহান্ত সঙ্কটজনক ছিল। তিনি উহাকে ঈশ্বরের 
শিকট প্রার্থনা কবিতে বলেন ; সেও প্রার্থনা! করিতে করিতে শান্তিতে 
ইহলে।ক ত্যাগ করে। * 

বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী প্রতাপচগ্দ্র মজুমদার অঘোরকামিনীর 
সম্বন্ধে নিয়রূপ লিখিয়। গিয়ছেন-_প্তাহার জীবন পরসেবায় উৎসর্গীকৃত 
হইছিল । একবার কোন এক উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীর শ্রী প্রসবাস্তে 
কষ্ট পাইতেছিলেন । অঘোরকামিনী তথায় শুশ্রাষ! করেন, কিন্ত শিশুটা 
মাগ] বায়। প্রতি বসর তিনি অনেক যাত্রীসহ রাজগৃহে যাইতেন। 
পথে কীর্তন হইত এবং পথিকদ্িগকে সছুপদেশ দেওয়া হইত। রাজগৃহে 
যাইয়। তাহার ছুই তিন দ্দিন যাবৎ উৎসবে মত্ত থাকিতেন। সেবায় 
তিনি আল্মোৎসর্গ করিতে জানিতেন। সংকন্মে তাহার অদম্য উৎসাহ 
ছিল। তীহার চিত্ত শুদ্ধ ছিল এবং ঈশ্বরের প্রতি তাহার অগাধ বিশ্বাস 
ছিল। প্রকাশ ও অঘোর পরম্পর পরস্পরের সহযোগী ছিলেন।” 

“নিত্য কঠোর পরিস্রিম করিয়া! অঘোরকামিনীর স্বাস্থ্য অবশেষে ক্ষু্ 
হইয়! পড়িল। স্বাস্থ্যের অবস্থা খারাপ হইলেও তিনি দৈনন্দিন কর্মে, 


দেবাধর্শে ও ধর্দসপ্রচারে বিরত হয়েন নাই। তাহার ডায়েরীতে তিনি 
৪) 


২৯৪ বংশ-পরিচয় 


একম্থানে লিখিয়! গিয়াছেন-_এইস্থানে আমার কর্ম শেষ হইল। 
এখানে কার্যে আর তৃপ্তি পাইতেছি না। আমি অন্ত জগতে যাইবার 
জন্ত উদ্‌গ্রীব হুইয়াছি এবং তথাকার রীতিনীতি জানিবার জন্ত উৎসুক 
হইয়াছি। মা গো আমাকে এ সকল শিক্ষ। দাও।” 

কয়েক দিন পরেই তীহার হৃদ্যস্ত্রে বাতরোগ আশ্রয় করিল) 
চিকিৎসকের! কোন প্রতীকার করিতে পারিলেন না। পরিশেষে তিনি 
ইহধাম ত্যাগ করিলেন। 

অঘোরকামিনীর বাল্যে বিবাহ হইয়াছিল সত্য, কিন্তু বাল্য বিবাহের 


কোন কুফল তীহাদের জীবনে ফলে নাই। তাহাদের দাম্পত্যজীবন 
আদরশশস্থানীয় ছিল। তাহার পুভ্রেরা যশস্বী হইয়াছেন। অঘের- 
পরিবার সেবাব্রতের যে উজ্জল দৃষ্টান্ত রাখিয়! গিয়াছেন তাহ। সাধারণতঃ 
কচিৎ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 

আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত (১১ই পৌষ ১৩৪৪ ) অধ্যাপক 
ভাঃ শ্রীবিমানবিহারী মজুমগ্গার এম-এ-পি-এইচ-ডি, ভাগবতরত্ব-লিখিত 
«পাটনায় বাঙ্গালী” প্রবন্ধে অঘোরকামিনী দেবী সম্বন্ধে লেখ! হইয়াছে £-_. 

«বিহারের নারীজাগরণের মুলেও বাঙ্গ'লী মহিলার উদ্ধম ও অন্ু- 
প্রেরণা রহিয়াছে । প্রায় ৫৩ বৎসর পুর্বে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ 
ডাক্তার বিধানচন্ত্র রায়ের মাতা অঘোরকামিনী দেবী একটি নারী 
সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি এখন *অঘোরকামিনী নারী সমিতি” 
নামে সুপরিচিত । রোগীর সেবা, ছঃস্থ মেয়েদিগকে স্বাবলম্বী করিবার 
চেষ্টা ও মেয়েদের মধ্যে জ্ঞানগ্রচারই এই সমিতির উদ্বেক্ট | এখানে 
নগ্ষাটোলায অঘোরকামিনী দেবীর বাস-গৃছে সায়েন্স কলেজের ব্ধাক্ষ 
প্রীধৃত 'ক্াশুতোয/মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় একটি 'বালিক! বিশ্বালয হাপিত 
হইয়াঞছে' 1 রিডি সম্প্রদাক়্ের মহিলাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করার 
উদ্দেন্টে 'স্্ীসাক্ষেলন” নামে আর একটি প্রতিষ্ঠানও এখানে ' বর্তমান 
আছে; এতাব কাল বঙ্গদহিলারাই 'তাহার, সম্পাদনা করিয়া 
আমিতেছেন।» ৰ 








শীযুক্ত বান্দর মোহন চাট্রোপাধ্যায় 


লিলুয়ার চট্রোপাধ্যায়-বংশ 


লাক্স শ্ীঅভীন্দরম্মোহন ভ্রোপ্পাধ্যাক্স লাহাক 
বড় বেশী দিনের কথা নয়, বর্তম[ন হাওড়া সহরের এলেকার পরেই 
'*ন্‌টী উন্নতিশীল গ্রাম ছিল; উহাদের নাম-_বেলুড়, বালী ও উত্তর- 
দ'ড11 এই তিনটা গ্রামই প্রসিদ্ধ গ্র।ও ট্রাঙ্ক বোড নামক রাজপথের 
শব অবস্থিত। এই গ্রাগড ট্রাঙ্ক রেড ধরিয়। লোক তখন বারাণসী, 
“দশ কি দিলী পর্যস্ত যাইত। এই গ্রামগুলির মধ্যে এক শিক্ষিত 
“দণ জমিদার পরিবারের আশ্রয়ে থাকিয়া উত্ভপ্পাড'ৰ খ্য!তি-গ্রতিপত্তি 
এই বুদ্ধি পাইয়াছিল ;ঃ এই জমিদার-পরিবারের ক] ছিলেন স্বর্গীয় 
“রু্ মুখোপাধ্যায় মহাশয় । অপর ছুইটী গ্রাম খ্যাতি-প্রতিপত্ভিতে 
-গনপাঁড়ার প্রায় সমতুল্য হইয়া উঠিয়াছিল; এমন কি দীর্ঘকাল 
“ণয। বালী ও উত্তরপাড়ার মধ্যে অবাঞ্চনীষ প্রতিদ্বন্দিতাও যণেষ্ট ছিল। 
গরপাড়ার 'অন্তান্ত সুবিধার মধ্যে একটি ছিল এই যে, উহার মাথার 
'1ব এমন কতকগুলি ধনী, প্রভাবশালী ও শিক্ষিত জমীদার-পরিবার 
এলেন ধীহার! বুঝিতেন যে, প্রজাদের উন্নতি, সন্তোষ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য 
£4₹ স্বেচ্ছামূলক আনুগত্যের উপরই তাহাদের প্রভাব-প্রতিপন্তি নির্ভর 
রে । বালীগ্রামের এঠ স্ুবিধ! ছিল ন।'। সেকালে বালীর অধিবাসীর! 
।পত-গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারীর দপ্তরখান।র বহু যোগা কনশ্মচারী সরবরাহ 
“বি।ছিলেন। বেলুড়ের অধিব।সীদের মধ্যে অনেকেই নানাবিধ 
এবকারী কার্য্যে বৈশিষ্ট্য ও প্রশংস। অর্জন করিয়াছিলেন্‌। 
প্রায় একশত বৎসর* হুইল, বেলুড়ের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছে । 
শগর-বাসের প্রলোভনে লোক যখন পল্লী ত্যাগ করিতে লাগিল, তখন 
১ইতেই পল্লীগ্র(মসমূহ নষ্ট হইতে বসিল। বেলুড় গ্রামটিও এই ধ্বংসের 
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হস্ত হইতে রক্ষা পায় নাই। গ্রামের কৃতী সন্তানগণ বাহিরের কর্মক্ষেত্রে 
থাকিতেন ; স্থৃতরাং গ্রামের সহিত তাহাদের সংশ্রব ক্রমে লোপ পাইতে 
লাগিল! ধাঁহাদের অবস্থা মন্দ তীাহারই থাকিতেন গ্রামে । কাজেই 
পল্লীজীবন পৃর্বের উচ্চ আদর্শ হইতে হীন হইয় পড়িতে লাগিল। ক্রথে 
ইহার ফল হুইপ-_ গ্রামের ভাল ভাল বাস্তরভিটা, উৎকৃষ্ট ভদ্রাসন বা ব'য- 
গৃহগুলি পরিত্যক্ত হইর1 জঙ্গলে পূর্ণ হইল। প্রায় ৫০ বৎসর প্ুদ 
গ্রাণড টরাঙ্ক রে[ডেব উভয় পার্খবন্তী স্থানসমূহে এমন ঘন জঙ্গল হইঘাঠিঃ 
যে, দ্ষ্ট লোকে তথায লুকাইয়া থাকিত এবং অসাবধান পথিকর্দের উপন 
রাহাজানি কবিহ। ইষ্ট ইপ্ডিযান বেলওয়ে কোম্পানী যখন তীঙ্াছেন 
রেলপথের উপর লিলুম। &্েশন খুলিলেন এবং বেলুড়ে একটি কারখানা € 
ডিবিসন্তাল বা বিভাগীয় হেড কোয়াটাস স্থাপন করিলেন, তখন ক্রম 
ক্রমে এই অঞ্চলেব ছঙ্গণ ও আবন্জনা দূরীভূত হইল 3 এক্ষণে সেই স্তন 
একটি সু উপনিবেশ গডিথা উস্গিয়াছে। 

বেলুড়েব াঙ্গণ অপিবাসিবশর্রি মধো বামশঙ্কর চ্টোপাধায় মহ।এয 
অন্তঙম ছিলেন। প্রকাশ» এক্ষণে লিলুষ। গ্রামে খেখানে “হীরাকু&” 
নামক সৌধাব।স নির্মিত হইযাহে, সেই স্থানে সগিকটে চট্টোপাধ্যা - 
পরিবারের আদ্িনিবাস ছিল। কিন্তু এই অঞ্চলে ডাকাক্েব উপড্র্ব 
হইত বলিয়া! তাহার] বর্তমান গাডিনার রোড নামক যে রাস্ত।টী রেলগযষে 
কলনির ভিতব দিয়া গ্রাঙ ট্রাঙ্ক রোডে আসিয়া পড়িয়াছে, উষ্ঠাব 
নিকটবন্তা অঞ্চলে উঠিয়। আসিষা বসবাস স্থাপন করেন। এই স্থানট*ও 
গ্রাও ট্রাঙ্ক রোডেব খুবই সাগিধ্যে ছিল; 

রামশস্করের পৌল্র ও রামচন্দ্রের পুত্র রামকুমারের বাটা গ্রা্ড ই 
রোডের নিকটেই ছিল। রামকুমারের তিন পুত্র--মহেন্ত্রনাথ, বৈকুণ্ঠ ও 
শ্তামাচরণ এবং তিন কন্তা। তখনকার কালের কুলীন্পরিবারের গ্রাথা- 
মুসারে রামকুমার তাঁহার ছুইটী জামাতাকে স্বগৃহে রাখিয়াছিলেন। 







সপ সা প্র উস 
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স্বর্গীয়া গঙ্গামণি দেবা 
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চান কন্তার সন্তানগণের মধ্যে ছিলেন_-অবিনাশ, অঘোর, হরি ও 
এবারণ। অবিনাশ ও হরি ইষ্ট ইণ্ডিয়ন রেলওয়েতে কর্ম করিতেন। 
£5র! বেলুড়ে বাড়ী করিয়াছিলেন ; পরে রেলওয়ে যখন ভূমিসংগ্রহ 
-দেন, তখন ইহাদের এই বাড়ীও উহার ভিতর পড়ি যায়। মধ্যম! 
+%] নিঃসন্তান অবস্থায় পরলে।ক গমন করেন। কনিগ্া কন্তার সহিত 
শবপুরের গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবাহ হয়। ইহার পুক্র চঞ্চল 
এশ্যোপাধ্যায় বিহার গবর্ণমেণ্টের পাবলিক ওয়ার্বাপ বিভাগের ওভার- 
থাণ ছিলেন। 

মুখোপাধ্যায়-বংশের অভ্যুদষের পুর্বে উত্তরপাড়ার চৌধুরী-বংশের 
শহাণ্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। ইহার! ঢাক জেলার বিডুমপুব হইতে 
*হ[দেব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে উত্তরপাড়।য় 
অ[নঘন করেন ও তথায় তাহার বসবাসের ব্যবধ। করিয়। দেশ। এই জন্য 
শদ্চ।ণধি তাহ।র বাড়ীকে উত্তরপাড়ার লোকে ববাঙ্গালবাডী বলিয়া 
এাকেন। মহাদেবের পুত্রের নাম নীলক। নীলকণের পুত্র হুর্গাচরণ 
« পৌর বিশ্বন।থ । বিশ্বনাথের কন্ঠ গঙ্গমণি দেবীর সহিত মভেন্্নাথের 
বিণ হইয়।ছিল। 

মঠেন্দ্রনাথের যখন বিবাহ হর, তখন তীহার বয়স ১১ বসব এবং 
“ঙ্গামণিব বঘস ৯ বৎসর | তরুণ বয়সে মহেন্দ্র স্বাস্থ্য ভাল ছিল ন1। 
*ইজন্য তাহার পড়াপুন। ভাল হইত ন!; স্ুতর।ং তিনি নৈরাশ্িগ্রস্ত 
হা পড়িয়/ছিলেন। কালীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় তাহ।র শ্তালীপতি বা 
শাখর।ভ।ই | ইহার ও মহেন্ত্রনাথের-_ছুইজনেরই পুরাতন উদরাময় 
"বাগ ছিল। ইহার! হুইজনে পরামর্শ করিয় স্থির করিলেন যে, পশ্চিমে 
বানু পরিবন্তন করিয়া! আসিলে এই রোগ সারিয়। যাইবে। সিপাহী- 
বিদ্রোহের পুর্ব বৎসর--১৮৫ থুষ্টাবে তাহার! বাড়ী হুইতে পশ্চিম যাত্র! 
করিলেন। প্রথমে ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলওয়ে-যোগে রাণীগঞ্জ পর্যন্ত যাই- 
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লেন। কারণ, তখন রাণীগঞ্জ পর্যয)স্ত এই রেলপথের সীমা ছিল, ইহার 
পরে রেল-লাইন আর নাই। তবে রেলপথ তৈয়ারী হইতেছিল। ট্রেণ 
হইতে নামিয়! তাহারা আহার ও বিশ্রামের জন্ত একটি চটিতে আশ্রম 
লইলেন। চটিওয়াল! তাহাদিগকে মোটা চিড়া ও গুড় খাইতে দিল! 
ইহ! দেখিয়! ছুই উদরাময়-পীড়াগ্রস্ত রোগী পরম্পর মুখ চাওয়া- 
চাওয়ি করিতে লাগিলেন এবং ইহা উদরস্থ করিলে পরদিন প্রতাত 
প্যস্ত বাচিয়। থাকিবেন কি না--তাহ।ও তাহাদের চিন্তার বিষয় হুইখ। 
উঠিল। আহার করিতে সঙ্গেচ হইতেছে দেখিযা চটটিওয়াল! বলিল. 
“কিগে ঠাকুরমহাশয়েরা আপনারা এত ভাবছেন কি? চিড়া-গুড খেষে 
নিন, তার পরী ইদাঁরার জল বেশ করে এক ঘটি গলাধ 
ঢেলে দিন, দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড,ন। আমাদের সন্ধ্যার সময়েই 
চটি বন্ধ কর্তে হয়। কারণ সন্ধ্য। উত্তীর্ণ হলেই ভাঁকাত এসে পড়তে 
পারে । এখানে ডাকাতের উপদ্রব বেশী।” তাহারা তাহাদের ধোগের 
কথ চটিওয়ালাকে জানাইলেন। কিন্তু চটিওয়াল। তাহাদের কথ! হাসিখ। 
উড়াইয়৷ দ্িল। তখন ক্ষুধাঁষ ক।তর হইয়' তাহার! দ্বইজনে সেই চিড়া 
গুড় খাইয়। হদারাব জল পান করিলেন । তাহাদের স্পষ্ট ধাবণা হইযাছিল 
ষে, এই আহারই তাহাদের শেষ আহার । কিস্ত আশ্চর্যেব বিধখ এই 
যে, পরদিন গ্রাতঃকালে এই ছুই যুবক যখন শয্যা ত্যাগ করি বাভিদে 
আসিলেন, তখন দেখিলেন যে, পুরাতন উ্দরাময় খোগ হইতে তাহার: 
মুক্তি পাইয়াছেন। 

ছুই ছুঃসাহসী বন্ধু কয়েকদিন রানীগঞ্জে থাকিলেন ; তান পর স্থিন 
করিলেন, তাহার! পদব্রজে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে যাত্রা করিবেন। 
লোকমুখে শুনিলেন, পথে অত্যন্ত চোর-ডাকাতের উপদ্রব। ৷ 
শুনিয়া তাহার! ইউরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধান কবির! যাত্রা আরম্ভ করি- 
লেন। পথে তাহার! ষে সকল বিপদ-আপদের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, সে 
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সকলের লোমহর্ষণ বিবর্ণ দেওয়া! এখানে সম্ভবপর নহে । যখন তীহার! 
লক্মীসরাইয়ে উপস্থিত হইলেন, তখন দেখিলেন যে, তথায় নদীর উপর 
সেতু তৈয়ারী হইতেছে । সেতু-নির্দমাণের ভারপ্রাপ্ত কর্মাচারিগণ এই ছুই 
সাহসী বাঙ্গালী যুবকের পরিচন্ন পাইক্। তাহাদিগকে চাকুরী গ্রহণ করিতে 
শঅন্থুরোধ করিলেন। তাহারা তৎক্ষণাৎ সে অনুরোধ রক্ষা করিলেন । 
ই5।ই হইল, মহেন্ত্রনাথের ইষ্ট ইগ্ডিয়ান রেলওয়ের অধীনে কর্মগ্রহণের 
শারস্ত ঃ ৪* বতনরের উপর কার্য করিয়া গত ১৯*২ শ্রীষ্টাঙ্ধে দ্বানাপুর 
ভিবিশন্তাল অফিসে এক দারিত্বপূর্ণ পদে কর্ম করিতে করিতে তিনি 
অবসর গ্রহণ কবেন। * 
মহেন্দ্রনাথের ছুই পুত্র ; জ্যেষ্ঠের নাম--হীরালাল। হ্বীরালাল হাবড়া, 
জামালপুর ও বাকিপুবে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি দৃঢ়কায়, 
সাহসী, স্থুনপ ও সুদর্শন যুবক ছিলেন। ছুঃসাহসিক কার্যে তাহার, 
সবিশেষ অন্ুবাগ ছিল। বিগ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া তিনি ডাক্তারী 
শিখিবার জন্য লাহোরে গমন করেন তাহার মাতা তীহাে এত দছুর- 
বর্তী স্থানে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন। তখনকার দিনে বাজালা দেশ 
হইতে লাহোর-যান্রা এখনকার মত সহজ ছিল.না। হীরালাল মাতাকে 
অনিচ্ছক দেখিয়া বাড়ী হইতে পলাইয়া ধান ও -লাছোরে, গিষ্না “তথাকার 
মেডিক্যাল কলেজে ভপ্তি'হুন। ১৮৮৭ হানে শেষ পরীক্ষার, উত্তীর্ণ 
হইয| তিনি লাহোর মেডিক্যাল কলেজের হাউস-সার্জানের পদে নিযুক্ত 
হয়েন। বল! বাহুল্য, ইহ! সরকারী পদ | সেই বৎসর যে চারি বা পাঁচ- 
জন ছাত্র শেষ পরীক্ষায় উত্বীর্ণ' হন, হীরালাল সঁহাদের অগ্ততম | 
হীরালাল শল্যবিষ্ঠায় পারদর্শিতার জন্ত রৌপ্যপদক . পুরস্কার পাইয়া" 
ছিলেন। তীহার ছোট ভাই মাণিকলাল বাকিপুরে বিস্যা শিক্ষা! করেন 
এবং বাকিপুর মেডিক]ুল স্কুণ' হইতে ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই! 
প্রথম ইট ইত্ডিয়ান রেলওয়ের আুখীনে স্বাক্তারের পঞ্গে নিযুক্ত হন।" 


২৯৬ বংশ-পরিচয় 


পরে তিনি এলাহাবাদে ডাক্তারী করিতে আরম্ভ .করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ 
পুত্র পান্নল।ল এলাহাবাদের ডাক্তার। মাণিকললের চারি কন্তা; 
সকলেই গুপান্রে অর্পিত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে একজন বিখ্যাত 
ওপন্তাসিক ও সম্পাদক স্বর্গীয় প্রভাতচন্ত্র যুখোপাধ্য।য়ের পুত্র-বধু। 
হ।ওড়।-সালকিয়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ তখনকার কালের সন্ত্রাস্ত ও 
অভিঙ্গাত ব্রাহ্মণ জমীদারগণের মধ্যে অন্ততম বলিয়! পরিগণিত হইতেন | 
এই বংশেরই রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সালকিয়ার লোকে রাজ। 
রাধামোহন আখ্যায় ভূষিত করিয়/ছিল। ইনি বদ্ধমানের তদাশীন্তন 
মহারাজাধিরাজ বাহাছুরের সমসাময়িক ও বন্ধু ছিলেন । শুন] যায়, বাঙ্গাল! 
দেশে তাহার বিপুল জমিদারী ছিল এবং উহ! হইতে তাহাঁব আয় হই্ত 
৪৬ লক্ষ টাকা! তাসের জুয়াখেলায় ইহার খুব অন্থরাগ ছল এবং প্রায়ই 
বদ্ধমান-রাজ এই খেলায় তাহার প্রতিবন্ধী হইতেন। গল্প আছে”_ 
একবার কর্েকটা খেলায় উপরি উপরি রাধামোহনের হর হয় এবং 
তিনি মহারাজের কাছে তাহার অধিকাংশ সম্পত্তি হারিয়। যান। এই 
সময়ে মহারাজ বলেন, রাধামোহনের আর এমন সম্পত্তি নাই, যাঁহা 
দ্বার! তাহার সংসারের পান খাওয়ার খরচ চলিবে। এইজন্ত তিনি 
রাধামোহনকে আবার খেলিতে অন্থুরোধ করেন। রাপামোহন মহা- 
রাজার অনুরোধে আবার খেলিতে আরম্ভ করেন এবং মৌভাগ্যবশতঃ 
নষ্ট সম্পত্তির কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হন। দক্ষিণ ভারতের 
কোন মহারাজার জন্ত তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট জামীন হইয়াছিলেন। 
এই মহারাজ! গভর্ণমেপ্টকে রাজস্ব দিতে না পারায় গভর্ণমেণ্ট তাহার 
প্রতিভূ রাধামোহুনের অধিকাংশ জমিদারী সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া 


লন। 
রাধামোহনের ১১টি পুত্র; কিন্তু তারাদের, অধিকাংশেরই তরুণ 


.বয়ষে মৃত্যু হয়| . রাধামোহনের পরিবার তখন সালকিয়াবাসী ছিলেন 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুগ ২৯৭ 


রাধামোহন স্থির করিলেন, পুত্রদিগকে ভাল রকম লেখাপড়া শিখাইতে 
হইলে কলিকাতায় থাকিতে হইবে ; এইজন্ত কলিকাতায় একটি বাড়ী 
খরিদ করিতে হইবে। গল্প আছে, যেদিন রাধামোহন "কলিকাতায় 
বাড়ী ক্রর করিবার জন্য টাকাকড়ি লইয়া নৌকাযষোগে ভাগীরঘধী পার 
হইতেছিলেন, সেই সময়ে হঠাৎ একটি টাকা থলি হইতে নদীর জলে 
পড়িয়া যায়| ইহ।তে যে শব হয়, তাহ! শুনিয়া রাধামোহনের অতান্ত 
তৃপ্তি হয়। তখন তিনি তাহার নায়েবকে জিজ্ঞাসা করেন, “কিসের 
শব্ধ হ'ল হে? বেশশব্বত?” নায়েব জানিত, সত্য কথা বলিলে 
রাধামোহন দোষীকে ক্ষমা করেন। এই ভরসায় নায়েব 
বণিল, “থলি থেকে একটি টাকা জলে পড়েছে, তাই শব 
হয়েছে ।৮ এই কথা শুনিয়া নায়েককে তিরস্কার কর! দুরে 
থ|কুক, তিনি তাহাকে আদেশ করিলেন, “নৌক! থামাও এবং একটার, 
পর একটা করে টাকা গঙ্গার জলে ফেলে এ রকম মিষ্টি আওয়াজ 
আমাকে শুনাও।» নায়েব প্রভুর আদেশ পালন করিল; একটির পর 
একটি করিয়া! একটি থলিয়াস্থিত এক হাজার টাকা! ভাগীরথীর গর্ভে 
নিক্ষিপ্ত হইল। রাধামোহনের খেয়াল পরিস্প্ত হইলে তিনি নৌক! 
চালাইতে বলিলেন । তখন নায়েব বর্পিল, “বাড়ী কিন্বার জন্তে বাড়ীর 
ফর-হিসাবে আমর! যত টাক! নিয়ে যাচ্ছিলাম, তা থেকে এক হাজার 
টাকা কম পড়ল, আজ আর কলিকাতায় গিয়ে কোন লাভ আছে 
কি?” রাধামে।হুন বলিলেন, “ঠিক কথা, নৌকা ফিরাও।৮ বাধামোহন 
সেদিন সদলবলে সালকিয়াতে ফিরিয়! আসিলেন ; পরে আর একদিন 
কলিকাতায় গিয়৷ ১নং চড়কডাঙ্গা স্ী-( এক্ষণে ঠাকুর ক্য।স্ল সীট ) 
স্থিত বাটা ক্রয় করেন। এই বাটাতে পরে তাহার অন্ততম পুত্র উমাচরণ 
বাস করিতেন। এখনও প্রধ্যস্ত এই বাড়ীর কিয়দংশে তাহার বংশধরগণ 
বাম করিতেছেন। 


২৯৮ বংশ-পরিচয় 


রাধামে!হনের পুজ্গণ যখন বিস্যাশিক্ষার জন্ত কলিকাতায় অবস্থান 
করিতেছিল, সেই সময়ে গীতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক কুলীন 
ব্ীক্ষণ উহািগকে ফার্সী ভাষ। শিক্ষা দিবার জন্ত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন ।. 
গীতার ফার্সাঁ ভাষান্ন পণ্ডিত ছিলেন । বালকদের মধ্যে সকলের অপেক্ষা? 
বয়সে বড় ছিল তারিণীগ্রসাদ। তিনি প্রত্যহ পীতাম্বত্বের নিকট গল্প 
স্ুনিতেন। গল্প ঝঁলিতে প্রায় গ্রত্যহই রাত্রি ৯ট! বাজিয়া যাইত; 
ছেলের! মুগ্ধ হইয় শুনিত। পীতাম্বর তখন ৬নং নিমতল! গ্ীট স্থিত 
মিশ্রদের বাড়ীতে থাকিতেন। নিশ্র-পরিবার সে সময়ে কলিকাতা- 
প্রবাসী অন্ত্রাস্ত ধনী ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশ।লী জমিদারগণের অন্ততম 
ছিলেন। জমিদ্ার-পরিবারের নিয়মান্থসারে রাত্রি ৯টার সময়ে বাড়ীর 
ফটক বন্ধ হইত। কাজেই অধিকাংশ রাত্রিতে পীতাম্বরের খাওয়া এবং 
,বাড়ীর ভিতরে যাওয়! হইত না। তিনি রাস্তার আলোর নীচে বসিয়া 
সমস্ত রাত্রি বই পড়িতেন ও অনাহারে জাগিয়া কাটাইতেন। শেষে 
এই, অবস্থা অসহু হুইয়া-উঠিল। একদিন পীত্রান্বর তাহার ছাত্রপিগঁকে 
বলিলেন, “যদি 'আমি ব্রাত্রি *টার পূর্বে যাইতে ' না পারি, তাহা হইলে 
আমি খাইতেও পাঁইব 'না এবং যে বাড়ীতে থাকি সেই বাড়ীতে 
চুকিতেও 'পাইিৰ না+* ইহাতে তারিণীপ্রসাদ বিশ্মিত হইয়া বলিল,- 
“রাত্রিতে আপনার বাড়ী ফিরিতে দেরী হয় বলিয়! আপনার স্ত্রী'দরজ! বন্ধ 
করিয়! দেন, ইহ! কি কখনও হইতে পাঁরে 1” পীতাণ্বর উত্তরে বলিল-_ 
“আমি এত দিদ্র ষেঃ আমার বিবাহ করিবার বা নিজের বাড়ী করিবার 
মত অর্থ নাই। . তারিসগ্রসাদ ইহ! শুনিয়া আরও বিশ্লিত হইল ) কারণ, 
সেই বয়সে তাহার, স্্রীর সংখ্য। হইয়াছে ভিন। যাহা 'হুউক, শিক্ষকের 
ছুঃখে তারিকীসাদের হৃদয় সাড়া দিল।. ভিনি. ২৮নং, নয়ানঠাদ দত্তের 
্রী-স্থিত বাটা পীতাত্বরকে কিনিয়া, দিলেন এধং' মাকষডদান স্বিখ্যাত 
চৌএুরী-বংশের একটি কন্তার সহিত: তাহার বিবাহও দিয়া দিলেন। 





সি 


ন£ভরব চন্দ বন্দোপাধ্যায় 


সগী 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহার ২৯৯. 


পরে পীতাঘ্বর আরও হুইটী বিবাহ করিয়াছিলেন। পীতাম্বরের বংশ- 
' তালিক। পীতাম্বরের পৌত্র ও শুচন্ত্রের পুত্র শ্রীযুত কষ্খলাল বন্দো- 
পাধ্যায় সৃন্কলন করিগ্লাছেন। শ়ুচন্্র পীতান্ববের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত 
এবং তাহার ( পীতাম্বরের ) মধ্যম পুব্র। এই বংশ-তালিকার গুরুত্ব 
আছে। কারণ ইহা জারতীয় জাতীয় মহানমিতির (17:01%) ০0051 - 
09798558 ) প্রথম সভাপতি ব্যারিষ্ঠীর স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(011: ভা. 0. 89021061199, 397-96 19 ) মহাশয়ের আদেশে সঙ্কলিত 
ও ইংবুণ্ডের ক্রয়ঙনে (0:০5৫০9 ) মুদ্রিত হইয়াছিল। উমেশচন্্ 
গীতাম্বরের দ্বিতীয় পত্বীর গর্ভজাত জষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্রের জ্োষ্ঠ পুত্র। 
গিরিশচন্দ্র তখনকার কালের একজন ঝড় এটরণী ছিলেন। গিরিশচন্দ্র 
আর এক পুত্রের নবম_-বলরাম দে ট্রাট-নিবাঁদী সত্যধন বন্দ্যোপাধ্যায় ; 
ইনিও এটরী ছিলেম। : 

পীতাম্বরের তিন পত্ধী, আট পুন্র ও সাত কন্ত!। তাহার পুত্রগণের 
মধ্যে ছুই পু্র__উৈরবচন্ত্র ও" রাজেন্্রনাথকে : যথাক্রমে সালকিয়ার 
বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ ও নিমতলা! খাট ্রীটের মিশ্র-বংশ দত্তক গ্রহণ করেন। 
আর এক পুত্র 'শিবচন্ত্র থুইান ধর্শে দীক্ষালাভ করিয়। পাদরী হন । 
ইহার কতকগুলি সন্তান এক্ষণে ইংলণে- বাস করিতেছেন ; একজন 
ুক্তপ্রদেশে আছেন এবং কনিষ্ঠ পুর অবসরপ্রাপ্ত সাব-ডেপুটী কলেক্টর,. 
ইচ্ছার নাম ভায্‌নন্‌ ধলাঞ্জি ( $9:1100 9০799 )|' গীতান্বরের বয়স: 
যখন ৭৭ বৎসর, সেই, সময়ে তাহার কনিষ্ঠ কন্তার জনম হয়। বেলুড়ের 
জয়কুষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হইয়াছিল। জয় এটী 
ছিরেন এবং-নয়ানটাদ দত্তের ্রাটে বাস 'করিতেন। এক সসম্কে তাহার 
আর্থিক শবস্থা খুব ভাল ছিল; তাহার পরের কিন্ত রে ব্যবসাস্কে, ' 
যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হুই্াছিলেম। তাহার এক পু. ভাজার 'যোগেন্রনাণ 
গঙোলাধ্যায় ( তেবু বাবু) এক্ষণে গিবাসী/ ৫ ইনি ঙাল এস্রাজ- 
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বাদক | জয়কৃষের ভ্রাতুষ্পুত্র ত্রেলোক্য চু'চুড়ার সরক।রী উকীল ছিলেন । 
ইহার পুত্র য়নৎ এক্ষণে বাঙ্গালার একজন জেলা-জজ । 

পীতান্বরের পরিবার-বর্গের পুঙ্থানুপুঙ্খ পরিচয় দেওয়। এই ক্ষুত্র 
পরিসরে অসম্ভব । তাহার বংশধরগণের মধ্যে কয়েকজন জীবনে প্রতৃত 
স্লাফল্য অর্জন করিয়! দশজনের একজন হুইয়াছেন। ইহাদের অনেকেই 
কলিকাতার নানাস্থানে এবং কেহ কেহ কলিকাতার বাহিরে ছড়াইয়৷ 
পড়িয়াছেন। 

পুর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে, রাধামোহনের তৃতীয় পুত্র উমাচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন বাজারের নিকট ঠাকুর ক্যাস-ল স্রাটে বসবাস স্থাপন 
করিয়ছিলেন। এই উমাচরণই ভৈরবচন্দ্রকে দত্তক পুত্র লইয়াছিলেন। 

উমাচরণের কনিষ্ঠত্রাতা, রসিকচন্দ্র সালকি্া ও চট্টগ্রামের সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হইয়।ছিলেন। অগ্ভবধি সেইসকল সম্পত্তি তাহার পৌন্র- 
গণের অধিকারে রহিয়াছে । রসিকচন্ত্রের পুত্রের নাম শিবগো পাল 
বন্দ্যোপাধ্য'য়; ইনি সালকিয়াতেই থাকিতেন। 

ভৈরবচন্ত্র ১৮৬৩ থৃষ্টাৰে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং অতঃপর 
বি-এল পরীক্ষোত্বীর্ণ হইয়। কলিকাতা! হাইকোর্টের উকীল-শ্রে? ভূক্ত 
হ*ন। কয়েক বৎসর তিনি সরকারী উকীলের পদে নিযুক্ত হইয়! রামপুর 
বোয়ালিয়ায় ( বর্তমান রাজসাহী ) অবস্থান করেন। পারিবারিক কারণে 
বাড়ীতে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন হয় । এইজন্ত তিনি কলি- 
কাতায় প্র'্যাবর্তন করেন ও কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে 
থাকেন। আইনে তীহার জ্ঞান ছিল স্থগভীর ) সয় ও সত্যের উপর নিষ্ঠা 
ছিল অচল; অকপটত! ছিল তাহার চরিত্রগত | অল্পদিনের মধ্যে 
তিনি ওকালতিতে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং প্রধান উকিল" 
গণেএ মধ্যে তিনি অন্ততম হইয়া! উঠেন। সয়াজ-সেবা, আধিক উন্নতি- 
মূলক আন্দোলন, শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি সর্ধপ্রকার-_এক কথায় জনহিত- 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছ্বর ৩*১ 


কর প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সন্বদ্ধ ছিলেন। যে 
কতিপয় ব্যক্তি ভারতে স্ত্রী-শিক্ষার প্রবর্তনে অগ্রণী হুইয়াছিলেন তিনি 
তাহাদের অন্ততম ছিলেন। বেথুন ছ্কুল-প্রতিষ্ঠায় তিনি সহায়তা করিয়া- 
ছিলেন। পারিবারিক সম্পর্ক এবং উদার শিক্ষার ফলে তিনি 
কলিকাতার তদানীন্তন অভিজাত-সম।জে সম্ম'নজনক আসন অধিকার 
করিতেন। সহজাত শিষ্টাচার ও ভদ্রতা এবং সহান্ৃভৃতি-প্রবণ উদার 
হৃদয়ের জন্য তিনি সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের লোকের প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
প্রাচ্য ও গ্রতীচ্য সভাতার যাহ1 কিছু শ্রেষ্ঠ ও গ্রহণীয় তাহা লইয়! সে 
সকলের সমন্বয়ে তখনকাব কালে যে সকল শিক্ষিত ভারতব সী আদর্শ 
জীবন গঠন করিয়াছি. ন, ভৈরবচন্ত্র ছিলেন তাহাদের অন্ততম। তাহ'র 
পাঠাগার থুষ্টীয়-সাহিত্যে পুণ ছিল এবং খৃষ্টান ধর্মের মূলন তির 'প্রৃতি 
তাহার অকপট অনুরাগ ও গভীর শ্রদ্ধা ছিল। থুষ্টান ধর্মমগরস্থসকল 
পুঙ্ঘানুপুঙ্ঘরূপে পাঠ করিরা তবে উহার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাপরায়ণ হইয়- 
ছিলেন। ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রতিও তাহার স্ুদঢ আস্থা ছিল; এখন কি, 
তিনি উহার অনুবাগী ভক্তও ছিলেন, সে সময়ে থুষ্টধর্মের প্রবল 
প্রভাব ও ক্ষয়িষু হিন্দুধর্মের আন্ধ ৮াবে অনুস্থত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে 
পড়িয়া «দশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যখন ইতিকর্তব্য-নিদ্ধারণে অসমর্থ 
হইয়ছিলেন সেই সময়ে ব্রাঙ্গধর্ম্ের প্রবর্তন হয়। ভৈরবচন্দ্র রামপুর- 
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মদমাজের আচার্য্য ছিলেন। সেখানে আচার্য)রপে প্রদত্ত 
তীহার বক্তৃতাগুলি মুদ্রিত করিয়! বন্ধুবাদ্ধবগণের মধ্যে বিতরিত হইত | 
এই বক্তৃতাগুলিতে তাহার অচল ইশ্বরভক্তি ও ব্রহ্গজ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যায়। সকল ধর্ম্বের সম্মানকারী এবং নবযুগের সংস্কৃত ধর্ে 
অনুরাগী ও অটল বিশ্বাসী হইলেও হিন্দুধর্মের সকল বিধি-নিষেধ তিনি 
"কঠোর নিঠার সহিত পালন করিতেন। ন্বর্গীয় স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহ শয়ের মুখে শুন। গিগ্াছে যে, ভৈরবচন্ত্র কর্তব্য" 
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প'লনকে ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার অনেক উপরে স্ান দিতেন। 
একবার ব্রাঙ্গঘমজের কোনও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি (ইনি 
উভৈরবচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন) তাহাকে বলেন,--আপনি ব্রাঙ্গধর্থে 
বিশ্বাসী, অথচ হিন্দুধর্মের আচার-মনুষ্ঠান পালন. করিতেছেন। ইহা 
অত্যন্ত দোষের কথ! । ভৈরবচন্ত্র ইহার উত্তরে বলেন-_-ম।মার নিজের ধর্ম 
বিশ্বাস নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপার-_ইহার সহিত 'আমার ভগবানের বুঝা- 
পড়া হইবে। কিন্তু হিন্দুংধর্ম্মের আচার-অনুষ্ঠান পালন করিবার ভার 
পরিবারবর্গ কর্তৃক 'আমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে । একটি হিন্দু পরিবারের 
অ!চার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, চিরন্তন সংস্কার যথারীতি পালি- হইতেছে 
কি না-_তাহা দেখিবার ভার আমার উপর | আমি এই পবিত্র দায়িত্ব- 
ভ।র স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারি ন|। বি্যাবুদ্ধিতে, চরিত্রবলে, সমাঁজ- 
সেবায় এবং ব্যবহারাজীব সমাজের বিশিষ্ট সদস্তরূপে বিবিধ কর্তব্য- 
সম্পাদনে তাহার ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণত্ব শহদল পদ্মের মত ফুটিয়! উঠিত। 
তিনি ছিলেন বরেণ্য নাগরিক, প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু, দরিদ্রের সহায় 
এবং একটি বৃহৎ পরিবারের সর্বময় কর্তী-_কর্তব্যে কঠোর, স্ষেহে 
'কোমল। তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল সকলের উপরে-_মনে হুইত তিনি যেন 
গৌরীশঙ্করের মত সর্ববোরত শির তুলিয়া আপন মহিমায় আপনি 
ঈাড়াইয়। রহিয়াছেন। তাহাতে বহু গুণের সমন্বয় হইয়াছিল; উহাদের 
ভিতর হইতে যদি ছুই একটির বিশেষভাবে উল্লেখ কগিতে হয়, তাহা 
হইলে বলিতে পার! যায় যে, সত্যের উপর ছিল তাহার আজীবন-সঞ্চিত 
বিশ্বাস ও অনুরাগ এবং বিধাতার চিরস্তন স্তায়বিচারের উপর অটল 
আস্থ।। তাহার হৃদয় ছিল বিরাট এবং উহার ভিতর যে করুণার উৎস 
নিহিত ছিল তাহ! জাতিবর্ণ-শ্রেণি-নির্ব্শেষে সকলেরই অভাব ও বেদন! 
দ্র করিবার জন্ত প্রস্তুত থাকিত। 

ভৈরবচন্দ্র কলিকাতার মদন মিত্র লেনের গঙ্গোপাধ্যায়-বংশে বিবাহ 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহুন চট্টোপাধ্যায় বাহাহুর ৩০৩ 


করিয়াছিলেন । তাহার পাঁচ পুত্র ও তিন কন্তা। পুভ্রগণ ধনশালী 
পরিবারে জন্মগ্রহণ কৃরিবার জন্ত সচরাচর যে দণ্ড ভোগ করে তাহাই 
ভোগ করিরাছিল। তাহারা সকলেই শিক্ষা! লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্ত 
জ্যেষ্ঠ দেবেন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কেহই জীবনে স্থিরভাবে কোনও “ভাল 
বধাধর! কার্ধ্য করে নাই। দেবেন্দ্রনাথ কবিবর ড্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
বন্ধ ও সমসাময়িক | দেবেন্দ্রনাথের তিন পুত্র; জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্রনাথ 
এক্ষণে বিহার প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেল। ইহার কনিষ্ঠ। ভগিনীর 
সহিত স্বর্গীয় স্তর রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জোষ্ঠ পুত্রের বিবাহ 
হইন্নাছে। 

উৈরবচন্দ্রের জোষ্ঠ! কন্তার নাম শরৎকুমারী; পরিবার-পরিজনে 
ই্হার-ডাক নাম রাণী। ইনি তাহার দ্বিতীয় সম্তান। ভৈরবচন্ত্র স্ত্রী- 
শিক্ষা-প্রবর্তনের অন্ঠতম সহায়ক ছিলেন বলিয়া তখনকার দিনে যতদুর 
সম্ভব শিক্ষা তাহার কন্ত।গণকে দিয়াছিলেন। রাণী বেধুন কলেজের 
'অন্ততম উৎকৃষ্ট ছাত্রী ছিলেন। সেই সময়ে বিগ্কালণ হইতে তিনি ষে 
সকল পুরস্কার পাইয়াছিলেন তাঁহার পুত্র সেগুলি স্বতিচিহ্স্বপ্ূপ পরম 
যত্ব ওশ্রদ্ধার সহিত অগ্ভাবধি রক্ষা করিতেছেন। শরৎকুমারী যখন 
প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময়ে তাহার সহিত 
হীরালালের বিবাহ হয়। বিবাহ-উৎসব কন্তার পিতার পদমর্যাদা ও 
সম্ত্রমের অনুরূপ আড়ম্বর ও ঘটার সহিত সুসম্পনন হয়। বিবাহের 
রাত্রিতে সামান্ত একটি ঘটন! ঘটিয়াছিল ; ইহাতে ভৈরবচন্ত্রের হৃদয়ের 
বিশালতার পরিচয় প্রশ্ফুট। ব্যাপারটা এই £-_নিমন্ত্র-বাড়ীতে নিমন্ত্রি 
ভিন্ন অনিমন্ত্রিত ও রবাহৃত বন্ধ ব্যক্তি নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয় থাকে । 
কলিকাতা সহরে ইহা সচরাচর ঘটিয়াও থাকে । উৈরবচন্দ্রের কন্তার 
বিবাহের সময়েও এইরূপ বছন্নোক আসিয়াছিল। ইহ! দেখিয়া হাই 
কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল অন্বিকাচরণ বস্থু মহাশয় ( এক্ষণে ম্বর্গগত ) 


৩৯৪ ংশ-পরিচয় 


স্তর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলেন-__”আপনি ভৈরবকে বলুন সকলের 
আগে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগকে আহারে বসাইয়! দিতে । নহিলে এই সব 
বাজে লোকে আগে খাইতে বিলে অনেক রকম জিনিস ফুরাইয়া যাইবে, 
তখন নিমন্ত্রিতণ'ণের পাতে সকল রকম খাবার জিনিস দেওয়! সম্ভব 
হইবে ন1।” অশ্থিকাবাবু ভৈরবচন্দ্রের পরম বন্ধু ও সহোদরাধিক ছিলেন । 
গুরুদাসবাবু তাহার কথার যৌক্তিকতা বুঝিলেন। কিন্তু নিজে ভৈরব- 
বাবুকে একথা বলিতে ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,_-““অন্বিক। বাবু ! 
আপনি আমায় যাহ! বলিলেন তাহ ভৈরব্বাবুকে বলুন, আর" বরং 
আপনাকে সমর্থন করিব.” যখন অন্বিকাবাবু ভৈবরবাবুকে বলিলেন,” _ 
“আপনার বাড়ী হইল নতুন বাজারেব ধারে, এখানে একটা পিরাণ গায়ে 
দিয়া আমিলেই অনায়াসে ভদ্রলোক সাজিয়া নিমন্ত্রণ,বাড়ীতে ঢুকিয়। পড়। 
যায় ও পণক্তি-ভোজনে বস! যায়| কিন্তু এরূপ হইলে নিমন্ত্রিত ভদ্র- 
লোকদিগকে খাওয়াইবার পূর্বেই উহা।রা সব জিনিস খাইয়া যাইবে ।৮ 
ভৈরবচন্দ্র ইহার উত্তরে বলিলেন,__-«“আ মার বাড়ী বাজারের ধারে নলিয়! 
যেমন বহু অনিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিয়াছে, তেমনই ইহার একটা বিশেষ 
ন্থবিধাও আছে। দরকার হইলে আমি যদি বলি-_-উহারাঁ সমস্ত রাত্রি 
বাজার খোল! রাখিয়া আমাকে জিনিসপত্র দিবে । তাহাতে সকল 
লোৌককেই খাওয়াইবার সুবিধা হইবে | স্যর গুরুদাস পরে এই ঘটনার 
উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন-_এই ক্ষুদ্র ব্যাপারটা যে তখন তীহাকে 
বলিবার ভাঁর তাহার উপর পড়ে নাই সে জন্ত তাহার প্রকৃত আনন্দ 
হইয়াছিল; কারণ, তাহার হৃদয় ছিল অত্যন্ত উদার ও বিশাল। উহার 
বিশালতার নিকট এরপ ক্ষুদ্র গ্রসঙ্গের উত্থাপনে তাহাকে লঙ্জিত হইতে 


হইত । 
এই বিবাহের ছুই তিন বৎসর পরে হীরালাল লাহোর মেডিক্যাল 


কলেজ হইতে ডাক্তারীর শেষ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হুইয়! বাহির হইলেন 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর ৩*৫ 


এবং শীদ্রই পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে লাহোর মেডিক্যাল কলেজের 
হাউস-সার্জনের পদ গ্রহণ করিলেন। তিনি কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং 
শন্রবিগ্ঠায় পারদ্িতার জন্ত পদক উপহার পাইয়াছিলেন। কলেজের 
তদানীন্তন অধ্যক্ষ তীহাকে ভাল্রবাসিতেন! লাহোরে তীহার সম- 
সাময়িক বন্ধুগণের মধ্যে স্বর্গীয় হৃষীকেশ শাস্ত্রী ও স্তর প্রতুলচন্্ 
চট্টোপাধ্যায়ের ( এক্ষণে স্বর্গত ) নাম উল্লেখ কবিতে পারা যাঁয়। 

১৮৮২ সালের ২৯শে অক্টোবর কলিকাতায় ভৈরবচন্দ্রের বাড়ীতে 
হীরালালের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নভেম্বর মাসের শেষাশেষি 
হীরালাল পুত্র লাভ করিয়াছেন বলিয়া! লাহোরের বন্ধু-বান্ধবকে ভোজ 
দেন। ভোজের রাত্রিতে তাহার ঠাণ্ড লাগে। তাহার ফলে তাহার 
নিউমোনিয়া হয়। তাহাকে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের বাড়ীতে 
চিকিৎসার্থ লইয়৷ যাওয়া হয়। তিনি হীরাঁলালকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। 
মাত্র কয়দিন রোগ ভোগ করিয়া তিনি মৃত্ামুখে পতিত হন। মৃত্যুর 
সময়ে আত্মীয়-স্বজন হইতে বহুদূরে তিনি অবস্থিত ছিলেন । তীহার 
গীড়ার সংবাদ পাইয! কয়েকজন আত্মীয় লাহোঁর-অভিমুখে যাত্রা করেন, 
কিন্ত লাহোরে পৌছিবার পূর্বেই পথে »তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া 
তাহারা লাহোরে ন! গিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

বিধাতার বিধান রহস্তময়। তিনি এক আঘাতে ভবিষ্যতের আশার 
উৎফুল্লা এক কুলবধূর জীবন-তরণীকে আশ্রয়শুন্ত করিয়৷ শোতের মুখে 
ভাসাইয়! দিলেন! এক শিশুকে বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিয়া জনকের 
স্নেহ, ষত্র ও জীবন-গঠনের সহায়ত হইতে বঞ্চিত করিলেন! 

ভগবানের এই আঘাতের ফল শিশুপুত্রের পক্ষে শঙ্কাপ্রদ বটে, 
কিন্ত ইহাতে সন্ত প্রসবাগার ৃ্‌ হইতে নিঙ্ষান্ত জননীর দেহ ও মন বিকল 
হইয়া! গেল। এই সময়ে পরিবারে প্রথম পৌন্রের জন্মোপলক্ষে কোথায় 
আনন্দোৎসব হইবে, না, সেখানে শোকের ছায়া নিবিড় হইয়া উঠিল। 


৩০৬ বংশ-পরিচয় 


ৈরবচন্ত্রের ভয় হইল---তরুণী কন্তা সম্ভ-বিধবা হইয়া পাছে চিন্তার 
জ্বালায় পাগলিনী হইয়। যায়--এইজন্য তিনি নিজ কর্ধের হাস করিয়! 
তাহাকে সাত্বন৷ দিতে লাগিলেন; কিন্ত জামাতার শোকে ভৈরবচন্ত্রের 
স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। শরৎকুমারী তাহার পিতার প্রতি অত্যন্ত ভক্তি 
পোষণ করিতেন। তিনি পিতার স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু একান্ত নিষ্ঠার সহিত 
তাহার সেবায় রত হুইলেন। ইহার ফলে বৈধব্যের বেদন! কতকটা 
লঘু হুইয়া গেল। পরিবারের কর্তার জীবন বিপন্ন; সেইজন্ত শিশু- 
পু্রটীর গ্রতি কেহ বড় একট! দৃষ্টি দিত না। তাহার বয়স তিন বৎসর 
হইলেও তখনও পর্য্যস্ত তাহার অন্পপ্রাশন ও নামকরণ হয নাই। শিশুর 
জন্মের কিঞ্চিদিধিক দুই বৎসর পরে ভৈরবচন্দ্রের পীড়। কঠিনাক।র ধারণ 
করে। ডাক্তারের বলেন, ইহার আর ২৪ ঘণ্টা মাত্র আমু আছে। 
আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের! তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে মিঃ ডব্রিউ সি বনার্জি ও মিঃ তারকনাথ পালিত ( পরে স্তর) 
ছিলেন। ইহার! পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন_-এই সময়ে একটা 
উইল করা উচিত। কিন্তু কেহই সাহম করিয়া! এই কথা তুলিতে 
পারিতেছেন না। কারণ, সক্ষলেরই ভয় হইতেছিল যে, ইহাতে মৃত্যু 
আরও শীঘ্ব হইতে পারে। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে । জীবন-লাতে ধীরে 
ধীরে ভাঁটা পড়িতেছে। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি ঠাও! হইয়া 
আসিতেছে । মনে হইতেছে,---আত্মা এই জীর্ণ পিগ্রর ত্যাগ করিয়া 
অনস্তের পথে যাত্রা করিবার উদ্ভোগ করিতেছে । এমন সময়ে হঠাৎ 


রোগী তাহার পুভ্রকে বলিল,স্ম্বাহিরে যে লোক আমার সহিত দেখ! 
করিতে আসিয়াছে তাহাকে বলিয়া! দাও, আমার কাজ এখনও শেষ 
হয় নাই; পাঁচ বৎসর পরে আমি ষাইব। ততীহার পুত্র ফিরিয়।৷ আসিয়া 
বলিল,__বাহিরে নূতন কোনও সাক্ষাৎপ্রীর্মীকে দেখিলাম না। রোগী 
তখন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল এবং ক্রমে ক্রমে তাহার জীবনীশক্তি আবার 
ফিরিয়া! আগিল। | 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর ৩০৭ 


এই শ্মরণীক্ সন্ধ্যার পাঁচ মাস পরে-_পাঁচ বৎসর পরে নহে-__১৮৮৫ 
্রীষ্টাবে দেওঘরে ভৈরবচন্দরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর তিনদিন পূর্বে -তিনি 
তীহার তখনকার নিত্যসঙ্গী তিন বৎসর বয়সের দৌহিত্রকে জিজ্ঞাসা 
করেন, তোমার নাম কি হইবে? কি নাম তুমি চাও? শিপ 
দৌহিত্র বলিল- আমার নাম যতীন্ত্রনাথ। মাতামহ ইহা 
শোধন করিয়া বিলেন--যতীন্ত্রমোহন ; তুমি যতীন্ত্রকে 
মুগ্ধ করিবে, তাই তোমার নাম বতীন্ত্রমোহন হুউক। 
তিনি উইলে শিশু দৌহিত্রের লাম যতীন্দ্রমোহন বলিয়াই 
লিখিয়াছিলেন। তার পর বলিলেন, আমার কাজ এইবার শেষ হইল। 
এখন যখন ভগবান ডাকিবেন, তখনই যাইতে পারি। রায় দেবেব্দ্রচন্ত 
ঘোষ বাহাছুর ( এক্ষণে ন্বর্গগত ; ইনি স্বর্গীয় স্তর চারুচন্দ্র ঘোষের 
পিত1) তাহার উইলের সাক্ষী ছিলেন। 

শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের কঠোমো গড়িবার মালমসল! ছিল তাহার 
মাঠামহের সত্যপ্রিয়, স্তায়পর ও সুবিচার-নিষ্ঠ জীবনের প্রভাব। ইহাই 
ষে সম্ভবতঃ তাহার ভবিষ্যংজীবনের ভিত্তি হইয়াছিল, তাহা অবিশ্বাস 
করা যায়' না। উত্তরকালে পারিবারিক" জীবনেও শিশু যে প্রভাব 
বিস্তার করিবে, তাহারও সুচনা কর! ছিল তাহার মাতামহের জীবনের 
আদর্শকে অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করিয়া। জীবনের প্রথম ও প্রধান বন্ধ, 
সহায় ও পথপ্রদর্শক হইলেন পিতা; সেই পিতাকে শৈশবে হারাইয়া 
শিশুকে বুদ্ধিবিদ্কার উন্মেষ ও অর্থসাহায্যের জন্ত তাহার মাতারই মুখা- 
পেক্ষী হইতে হইয়াছিল। শিশুর ক্ষুদ্র জগৎ তাহার মাতাকে কেন্দ্র 
করিয়াই গণ্ড়য়া উঠিয়াছিল। মাতারও বিপুল শোকের ভিতর এই 
শিশুই ছিল সাত্বনা ও আশা ।, তিনি সর্বদাই শোকে অভিভূত থাকি- 
তেন, কিস্তু যখন সংসারের কর্শক্ষেত্রের কঠোরতার ভিতরে ফিরিয়! 
আসিতে হইত, তখন দেখিতেন--তীহার সকল চিন্তা--সকল দ্গেহ 
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কেন্দ্রীভূত হইয়াছে--এই শিশুটীতে । তিনি তখনই চমকিয়৷ উঠিতেন, 
সত্যই ত এই শিশুকে মানুষ করিবার ভার যে তাহার উপর। তিনি 
মনে করিতেন, বিধাতার স্থষ্টিতে মাতার ও পুত্রের--তাহাদের ছইজরন্নের 
জীবন বুঝি ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু শিশুসস্তানটার যখন ক্রমে ক্রমে 
বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন ধীরে ধীরে তাহারও শোক প্রশমিত 
হইল এবং তিনি বুঝিতে পারিলেন--তাহাদের দ্রইজনকে--মাতাকে ও 
শিশুকে অতঃপর পরস্পর পরস্পরের সাহাধ্য-নির্ভর হুইয়া থাকিতে 
হইবে । | 

ষতীন্দ্রমোহনের শৈশব ও বাল্যজীবনের বিশদ পবিচয় দিতে হইলে 
এই জীবনী অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়! পড়িবে। তবে এই সম্বন্ধে এইটুকু 
বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অত্যন্ত শৈশব হইতে যতীন্্রমোহন বুঝিয়া- 
ছিলেন যে, মাতাকে সুখী করিবার জন্তই তীহাকে বাচিতে হইবে। 
তিনি ষেমনভাবে তাহাকে গড়িয়া তুলিতে চান, সেইরূপ ভাবেই তিনি 
নিজেকে গড়ির! তুলিবেন। কারণ মাতা সুখী হইয়াছেন__ইহা 
জনিতে পারিলে তাহার এত আনন্দ হয় ষে, তিনি তাহা বলিতে পারেন 
না। যে কার্য করিলে মাতা '্ুঃখ বোধ করেন, তাহার কষ্ট হয়, এমন 
কাধ্য বা আচরণ তিনি কখনও করিবেন না; শৈশব ও বাল্যকাল 
হইতেই ইহা তাহার প্রতিজ্ঞ! ছিল। 

ভৈরবচন্ত্রের মৃত্যুতে ষতীন্দ্রমোহন ও তাহার মাতা ষে আঘাত প্রাপ্ত 
হইলেন, তাহ! হীরালালের অকালমৃত্যু-জনিত আঘাতের মতই নিদারুণ। 
ইহার কঠোরত। কেবল ষে শিশু ও তাহার মাতা অনুভব করিলেন-_ 
তাহ! নহে, ভৈরবচন্দ্রের পরিবারবর্গও তদ্রুপ অনুভব করিলেন! পরিবার- 
পরিচালনায় কিছু বিশৃঙ্খলাও ঘটিল। তখনও অনেক মূল্যবান সম্পত্তি 
পরিবারবর্গের হস্তে ছিল। কিন্তু ভৈরবচন্তর দীর্ঘকাল রোগশব্যায় শায়িত 
ছিলেন; সেই সময়ে রীতিমত পরিদূর্শন ও পরিচালন-অভাবে সেগুলি 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর ৩৪৯ 


উপেক্ষিত হইয়াছিল। কিছু ধণ ছিল? উহার সুদ যথাসময়ে দেওয়া 
হয় নাই বলিয়া জমিয়। গিয়াছিল | আয় সমানই রহিল, কেবল যে কিছু 
খণ ছিল তাহা সুদে বাড়িতে লাগিল। 

প্রথম কয়েক বৎসর যতীন্দ্র তাহার মাতার আত্মীয়াদের রক্ষণাধীন 
ছিল। কারণ, তখনও পর্য্যস্ত তাহার মাতা শোকের বেগ সামলাইয়! 
উঠিতে পারেন নাই এবং নিজের ভাল-মন্দের দিকে দৃষ্টি দিবার শক্তি 
তাহার শরীর ও মনের ছিল না। আকশ্মিক আঘাতে তিনি এরূপ 
বিচলিত হইয়। পড়িয়াছিলেন যে, তাহার জীবন-ধারণের কোনও উদ্দেস্ত 
আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতে চাহিতেন না। এইরূপ .মানসিক 
অবস্থ। যখন তাঁহার, তখন কেবল সন্নেহশীল পিতার যত্ব ও সাত্বনী-বাক্যের 
জন্যই তিনিই মস্তিফ-বিকৃতির হস্ত হইতে রক্ষা! পাইয়াছিলেন। এখন 
সেই করুণাময় পিতার স্নেহ হইতেও তিনি বঞ্চিত হুইলেন। যতীন্দ্রের 
বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল। ইহা! দেখিয়া তাগার মাতার চমক ভাঙ্গিল। 
তিনি তখন বুঝিতে পারিলেন, 'এখন একাধারে আমাকেই উহার পিতা 
মাতার কাধ্য করিতে হইবে । কাজেই একটু একটু করিয়া! তিনি 
যতীন্দ্রের বিগ্ভাশিক্ষার দিকে লক্ষ্য র্খিতে লাগিলেন। বিদ্যালয়ে 
তিনি শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন । কিন্তু শোকে তাপে তাহা ভূ'লবার 
মত হইয়াছিল। তাই সম্তানের শিক্ষা ঠিকমত হইতেছে কি না, 
তাহ। দেখিবার জন্য তিনি অধীত বিদ্া নৃতন করিয়। অনুশীলন করিতে 
মারস্ত করিলেন। 

যতীন্দ্রের প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয় গৃহে তাহার মাতার পরি- 
চালনায়। ১* বৎসর বয়সে তাহাকে কলিকাতা নর্মীল স্কুলে ভন্তি করিয়! 
দেওয়া হয়। ইহা তখন নিমতল! ঘাট স্রীট ও গৌর লাহ৷ গ্রীটের মোড়ের 
উপর অবস্থিত ছিল? এই বিষ্ভালয়ের পিক্ষক হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় তাহাকে ইংরেজী শিক্ষ দ্লিতেন ; তিনিই বালকের মনে ইংরেজী 
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ভাষ! ও সাহিতোর প্রতি অন্থ্রাগের উদ্রেক করিয়া দেন। এই বিদ্ভালয়ের 
মাইনর ব! মধ্য ইংরেজী ও ছাত্রবৃত্তি শ্রেণী পর্ধ্স্ত তিনি অধ্যয়ন করেন। 
পরে তাহাকে “ওরিয়েন্টাল সেমিনারী*তে ভন্ভি করাইয়৷ দেওয়া হয়। 
এই স্কুলের সহকাদী প্রধানু শিক্ষক চন্দ্রভৃষণ মৈত্র মহাশয় ইংরেজীতে কিরূপ 
জ্ঞান হইয়াছে, সে বিষয়ে যতীন্দ্রকে পরীক্ষা করেন এবং বলেন, ইহাকে 
তৃতীব শ্রেণীতে ভর্তি কর! যাইতে পারে। যতীন্ত্রের ইংরেজীতে অনুরাগ 
ছিল, সুতরাং ইংরেজী সে ভালই পড়িত | বীাহারা ইহাকে পরীক্ষা 
করিয়াছিলেন, তাহার! দেখেন নাই যে, এই রাঁলক অঙ্কে অত্যন্ত কাচা 
এবং সংস্কত কিছুই জানে না। ন্ুতরাং তাহাকে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি 
হইয়! অত্যন্ত বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। এই ছুইটা বিষয়ে এরূপ কীচা 
'৪ অজ্ঞ থাকায় গ্রবেশিক। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা পর্য্স্ত ত্যাগ 
করিবার মত অবস্থা তাহার হইয়াছিল। অন্ান্ত শিক্ষকগণের মধ্যে 
ছিণেন, 'রামকৃষ্কথামৃত'-রচয়িতা! শ্রীযুক্ত মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত ও শ্রীযূত 
ক্ষেত্রনাথ শে(ভাকর। ক্ষেত্রবাবু ইতিহাস খুব ভালই পড়াইতেন এবং 
এইজন্ত ছাত্রগণ তাহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। উত্তরকালে 
কলেজ-জীবনে যতীন্ত্রমোহনের*মনে ইতিহাসের প্রতি ষে তীব্র অনুরাগের 
সধশর হইয়াছিল ক্ষেত্রবাবুই দ্ধুলে তাহার বীজ বপন কগিয়াছিলেন। 
হেড পণ্ডিত ছিলেন অভয়চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশর| তিনি স্কুলের 
সুপারিন্টেপ্রে্টও ছিলেন। তিনি বালকগণকে কঠিন শাসন ও সংযমের 
মধ্যে রাখিতেন। কিন্তু এইজন্য যতীন্দত্র তাহার নিকট হইতে মরিয়া 
থাকিতেন না? ক্লাসে তিনি যখন সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা দিতেন, তাহ! 
শতীন্দ্রের নিকট ছুর্ববোধ্য ছিল বলিয়াই মে তফাতে তফাতে থাকিত। 
গণিত-শিক্ষক কোন কারণে যেদিন স্কুলে অনুপস্থিত হইতেন সেদিন 
যতীন্দ্রের পক্ষে অত্যন্ত গ্রীতিকর মনে হুইত। বাড়ীতে যে গৃহশিক্ষকের 
নিকট ষতীন্দ্র পাঠাভ্যাস করিতেন তাহার নাম ছিণ শ্রীযুত গোকুলবিহারী 
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হালদার। ইনি আজীবন তাহার ও তাহার পরিবারের বন্ধ ছিলেন। 
১৯৩০ শ্ীষ্টাবে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার মৃত্যুতে যতীন্র ও তাঁহার পরিবার 
এক স্বার্থলেশশূন্ত অকপটহিতৈষী বন্ধুর সাহাষ্য ও উপদেশ হইতে 
বঞ্চিত হইয়াছেন । 

১৮৯৬ গ্রীষ্টান্ধে যতীন্দ্রমোহন প্রবেশিকা শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতে” 
ছিল। এই সময়ে পরিবারে কতকগুলি অমঙ্গলকর ঘটন! ও বিপদ 
ঘটে। সলকিয়। হরগঞ্জের বাঁজারটী বিক্রয় হুইয়! যায়) বলা বাহুলা, 
ইহা একটি মূল্যবান সম্পত্তি ছিল। ১৮৯৭ গ্রীষ্টা্ধে ভৈরবচন্দ্রের জোষ্ট 
পুত্র দেবেন্্রনাথের মৃত্যু হয়; তৎপূর্কোই তাহার ছুই ভ্রাতার মৃত্যু 
হইয়াছিল। ১৮৯৮ গ্রীষ্টাবে দ্বিতীয় পুত্র উপেক্কুনাথের মৃত্যু ঘটে। 
১৯*০ খ্রাষ্টাবে উৈরবচন্দ্ের স্ত্রী পরলোক গমন করেন, রাখিয়া! যান 
তাহার চতুর্থ পুত্র জ্ঞানেন্ত্রনাথকে ৷ উপযূর্যপরি মৃত্যুতে এই পরিবার 
নৈরাস্তে একেবাবে ভাঙ্গিয়া পড়ে। উৈরবচন্ত্রের সম্পত্তির একজিকি উটর 
ব1 অছিদ্বয়-_ডব্লিউ সি বনার্জি ও অশ্বিকাঁচরণ বন্থ মহাশয় এবং 
মাতামহী এই তিনজনের মত।মতের ভেদে বিষয়ের আয় সকলকে ভাগ 
করিয়। দিতেন, কিন্তু খণ কতকটা ফেলিয়া রাখায় স্থদে সুদে তাহা 
অনেক বাড়িয়া গেল ; অবশেষে সব খণ শোধ দিয়! সকলকে বক্রী টাক! 
ও বিষয় ভ।গ করিয়া দেওয়া হইল। পরে যখন একমান্র পুত্র রাখিয়া 
মাতামহা দেবীও স্বর্গমরোহণ করিলেন, তখন শরৎকুমারীর উপর সংসার- 
পরিচালনার ভার পড়ে, কারণ তখন সকলেই নাবাঁলক। নাবালকের 
সংসারে আয়ৃদ্ধির জন্য নিজের টাকাও ধার দিয়া সে টাকাও লাভে মূলে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হুইল, যাহার] ধার লইল প্রায় সকলেই তাহারা 
আর খপ শোধ করিতে । পারিল না । এই সকল বিপদপাতে স্কুলে 
যতীন্দ্রের শিক্ষায় ' অত্যন্ত ব্যাঘাত লাগে। এই জন্ত তিনি 
ওরিয়েন্টাল জেমিনারী ছইতে 'এণ্টাম্প পরীক্ষায় কৃতকার্য 
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হইতে পারেন নাই এবং তৎপরবৎসর পরীক্ষোত্তীর্ণ হন। ইহার পর 
তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভন্তি হন ; এখান হইতে ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা 
তিনি দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। 
১৯১ শ্রীষ্টাব্ধে মেট্রোপলিট্যান ইন্ট্িউসন হইতে তিনি ফার্ট আর্টস 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ষতীন্ত্রমোহন মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি 
হন; কিন্ত ইহাতে তাহার মাতার তেমন আগ্রহ ছিল না । কারণ, 
তাহার পিত। বলিতেন, আমার ছেলেকে ডাক্তার করিব না। ইহার 
এক মাস পরে ধর্মদাস বন্দ্যোপাধ্য।য়ের সহিত যতীন্দ্র একদিন ডাফ 
কলেজে যায়। ধর্শদাস তাহার বন্ধু ও কুটুম্ব। ধর্দাঁস ডাফ কলেজে 
ভষ্তরি হইতেছিল ; সে যতীন্ত্রকে ন! বলিয়! তাহাকেও ডাফ কলেজে ভর্তি 
করিয়! দেয়। বাড়ী ফিরিয়া যতীন্দ্রের মাতাকে বলে যে, তাহার 
ছইজনেই ডাফ কলেজে ভর্তি হইয়াছে। তাহার মাত! এই সংবাদে 
সন্তোষ প্রকাশ করেন। 

এই কলেজে অধ্যয়ন করিবার সময়ে যতীন্ত্র ও তাহার ধন্ধু ধর্মদাস 
তদানীস্তন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডক্টর হেক্টর, এইচ ট্টিফেন, এ টমরী, স্কিমজার 
এবং শ্রীযুত বিপিনবিহারী সেনের প্রভাবে পড়েন। বিপিনবাবু ইতিহাস 
ও অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন। ডাফ কলেজ তখন পর্যাস্ত স্কাটিশ 
চার্চ কলেজের সহিত সম্মিলিত হয় নাই। ইহ! নিমতল! ঘাট হ্বীটে 
একটি প্রকাণ্ড বাটাতে অবস্থিত ছিল। পরে এখানে জোড়াবাগান 
থান। বসে ও পুলিস-আদালতও কিছুদিন এখানে বসিত। যে ঠাকুর 
ক্যাস্ল ্্রীটে বতীন্ত্রমোহনের বাড়ী-_ইহা ডাফ কলেজের খুব কাছে ছিল। 
এই সময়ে যতীন্ত্র এই বাড়ীতে থাকিতেন। কলেজের পাঠ্যবিষয় 
তাহার খুবই অনুকূল ও জলের মত হুইয়াছিল। তিনি আর্টস কোর্স 
লইয়াছিলেন এবং ইতিহাস ও অর্থনীতিতে অনারের পাঠ্য গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। কিন্ত বরাবরই তিনি খেলাধুলায় অধিক মনোযোগী ছিলেন। 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর ৩১৩ 


মধ্যয়ন উপেক্ষ। করিয়াও তিনি খেলাধুলায় মাতিয়! যাইতেন। তাহার 
সৌভাগ্যক্রমে অধ্যাপক বিপিনচন্ত্র তাহার দিকে খরদৃষ্টি রাখিতেন ; 
সেইজন্য খেলাধুলার নেশায় মসগুল হইয়াও তিনি পাঠ্য বিষয়কে উপেক্ষ! 
করিতে পারিতেন না। অধ্যাপকমহাশয় একাধারে তাহার গুরু, 
বন্ধু ও পথপ্রদর্শক ছিলেন। একবার একটি ঘটন! ঘটে। বি-এ পরীক্ষা 
দিবার আর অন্নদিন বিলম্ব আছে, সেই সময়ে অধ্যাপক বিপিনচন্দ্র গৃহে 
অন্গশীলন করিয়। উত্তর করিবার জন্ত কতকগুলি প্রশ্ন দেন। যতীন্ত 
উত্তর লিখিয়! উঠিতে পারেন নাই। কলেজ হইতে বাড়ীতে ফিরিবার 
সময়ে অধ্যাপক বিপিনচন্ত্র যতীন্দ্রদের বাড়ীতে .উপস্থিত হইলেন এবং 
দেখিলেন--যতীন্দ্র বাড়ীতে নাই। সেখানে তিনি গুনিলেন, যতীন 
গড়ের মাঠে ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছে । অধ্যাপ্রক সেন তখনই গড়ের 
মাঠে চলিলেন | সেখানে গিয়া দেখেন--্যতীন্দত্র ক্রিকেট-ম্য।চে অবতীর্ণ 
হইয়াছে । অধ্যাপককে দেখিয় ষতীন্দ্র লজ্জায় অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া 
পড়িলেন এবং নিজেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মনে করিতে লাগিলেন। তিনি 
অধ্যাপকমহাশয়কে বলিলেন, আগামী কল্য উত্তরগুলি লিখিয়া 
আপনাকে দিব। অধ্যাপক বিপিনচন্ত্র যদি এইরূপ ষত্ব যতীন্দ্রের উপর 
না! লইতেন এবং তাহার দিকে তীব্র দৃষ্টি না রাখিতেন, তাহা হইলে 
তাহার ভবিষ্যৎ যে নিশ্চিতই ভিন্নরূপ হুইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
ছাত্রের শুভার্থ কয়জন অধ্যাপক তাহাদের অবসরকাল বিপিনচন্দ্রের মত 
এইভাবে ব্যয় করিতে পারেন ! চতুর্থ বাধিক শ্রেণীর শেষাশেষি তিনি 
অজীর্ণ রোগে (079)8751% ) আক্রান্ত হন। এইজন্য অধায়নে যথেষ্ট 
বাধ উপস্থিত হুয়। তাই ইতিহাসে অনার্স পাইলেও তিনি উচ্চ স্থান 
অধিকার করিতে পারেন নাইু। 

যতীন্দ্রমোহন পধ্যটনপ্রিয়। ট্রেণে আরোহণ করিয়৷ দীর্ঘ ভ্রমণ 
তাহার নিকট গ্রীতিকর। তাহার পিতৃদেষের মনে যেরূপ ছুঃসাহসিক- 
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তার ভাব ছিব, তাহার মনে তত দূর ছিল না। তবে তাহার 
অন্তরের গভীর প্রদেশে সাধু-সন্ন্যাসী-দর্শন ও তীহাদের জীবন ও কার্য্য- 
পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করিবার প্রভূত আকাজ্ষ! ছিল। যতীন্দ্রের বয়স যখন 
১২ বৎসর, তখন তিনি কাহাকেও সঙ্গে ন! লইয়৷ তাহার পিতামহের 
নিকটে দানাপুরে গিয়াছিলেন। ইহ।ই তীহার বাড়ী হইতে প্রথম বাহির 
হওয়া। ১৮৯৭ থুষ্টাব্ে তিনি একাকী মন্খর-শৈল দেখিবার জন্য জববল- 
পুরে গিয়াছিলেন। সেখানে গিয়৷ তিনি শুনেন যে, এক সাধু কখনও 
জলপ্রপাতের পৃদমূলে 'অথব1 উহার উৎপত্তি-স্থ!তে বসিয়৷ অবিরত ইশ্বর- 
ধ্যানে মগ্ন থাকেন । নোর বিপদ মাথায় করিয়া তিনি একটি নৌকায়. 
আরোহণ করিয়া! নর্মদ|! নদীর উৎপত্তি-স্থানে গমন এবং লেই সাধুর 
“দর্শন লাভ করেন। তিনি ছুই ঘণ্টা সাধুর নিফটে উপস্থিত ছিলেন; 
কিন্ত তাহার মধ্যে সাধুচক্ষু উন্নীলন করেন নাই বা মধ্যে মধ্যে ওক্কার- 
ধ্বনি ব্যতীত অন্ত কোনও শব্দও উচ্চারণ করেন নাই। এখান হইতে 
তিনি অবিলম্বে এলাহাবার্দ গমন করেন। উত্তরপাড়ায় তাহার প্রতিভ। 
নামী এক মাসতুতো ভগিনীর বিবাহের উদ্বোগ-আয়োজন হইতেছিল। 
যতীন্ত্র ইহাকে নিজের সহোর্দরার অধিক স্সেহ করিতেন। এই সময়ে 
কলিকাতায় প্লেগ-রোগের প্রাছুর্ভাব হয় এবং কলিকাতা সহরের স্বাভা- 
বিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটে। কলিকাতা হইতে তাহাকে সতর্ক করিয়। 
পত্র লেখা! হয় ষে, তিনি যেন যে সময়ে কলিকাতায় না ফিরেন। 
এই বিবাহে কলিক।তায় থাকিতে না পাইনা তিনি অত্যন্ত হুঃখিত 
হয়েন। কলেজও তখন কেমন একঘেয়ে রকমের ছিল। সেজগ্ত 
কিছুদিন এলাহাবাদেই তিনি থাকিয়া যাইলেন। এই সময়ে তিনি 
৬ রায় রামলাল চক্রবর্তী বাহাদুরের অনুরোধে প্রায়ই লক্ষৌ নগরীতে 
বেড়াইতে যাইতেন। যে সকল বাঙ্গালী পঞ্জাখ -ও যুক্ত প্রদেশের 
প্রাথমিক সমুখানের ইতিহাসে তাহাদের নাম রাখিয়া গিয়াছেন, চক্রবর্তী 
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মহাশয় তাহাদের অন্ততম ছিলেন। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা আরও 
বাড়িল। একে তিনি ধর্মদাসের শ্বশুর; তাহার উপর তাহার পুক্র 
শরৎচন্দ্র সহিত প্রতিভার বিবাহ হইল। কলেজের পরিশ্রান্ত জীবন 
এবং গৃহের বিমর্ষতার মধ্যে যে কদিন লক্ষৌতে অবস্থান করিয়াছিলেন 
সেই কয়দিনের অভিজ্ঞতা ও আনন্দ ষতীন্দ্রমোহন কখনও ভুলিতে, 
পারিবেন না। সেই সময়ে তিনি রায় বাহাছুর রামলাল চক্রবর্তী 
মহাশয়ের ষে কর্মনৈপুণ্য ও শ্রমশীলতার পরি চয় পাইয়াছিলেন তাহাতে, 
বুঝা যায়, তখনকার প্রবাসী বাঙ্গালী-সমাজে কেন তাহার স্থান এরূপ 
সম্মানজনক ছিল। | 

বি-এ পরীক্ষা! দিবার পর ষতীন্ত্রমোহন কটক ও পুরী-ভ্রমণে গমন 
করেন। এইবার লইয়। এই অঞ্চল তিনি চতুর্থ বার পরিভ্রমণ -করিলেন। 
কটকের প্রসিদ্ধ ফৌজদারী উকীন প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তীহার 
কুটু্ণ ছিলেন। তিনি কলান্ুরাগী ও অধ্যয়নশীল এবং জ্ঞানলিগ্দূ, 
ছিলেন। ন্ুতর।ং যতীন্দ্রমোহন তাহার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিয় 
অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিতেন। এইবার তিনি চিক্কাহ্দ পরিদর্শন 
করেন এবং কোনও কৌতুককর কারণে গঞ্জামু পধ্যস্ত বেড়াইয়া 
আসেন। ইহার পূর্বে কটক-পরিভ্রমণের সময়ে একটি স্মরণীয় 
ঘটন! ঘটিয়াছিল। ফাষ্ট আর্টন্‌ পরীক্ষা দিবার প্রায় ১৫ দিন পূর্বে 
ষতীন্ত্র তাহার কোনও মহিলা-কুটুম্বকে সঙ্গে লইয়! কটকে রাখিতে 
গিয়াছিলেন। প্রিয়বাবু সেই সময়ে কটকে ছিলেন না। তিনি 
ভুবনেশ্বর মন্দির কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। সেই সময়ে তর্দানীস্তন 
বড়লাট লর্ড কাজ্জন ও তদীয় মহিষী লেডী কার্জন ভুবনেশ্বর মন্দির 
দেখিতে আসিবেন বলিয়া! সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু গোল 
উঠিয়াছিল, বড়লাট ও বড়লাট-পদ্বীকে ভূবনেশ্বর-মন্দিরে প্রবেশ করিতে 
দেওয়! হইবে কি না। এই কঠিন সমন্তার সমাধানের জন্ত প্রিক্বাবু_ 
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ভূবনেশ্বরে গিয়াছিলেন । যতীন্ত্রমোহন মনে করিল, এই সময়ে ভুবনেশ্বরে 
যাওয়! যাউক, তাহা হইলে প্রিয়বাবুর সহিত দেখ! হইবে এবং ভুবনেশ্বর 
মন্দিরও দেখিতে পাওয়! যাইবে । যতীন্ত্র একটা ভূত্য লইয়৷ ভুবনেশ্বর 
যাত্রা করিল। একজন সমবয়মী সঙ্গীও জুটিল। সে এণ্াচ্দ পরীক্ষা 
দিয়া! পুরীতে--তাহার বাড়ীতে যাইতেছিল। রান্রিতে স্পেশ্যাল ট্রেণে 
তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় তাহারা সকলে ভুবনেশ্বরে যাইবে । ভূত্যটা 
কটক ষ্টেশন হইতে ট্রেণের টিকিট ক্রয় করিয়া আনিল। তাহার! ট্রেণে 
উঠিল । যথাসময়ে উহ! ভুবনেশ্বরে পৌছিল কিন্তু ট্রেণের পিছনের দিকটা 
প্লাটফরমের বাহিরে আিয়া দাড়।ইল। বতীন্দ্র ও তাহার ছাত্র-সঙ্গী প্লাট- 
ফরমের ভিতর দিয়! যাইয়াই বাহিরে যাইবার ফটকের কাছে আসিলে, 
টিকিট-কলেক্টর তাহার লঞ্ঠনের আলোতে ভাল করিয়া টিকিট পরীক্ষা 
করিয়া বলিল, তোমরা একটু অপেক্ষা কর। যখন সমস্ত আরোহী 
প্লীটফরম হুইতে বাহির হুইয়! গেল, তখন যতীন্ত্র ও তাহার সঙ্গীরা 
বাহিরে যাইবার অনুমতি চাহিল। টিকিট-কলেক্টর তাহাদিগকে বলিল, 
তোমর৷ ষ্টেশন মাষ্টারের সঙ্গে দেখ! কর। তাহারা টিকিট-কলেক্টরের 
সহিত ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট যাইল। উহাবা ছুইজনেই মাদ্রাজী। 
টিকিট-কলেক্টর তাহার নিজের ভাষায় ঘটনার বিষয় বুঝাইয়া দিল এবং 
ষ্টেশন মাষ্টার বলিল- একটু অপেক্ষা কর। এই বলিয়! ষ্টেশন মাষ্টার 
ট্রেণে তাহার যে কাজ ছিল তাহ! করিতে গেল। ট্রেণ চলিয়! যাইবার 
পর ষ্টেশন মাষ্টার তাহার ঘরে ফিরিয় আসিল এবং তাহার্দিগকে বলিল-_ 
তোমাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, কারণ তোমর! পুরাতন টিকিট 
লইয়া ট্রেণে চড়িয়াছ। টিকিট-কলেক্টর যখন টিকিট তাহাদের নিকট 
হইতে গ্রহণ করিয়াছিল, তখন তাহারা কেহই টিকিটগুলি দেখে নাই। 
যখন টিকিট তিনখানি তাহাদিগকে দেখানে! হয়, তখন দেখা! গেল যে, 
টিকিটগুলিতে জানুয়ারী মাসের একটা তারিখ দেওয়! রহিয়াছে ) অথচ 
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তাহার! মার্চ মাসে ট্রেণে ভ্রমণ করিয়াছেন। এই পুরাতন টিকিটগুলি 
যে তাহাদেরই, তাহ! তাহার! নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিল না। কাজেই 
ষ্টেশন মাষ্ঠার যাহা! বলিল, তাহাই তাহাদিগকে মানিয়া! লইতে হইল। 
ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরের সুন্থুখে একজন রেলওয়ে কনষ্টেবলকে মোতায়েন 
থাকিতে দেখ। গেল। ষ্টেশন মাষ্টার তাহার টেবিলে বসিয়া কাজ, করিতে 
লাগিল । যতীন্দ্র ও তাহার সঙ্গীর! কিংকর্তব্যবিমুঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। 
অবশেষে তাহ!র। ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিল--এই ভূত্যকে আমাদের 
লোকের নিকট এই ঘটন! জানাইবার জন্ত পাঠাইতে চাই ; সেজন্ত হুকুম 
দেওয়া হইবে কি? কতকট! অনিচ্ছাসত্বেও ষ্টেশন মাষ্টার ইহাতে সম্মত 
হইলেন। ভূত্যটি চলিয়! গেল এবং একটু পরেই এক ভদ্রলোক সঙ্গে 
করিয়া আনিল। ইহাকে দেখিয়া মনে হইল--ইনি কোনও উচ্চপদস্থ 
সরকারী কর্মচারী । ভদ্রলোক আসিয়াই ষ্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কি ব্যাপার? ষ্টেশন মাষ্ট।র উত্তর দ্িল_ইহা'র! পুরাতন টিকিট 
লইয়! ট্রেণে আরোহণ করিয়াছিল। ভদ্রলোককে বলিলেন, আমি উহা- 
দের জামিন হইতেছি, উহাদ্দিগকে ছাড়িয়৷ দাও । মাদ্রাজী ষ্টেশন মাষ্টার 
খে ধরিয়া বসিল এবং বলিল, জামিনে ছ'ড়িব না। তখন এই ভদ্রলোক 
কিছু রুষ্টইয়৷ বলিলেন--ইহার ফল তোমার পক্ষে ভাল হুইবে ন!। ষ্টেশন 
মাষ্টার উত্তর দিল--আমি আপনাকে চিনি না, তাই আপনার জামিন, 
লইতে পারি না। ভদ্রলোক বলিপেন-_আমার নাম রাপবিহারী নাগ-_ 
আমি খুর্দী রোডের মহকুমা-হাকিম ৷ যদি ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু অভি. 
যোগ থাকে, তবে আমারই কাছে তাহার বিচার হইবে। তখন ষ্টেশন 
মাষ্টার তাহার আপাদ-মস্তক ভাল করিয়া দেখিতে ল।/গিল। তাহার 
তখনও সন্দেহ হইতেছিল-_-ইনি প্রকৃত মহকুমা-হাকিম কি ন!। শেষে কি 
ভাবিয়৷ বলিল,_না, জামিনে ছাড়িব না। তখন ভদ্রলোক ক্রোধভরে 
ষ্টেশন হইতে চলিয়া! যাইলেন এবং ইহার ফল যে ষ্টেশন-মাষ্টারের পক্ষে 
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মন্দ হইবে-_ইহাও বিশেষ করিয়া জানাইয়! গেলেন। যতীন্ত্র ইহা 
বড়ই সঙ্কটজনক মনে করিল। যতীন্ত্রের ধারণ! হুইল__এই ঘটনায় 
হয় ত তাহার পরীক্ষা! দেওয়াই হুইবে না--পরীক্ষার ত মাত্র ১৫ দিন 
বিলম্ব আছে। যতীন্ত্র ষ্রেশন-মাষ্টারকে বলিল,_-যাহ! প্রকৃত ভাড়া 
তাহা আমাদের নিকট হইতে লওয়া হউক এবং এজন্য যে অর্থ দণ্ডস্বপ 
দিতে হইবে তাহাও আমন! দিতে প্রস্তত আছি। কিন্তু ইহ! লইয়া 
আমাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে । ষ্টেশন-মাষ্টার ভাড়! চাহিল এবং 
দণ্স্বরূপ যে অর্থ চাহিল তাহ! আইন-সঙ্গত অপেক্ষা অধিক। কিন্ত 
পুরাতন টিকিট ফেরত দিতে এবং এই টাকার জন্য রসিদ দিতে অসম্মত 
হইল। যুবকের! ষ্টেশন-মাষ্টারকে ঘুষ দিতে সম্মত হুইল না) কারণ, 
তাহার! জানিত যে, ইহার মীমাংস৷ এখানেই হইবে না। অতঃপর 
তাহার! ষ্টেশনের সেই ঘরেই পুলিশ-প্রহরীর নজরবন্দী হুইয়! অপেক্ষা 
করিতে লাগিল। তখন রাত্রি প্রায় ৩টা। সকলেই নিদ্্রালু ও ক্লাস্ত 
হুইয়! পড়িয়াছে। তখন ্টেশন-মাষ্টটারকে বলা হইল, আমাদের মধ্যে 
একজন আইন-অধ্যয়ন করিতেছে । আইন-কান্থন সে বুঝে। তুমি 
যখন একজন বড়দরের সরকানী কর্দচারীর জামিন অগ্রাহা করিয়।ছ 
তখন তোমার ত দণ্ড হইবেই এবং তোমার বিরুদ্ধে অবৈধ ভাবে আটক 
ব্রার অভিযোগও রুজু হইতে পাবে। .ইহাতে ষ্টেশন-মাষ্টার খুবই 
চঞ্চল হইয়া উঠিল। এই সময়ে তাহাকে বল! হইল,_-আমাদিগকে 
আটক করিবার তোমার ক্ষমতা আছে বটে, কিন্ত সে ক্ষমতারও তুমি 
অপপ্রয়োগ করিয়াছ কি ন! সে বিষয় যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তনে এখনও 
পর্য্যস্ত আমাদিগকে অনাহারে রাখিবার তোমার কোনও ক্ষমতা নাই। 
আমাদিগকে খাবার আনিয়৷ দাও। রাত্রি ৩ টার সময়ে খাবার সংগ্রহ 
করা হূর্ঘট। ষ্টেশন-মাষ্টার তখন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল-. 
তোমর! যদি তোমাদের ঠিকান! আর্মাকে দিয়! যাও, তাহা হইলে 
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তোমাদিগকে ছাড়িয়া! দিতে পারি। যতীন্দ্র তাহাই করিল; ঠিকানা 
দিয়। সঙ্গী ও ভূত্য'সহ রাত্রি ৩/টার সময়ে বাহিরে আসিল। ভোর 
৫০ টার সময়ে তাহার! প্রিয়বাবুর শিবিরে উপস্থিত হইল। পথে 
প্রিয়বাবুর সঙ্গে দেখা হইল; এই ঘটনার কথ শুনিয়া তিনি পাল্কীতে 
চড়িয়া ষ্টেশনে আসিতেছিলেন | প্রভাতেই তাহারা খগ্ডগিরি ও উদয়- 
গিরি দর্শন করিল এবং ভূবনেশ্বরের মন্দিরও দেখিল। শুন! গেল,--- 
বড়লাটের মন্দির-প্রবেশ সম্বন্ধে সভা! হইয়াছিল, তাহাতে খুব বাকৃবিতগু| 
হইনাছিল। পাগার! কিছুতেই বড়লাটকে মন্দিরের হাতার ভিতরে 
প্রবেশ করিতে দিবে না বলিয়। সম্থল্প করিয়াছিল। যখন যতীন্দ্রনাথ 
ও তাহার সঙ্গীর! ষ্টেশনে ফিরিয়া আমিল, তখন মন্দির-কমিটির কয়েক" 
জন সদস্তও স্ব স্ব কর্মস্থানে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন। ইহারাও 
স্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ঠহাদের মধ্যে কটক ও পুরীর জেলা'ম্যাজি- 
ট্রেটছয়ও ছিলেন। প্রিয়বাবু ইহাদিগের নিকট গতকল্যকার রাত্রির 
ঘটনার বিষয় বলিলেন । তীছার! ষ্রেশন-মাষ্টারকে ডাকিয়া আনাইলেন 
এবং এমন তীব্রভাবে তিরস্কার করিলেন যে, তাহ! বহুদিন সে ভুলে নাই। 
প্রিয়বাবু তখন বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের এঁ অংশের উকীল ছিলেন। তিনি 
ষ্টেশন-মাষ্টারের বিরুদ্ধে মামল! চালাইতে চাহিয়াছিলেন, কিস্তু যতীন্ত্র ও 
তাহার সঙ্গী মামলার ঝঞ্জাটের জন্ত উহাতে সম্মত হয় নাই! কাজেই 
রেলওয়ে-কর্তৃপক্ষ বিভাগীয়ভাবে এই বিষয়টার বিচার করেন ও শেষে 
ট্েশন-মাষ্টার পদচ্যুত হয়। সময়ে সময়ে সন্্ান্ত আরোহীর রেলের 
দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মচারীদের হস্তে কিরূপ নিগ্রহ ভোগ করেন, এই 
ঘটন! হইতে তাহা বুঝ! যায়। 

ভূবনশ্বরে তীর্থ-দর্শনে গতায়াতে যতীন্দ্রমোহন নানা অদ্ভুত ঘটনার 
সম্মুখীন হুইয়াছেন।* আর একবার ভূবনেশ্বর দর্শন করিয়া! তিনি 
কটকে ফিরিতেছেন, কিন্তু ট্রেখষোগে তিনি চেঙ্কানলে নীত হয়েন। 
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তাহার নিকট একটি পয়সাও ছিল না; কোনও রূপে আবার কটকে 
ফিরিয়া আসেন। 

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের-পার্খবর্তী ষে সকল স্থান বতীন্ত্রমোহন 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন, সে সকলের স্থৃতি তাহার নিকট অতীব শ্রীতিকর 
হইয়া রহিয়াছে । এই আনন্দ ও প্রীতির কারণ এই যে, তিনি যেখানেই 
গিয়াছেন, সেখানেই তাহার কোনও কোনও আত্মীয়-কুটুণখ তাহাকে 
অত্যন্ত আদর-যত্ব করিতেন এবং তাহাদের পরিচর্য্যায় মনে হইত ষে, 
তিনি নিজের বাড়ীতেই রহিয়াছেন। 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্র অজীর্ণ-রোগাক্রান্ত হয়েন। তাহাদের পারি- 
বারিক চিকিৎসক ছিলেন কবিরাজ নীলমাধব রায় : ইনি সে সময়ে 
স্লচিকিৎসার জন্ত কাণকাতায় সবিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে কবিরাজমহাশয় যতীন্দ্রমোহনকে বলিল, তুমি কোনও দৃরবর্তা 
স্বাস্থ্যকর স্থানে বাধু-পরিবর্তনের জন্য যাও; ঠিকান। মকলকে জানাইয়া 
যাইও না; তাহা! হইলে বিশ্রামও হইবে, স্বাস্থ্যসঞ্চয়ও হইবে। তিনি 
কবিরাজমহাশয়ের পরামর্শে এবং মাতার আদেশে দার্জিলিং গমন 
করেন ও তথায় তিন মাস অবস্থান করেন। 

শে।ক-ছুঃখের এক টান জীবনে যতীন্ত্রমোহনেব দার্জিলিং-প্রবামকে 
ইহার ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে ? কারণ, এই অল্প সময়টুকু তাঁহার পক্ষে 
গ্রীতিকর হুইয়াছিল। বিশেষতঃ সেই বৎসর লুইস জুবিলী স্তানিটেরিয়াম্‌ 
বা স্বাস্থ্যাবাসে স্থাস্থ্যরক্ষার জন্য বন যুবকের আগমন হুইয়াছিল। 
যতীন্দ্রমোহন খেলাধুলায় খুব অনুরাগী ছিলেন বলিয়! যুবকের! তাহাতে 
তাহাদের দলের নেত! করিয়াছিলেন । স্বাস্থ্যাবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তি- 
গণের সন্সিলিত প্রভাব এরপ প্রবল হুইয়া' উঠিয়াছিল যে, স্থাস্থ্যাবাসের 
প্রভূত সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বল! বাহুলা, এইসকল অবস্থানকারীর 
অধিকাংশই নবাগত যুবক। ছুই বেলার জলযোগ এবং মধ্যাহণ ও 
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রাত্রির ভোজনের খাগ্-তালিক! সম্পূর্ণরূপে নৃতন করিয়! তৈয়ারী হইল। 
স্বাস্থাবাসের অবস্থানকারীদিগের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ না৷ দিলে 
যুবকগণ কিছুতেই পরিচালকবৃন্দকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দিবেন না, ইহা 
তাহারা ভাল রকমই বুঝিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যাবাসে টেনিস খেলিবার 
একটি স্থান ছিল; উহ! এতদিন উপেক্ষায় ও অ-ব্যবহারে “পতিত, 
অবস্থায় ছিল। উহা'র সংস্কার সাধিত হইল এবং পূর্ণ উদ্যমে সারাদিন 
টেনিস খেলা চলিতে লাগিল। ইহাতে যে সকল স্বাস্থ্যাবাস-বামী খেলা 
ধূলার গোলমাল ভালবাসিতেন না, তাহার! অবশ্ত মনে মনে বিরস্ত হই- 
লেন। ভাঃ শিশির পাল ছিলেন স্বাস্থ্যাবাসের স্থুপারিণ্টেণ্টে বা 
অধ্যক্ষ; সম্ভবতঃ এখনও তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত আছেন। স্থাস্থ্যা- 
বাসের পরিচালন।-পদ্ধতি যুবকের1 পাছে ওলট-পালট করিয়। দেন, এই 
জন্য তাহাকে অনেক বুদ্ধি-কৌশল অবলম্বন করিতে হুইত। 

দার্জিলিংয়ে যাইবার সময়ে যতীন্ত্র এক বাক্স বই লইয়। গিয়াছিলেন। 
বাক্স খুলিয়! বইগুলি টেবিলের উপর সাজানো হইল। কিন্তু এ পধ্যস্ত! 
অবশেষে তিনি যেদিন দার্জিলিং হইতে কলিক।তায় প্রত্যাবর্তন করেন 
সেইদিন এ বইগুলিকে আবার বাক্সবন্দী কর! হয়! কোনও বই স্পর্শ 
করা পথ্যস্ত হয় নাই। স্বাস্থাবাসে আগন্তকগণের মধ্যে এমন একজন 
ছিলেন--যিনি স্বাস্থ্যাবাসের অবস্থানকারীদিগকে প্রীতি ও আনন্দ-দামে 
প্রভৃত সহায়তা করিতেন এবং ধিনি এইজন্ত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছিলেন। ইনি আসিয়াছিলেন গৌহাটী হইতে । ইহার নাম মিঃ 
এন-আর ফুকান। ইহার প্রধান সখ ছিল--শিকার। ইনি স্বাস্থ্যের 
উন্নতির জন্য প্রতি বৎনরই দার্জিলিংয়ে আসিতেন। ইনি ষতীন্দ্রকে 
নিজ কনিষ্ঠ সহোদরের মত দেখিতেন। কোনও প্রবাস-বন্ধুর প্রত্যা- 
বর্তনকালে বড়ই করুণ দৃষ্ঠ দেখা যাইত। রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত 
বিদায়-ব্যথিত সজলনয়ন যুবকগণের সমাগম-চিত্র ম্মরণ করিলে, 

২১ 
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বিন্নিত হইতে হইত যে, নানাস্থান হইতে সমাগত বিভিন্ন €দশবাসী এক 
শৈল-শিখরবর্তীঁ শ্বাস্থ্যাবাসে মাত্র ছুই চারিমাস অবস্থানের ফলে কেমন 
করিয়া আজীবন বন্ধুত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন ! যতীন্দ্রমোহনের সহিত 
মিঃ ফুকানের জীবিত কালে আর দেখা হয় নাই। কিন্ত তিনি রোগ- 
শষ্যায় পড়িয়! মৃত্যুর পূর্ব পর্য্যস্ত যতীন্ত্রকে মনে রাখিয়াছিলেন ৷ যতীন্দ্ 
দাঞ্জিলিংয়ে মিঃ ফুকানের নিকট বলিয়াছিলেন ধে, তিনি গৌহাটীতে 
মিঃ ফুকানের বাটীতে ষাইবেন। যতীন্দ্রমোহন যে তাহার এই প্রতি- 
শ্রুতি রক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং তিনিও যতীন্ত্রমোহনকে অতিথি- 
রূপে পান নাই, এই ছুঃখ শেষ পর্য্যন্ত তাহার মনে ছিল। 

জুলাই মাসে যতীন্দ্রমোহন দার্জিলিং হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া 
আসিলেন। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে এম-এ পরীক্ষা। যতীন্ত্র- 
মোহন ইতিহাসে এম-এ পরীক্ষা! দিবেন | কিন্তু তীহার মনে হইল,__ 
ইহা অসম্ভব। পাঠ্য-পুস্তকের ৪৯ হাজার পৃষ্ঠ। পাঠ করিতে হইবে; 
একটি পৃষ্ঠাও স্পর্শ কর! হয় নাই। অধ্যাপক সেনের সহিত তাহার 
দুই প্রিয় ছাত্রের-_ধর্মর্দাস ও যতীন্দ্রের পরামর্শ হইল । অধ্যাপক সেন 
ইতিমধ্যে ডাফ কলেজ ত্যাগ করিয়! গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ 
করিয়াছেন। তিনি তখন হুগলী কলেজের অধ্যাপক। চুচুড়ায় 
তখন তাহার বাসা | স্থির হইল, _তাহার এই ছুই ছাত্র চুচুড়ায় গুরু- 
গৃহে অবস্থান করিবে। আগষ্ট মাসে__বর্ষাপ্ুত এক অপরাহ্ছে যতীন্দ 
ও ধর্দাস অল্পন্ব্প জিনিসপত্র লইয়! চু'চুড়ায় গুরু-গৃহে উপস্থিত হইলেন 
এবং তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাহার! দুইজনে 
গভীর মনোনিবেশ-সহকারে অধ্যয়নে মগ্ন থাকিতেন। পুরাকালে 
শিশ্তগণ ষে ভাবে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়। কঠোর ব্রহ্গচর্ধ্যসহ, অধ্যয়নে 
রত থাকিতেন, ইঁহারাও কিমদংশে তন্রপ আদর্শ-হ্বনুসারেই চলিতেন। 
বাস! বাড়ী, মহিলাগণ ত নাই; কাজেই ভৃত্য ও পাচকের উপর 
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নির্ভর করিতে হুইত। এক এক সময় এমন হইত, পাচক ও ভূত্য 
ছুইজনই অনুপস্থিত) গুরু ইহা জানেন না। কিন্ত শিশ্বত্বয় বাসার 
কাজ চালাইয়! দিয়াছেন। একবার গুরু ধরিয়া! ফেলিলেন। ভৃত্য ও 
পাচক তিন দিন অন্থপস্থিত। এই তিন দিন ধর্মদাস ও ষ্তীন্দত্র তাহার 
আহারের জন্য রন্ধন করিয়াছে, গৃহ-কর্ম করিয়াছে । তিনি শিষ্যদ্বয়কে 
তিরস্কার করিলেন। কিন্ততাহার! গুরুর আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত 
হইল না। অধ্যাপক সেন যে ভাবে তাহার ছাত্রগণের চরিত্র গঠন 
করিতেন, সেইরূপ ভাবে ছাত্রদের চরিত্র গঠন অতি অল্প অধ্যাপকই 
করিয়া থাকেন । 

এই সমযে অপরাক্কে কিছু খেলা-ধুলা! করিবার প্রয়োজন শিষ্যদ্য 
অনুভব করিল। চু্চুড়ার “ডিউক ক্লাব” নামক একটি ক্রীড়া-সমিতি 
ছিল, সেখানকার ভারতীয় সরকারী কর্মচারীগণ ইহার সদস্য ছিলেন। 
জেলা-জজের আস্তাবলের একাংশে ইহা অবস্থিত ছিল। টেনিস 
খেলিবার একটি স্থানও ক্লাবের ছিল; কিন্তু তাহা কখনও সদস্যগণ 
ব্যবহার করিতেন না। যতীন্দ্র ও ধর্মর্দাস এই ক্লাবে ভর্তি হইবার জন্য 
আবেদন করিলেন। ক্লাবের তখনকার পেক্রেটারী ছিলেন শ্রীযুত সারদা- 
প্রসাদ বন্সী; ইনি পরে জেলা ও দায়রা-জঙ্জের পদে উন্নীত হুইয়া- 
ছিলেন। ইনি এত অল্পবয়স্ক যুবকদ্ধয়ের আবেদন অগ্রাহ করিলেন । 
যতীন্দ্র ও ধর্মদাস তখন আবার এই বলিয়া! আবেদন করিলেন যে, তাহার! 
নিজেদের ব্যয়ে টেনিস খেলিবার জায়গাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়। 
লইবেন। কিন্তু এই আবেদনও অগ্রাহ হইয়াছিল। ইহার ১* বৎসর 
পরে যতীন্্রমোহন যখন বর্ধমন বিভাগের কমিশনারের পাঁশশাল 
এসিষ্ট্যান্ট-রূপে চুচুড়ার বদলি হইয়! আসেন সেই সময়ে তিনি ডিউক 
ক্লাবটিকে নবজীবন, দান * করেন। তাহারই চেষ্টায় ডিউক ক্লাবের 
নিজস্ব সুন্দর বাটী হয় এবং ইহ একটি স্থারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। 


৩২৪ বংশ-পরিচয় 


ইহার নাম প্রতিশোধ বটে, কিন্তু এই প্রতিশোধ মহত্বব্ঞ্জক, সন্কীর্ঘতা- 
প্রণেদক নহে । 

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে ধর্মদাসের জর হইল। অধ্যাপক 
সেন তাহার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, তুমি 
এখনই বাড়ী যাও, কারণ পরীক্ষা ঘনাইয়! আমিতেছে। অক্টোবর 
মাসের গোড়াগুড়ি ধর্মমদাস চু'চুড়া হইতে চলিয়া! গেল। যতীন্দ্জর আরও 
এক পক্ষকাল ছিল? কিন্তু ম্যালেরিয়ার সময় আসিতেছে বলিয়া 
অধ্যাপক সেন তীহাকেও বাড়ীতে পাঠাইয়! দ্রিলেন। নভেম্বর মাসের 
গোড়ার দ্বিকেই এম-এ পরীক্ষা! বসিল। ধর্মদাস মেধাবী ও কৃতী ছাত্র 
ছিল; কঠোর পরিশ্রম করিয়া সে অধ্যয়ন করিত। পাঠে তাহার প্রস্ভৃত 
নিষ্ঠা ও একাগ্রতা! ছিল | সে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে, ইহাতে তাহার 
সম্পূর্ণ আম্মবিশ্বাসছিল। মে সময়ে প্রেসিডেন্সী ও ডাফ কলেজে 
ইতিহাস ও অর্থনীতি-বিষয়ে এম-এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতকটা প্রতি- 
দবন্দিত। বিস্তমান ছিল। উভয় কলেজের অধ্যাপকগণ যাহাতে তাহাদের 
নিজ নিজ কলেজের ছা ত্রগণ বিশ্ববিষ্থালয়ের পদক লাভ করিতে পারে, 
এই জন্য বিশেষ করিয় ছাত্রদিগুকে তৈয়ারী করিলেন । ১৯০৩ গ্রীষ্টাবে 
একটি উৎকুষ্ট ছাত্র এম-এ পরীক্ষা দিতেছিল ১ সে (প্রসিডেন্সি কলেজের 
তদানীন্তন ইতিহাসাধ্যাপকের ভ্রাতী। তাহার ধারণা হইল, একটি 
প্রশ্ন-পত্রের উত্তর তাহার ভাল হয় নাই, এজন্ স্বর্ণপদক সে পাইবে না। 
সেই কারণে, সেই ছাত্রটি ১৯০৩ থৃষ্টাবে বাকী পরীক্ষ/ আর দেয় নাই। 
১৯০৪ খ্রীষ্টান্বে এই ছাত্রটি ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষা 
দিতেছিল।' স্্বতরাং সে ছিল অধ্যাপক সেনের ছাত্রদের প্রতিত্বন্মী। 
অধ্যাপক সেন তাহার ছাত্রদ্বর়কে বলিলেন, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র- 
দিগকে পরাঞ্জিত কর] চাই। বেচারী ধর্শদাস এইজন্ততাহ!কে বিপন্ন মনে 
করিল। কারণ ধর্দাস ত্বর্ণপদক পাইবে--এই আশা অধাপক সেন 
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পোষণ করিতেন | যতীন্দ্রের এই বিষয়ে কোনও ভাবনা-চিস্তা ছিল ন|। 
১৯০৪ গ্রষ্টার্ে ক্রিকেট-খেলার মর্মে অন্তান্ত বারের মত শ্মূত্তি করিয়া 
তত বেশী যোগ দিতে পারে নাই; তাহার ক্রিকেট-খেলার ভ্রোতে কিছু 
ভাটা পড়িয়াছিল, এইমাত্র । তবে অধাপক সেনের দাবীর পূরণের জন্ত 
যতীন্্রও কতকটা দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । সে মনে করিত, তাহার চেয়ে 
ধর্শদাসের দায়িত্ব অধিক । এই বৎসর কলিকাতায় ক্রিকেটের মরগ্নুমে এক 
বিরাট সাড়৷ পড়িয়া গিয়াছিল। রণজির নেতৃত্বে মহারাজ পরাতিয়ালার 
ক্রিকেট-দল কলিকাতায় খেলিতে আসিয়াছিলেন এবং ক্রীড়া-রমিক 
ব্যক্তিগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র হইতে ক্রিকেট-ময়দানে সমবেত হইয়- 
ছিলেন। কিন্তু পরীক্ষার পূর্ববর্তী মাসে গুরুর উপদেশ ও অনুজ্ঞা অক্ষরে 
অক্ষরে পালন করিবার জন্ত যতীন্ত্র চেষ্টার ক্রটি করে নাই । এই সময়ে 
গুরুর আশী' পূর্ণ করিবার জন্য তাহার মত খারাপ ছাত্রও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে 
১৬ ঘণ্ট। পড়িত। পরীক্ষার সময়ে যতীন্দ্র তাহার বন্ধুবান্ধবকে বলিত, 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব বলিয়া মনে হয়। অর্থনীতির পরীক্ষার 
দিন প্রাতঃকালে তিনি গুরুর নিকট হইতে একখানি পত্র পান; উহাতে 
তিনি লিখিয়াছিলেন, আজ যদি ভাল করিয়৷ উত্তর লিখিতে পার, তাহা 
হইলে আর কোনও বাধ! পাইবে ন।। পরীক্ষার সময়েও যতীন্দ্র প্রত্যহ 
বিডন উদ্যানে কলিকাত। নর্থ ক্লাবে এক ঘণ্টা টেনিস খেলিত। এ 
দিন সন্ধ্যার সময়ে যখন তাহার নর্থ ক্লাবের বদ্ধগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কেমন আশ! করিতেছ ?, তখন ষতীন্দ্র উত্তর করিয়াছিল, যদ্দি 
আজকার উত্তর ষাহ1 লিখিয়াছি তাহা ভাল হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে 
আমি তৃতীয় শ্রেনীতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। ২৬শে ডিসেম্বর ইডেন 
গার্ডেনে পাতিয়ালা-দলের সহিত একটা বড় রকমের ক্রিকেট ম্যাচ হইতে- 
ছিল। ধর্শদাসও যতীন্ত্রের সঙ্গ ছিল; কিন্ত সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া 
গেল। বলিল, আজ পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কথ! আছে, তাহাই 


৩২৬ বংশ-পরিচয় 


জানিতে যাইতেছি। ছুই ঘণ্ট পরে ধর্মদদাস যতীন্দ্রের কাছে ছুটিয়া 
আসিয়! বলিল, যতীল্্র তুমি ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধি- 
কার করিয়াছ। যতীল্্ মনে করিয়াছিল, ধর্শদাস বিদ্রপ করিতেছে । 
কিন্তু ধর্ম্মাদাস সত্যসত্যই নম্বর পর্য্যন্ত আনিয়াছিল। ধন্মদাস যতীন 
অপেক্ষ! ৩ নম্বর বেশী পাইয়াছিল। সুবর্ণ পদক লাভ করিয় ধর্মদাস 
তাহার গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল, আর যতীন্দ্র রৌপ্যপদদক ও কবডেন 
পদক পাইয়াছিল। এই ছাত্রদ্বয়ই ডাফ কলেজে তাহার শেষ ছাত্র । 
স্থতরাং ইহাদের সাফল্যে তিনি অত্যন্ত তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন । 
তখনকার দিনে আর্টস ছাত্রদের পক্ষে জীবিকার্জনের জন্ত কর্মপ্রাপ্তি 
সহজ ন! হইলেও এখনকার মত প্রতিযোগিত! খুব তীব্র ছিল না । এম-এ 
পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হুইলে যতীন্দ্রমোহন আইন-অধ্যয়নে প্রবৃত্ব 
হইলেন। মেট্রোপলিট্যান কলেজে সুযোগ্য অধ্যাপকগণের নিকট আইন 
অধ্যয়ন করিতেন। এই সময়ে জীবিকার্জনের জন্ঃ কিছু করিবার 
নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তিনি বেশ জানিতেন যে, 
বিধবা! মাত! তাহার সঞ্চিত অর্থ দারা শৈশব হইতে যৌবন পর্যযস্ত 
তাহার শিক্ষার জন্য প্রচুর বাঁয় করিয়া আসিতেছেন। বতীন্্রমোহন 
মাতার নিকট হইতে কখনই কোনও অধিক মূল্যের 
দ্রবা-সামগ্রী চাহিতেন না । কিন্তু তীহার জননীর নিকট তাহার মনের 
ইচ্ছ। অবিদ্দিত থাকিত না। পুত্র ন1 চাহিলেও তিনি পুত্রের ঈপ্সিত 
্রব্যই পুত্রকে দিতেন--ষত মুল্যেরই তাহ! হউক । পুত্র সময়ে সময়ে 
বিশ্রিত হুইয়! ভাবিতেন, মা কেমন করিয়া! তাহার মনের ইচ্ছ। জানিতে 
পারিলেন এবং কেমন করিয়াই ব| এত টাকার জিনিস সংগ্রহ করিয়া 
দিলেন! যতীন্দ্রের জননী যতীন্্রকে প্রায় বুলিতেন, জগদীশ্বর সকলই 
দেখিতে পান ও জানিতে পারেন। মানুষ কোথায় কি করিতেছে, ইহ! 
তিনি দেখিতে পান এবং তাহার মনের অভিপ্রায় জানিতে পারেন। 


রায় শ্রীযুক্ত যতীন্ত্রমোহুন চট্টোপাধ্যায় বাহাঁছুর ৩২৭ 


যতীন্ত্র তাহার মাতাকে এই পৃথিবীতে ভগবানেরই প্রতিনিধিশ্বক্ূপ মনে 
করিতেন। এই সময়ে যতীন্দ্রদের বৃহৎ যৌথ পরিবারের আর্থিক অবস্থা 
অত্যন্ত বিপদসন্কুল হইয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবারভুক্ত অনেকেই এমন 
অর্থ উপার্জন করিতে পারিতেন না, যাহাতে যেরূপ পারিবারিক মর্যাদা 
তাহাদের ছিল তদনুরূপ থাকিতে পারেন। এইজন্য যতীন্দ্রের মাতার 
নিজন্ অর্থে হাত পড়িতেছিল । এরূপ হইতে থাকিলে কলসীর জল 
আর কতদিন টিকিবে ? এইজন্ত যতীন্দ্র উপার্জন করিয়৷ সংসারে অর্থ- 
সাহাষ্য করিবার জন্ত ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। আইন পড়িবার সময়ে 
একদিন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, যশোহরের কালিয়! উচ্চ ইংরাজী 
স্কুলের জন্য একজন হেড মাষ্টার আবশ্তক বলিয়া একটি বিজ্ঞাপন বাহির 
হইয়াছে । কাহাকেও কিছু ন। জানাইয়! যতীন্দত্র এই পর্দের জন্ত একটি 
দরখাত্ড পাঠাইয়। দ্িলেন। ইহার যে উত্তর আসিল, তাহ] নৈরাশ্টজনক । 
কারণ, এই স্কুলের কর্তৃপক্ষ একজন অভিজ্ঞ হেড মাষ্টার চাহিতেছিলেন, 
ইউনিভারসিটি হইতে সগ্ধা-পরীক্ষোত্তীর্ণ অভিজ্ঞতা-হীন নব্য যুবকের 
প্রয়োজন তাহাদের ছিল না। 

আইনের টে্ট-পরীক্ষার সামান্ত কিছুদিন পূর্বে প্রাদেশিক শাসন- 
বিভাগে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর গ্রহণের যে নিয়ম ছিল, 
বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট উহার কিছু কিছু সংস্কার করিয়! এক ইন্তাহার প্রচার 
করেন। ইহাতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্থালয়কে ছয়জন প্রার্থী মনোনীত 
করিবার ক্ষমত| দেওয়! হয়) এবং উহাদের মধ্যে তিনজনকে 
কর্থে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা হয়। অধ্যাপক সেন তাহায় ছাত্রত্ব়কে 
ডাকিয়। পাঠাইলেন ও তাহাদের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিলেন। 
তিনি বলিলেন, আমার মত এই যে, তোমাদের মধ্যে একজনের সরকারী 
কর্ম লওয়! উচিত |" ইউনিভার্সিটি হইতে যে সকল উৎকৃষ্ট ছাত্র বাহির 
হয়, তাহাদের কতকগুলিকে গভর্ণমেণ্ট ফি নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে 


৩২৮ . বশ-পারিচয় - 


ডেপুটি ম্যাজিষ্্রেট-দলের মধ্যে বিস্তর যোগ্য লোক প্রবেশ করিতে পারিবে 

এবং ইহার ফলে সরকারী কার্যের মর্ধ্যাদ| বাড়িবে। ধর্মদাস গভর্ণ- 
মেপ্টের অধীনে কর্ম লওয়া স্ববিধাজনক মনে করিলেন না; এই জন্ত 
তিনি ইউনিভাগ্িটাতে আবেদন করিতে অসন্দত হইলেন। পিতামাতার 
দ্বিতীয় পুত্র হইগেও ধর্মদাসই ছিলেন তখন তাহাদের পরিবারের কর্তা । 
সেই জন্ত অর্থোপার্জনার্ঘ কলিকাতা হইতে অন্তত্র যাঁওয়! তাহার পক্ষে 
অস্থবিধাজনক ও অসম্ভব ছিল। ধর্শদাঁস পুর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়/ছিলেন 
যে,তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি করিবেন। আইন 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়। তিনি আলিপুরে ওকালতি 'মারস্ত করেন এবং 
অন্পদিনের মধ্যেই স্বীয় যোগ্যতায় তিনি প্রসিদ্ধ উকীলগণের অন্ততম হুইয়! 
উঠেন। মামলা-কারীদের তাহার উপর গভীর বিশ্বাস ছিল। উজ্জ্বল 
ভবিষ্যং ত!হার ছিল? কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকালে তাহার মৃত্যু হয়। 
যতীন্দ্রমোহনেরও আবেদন করিবার ইচ্ছ! ছিল ন1। তাহাদের পরিবারে 
গভর্ণমেণ্টের কর্মচারীর সংখ্য।ও অতি অল্প ছিল) এজন্ত পারিবারিক 
কোনও সংস্ক(রও ছিল না। যদিও যতীন্দ্রের পিতা ডাক্তারী পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়। গভর্ণমেণ্টের অধীনে “কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত তাহাও 
এত অল্পকালস্থায়ী যে, তাহার ভিত্তির উপর সরকারী কর্শের উপর কোন 
দাবী কর! যায় না। ছেলেবেলায় তিনি যে সকল আত্মীয়স্বজনের মধ্যে 
মানুষ হইয়াছিলেন এবং ধাহাদের প্রভাব তাহার উপর পতিত হইয়াছিল, 
তাহারা প্রায় সকলেই আইন-ব্যবসায়ী ছিলেন ও স্বাধীনভাবে জীবিকা 
দন করিতেন। ইহারা সকলেই কোনও না কোনও প্রকার দেশহিতকর 
কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ম্ুতরাং যতীন্ত্রের মনে স্বভাবতঃ এই 
আকাঙ্ষাই হইত যে, এমন ভাবে তিনি জীবিকার্জন করিবেন, যাহাতে 
কার্ষে ও চিন্তায় তিনি স্বাধীন হইবেন এবং হ্বদেশ ও খজাতির সেব! করি- 

বার মুযোগ-স্থুবিধ! পাইবেন। কিন্তু তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছা থাকিলে কি 
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হয়, এক অজ্ঞাত হস্ত তখন তাহার জীবনের ভবিষ্যং-গঠনে প্রবৃত্ত হুই- 
যাছে। অধ্যাপক সেনের সহিত পরামর্শ করিয়! স্থির হুইল যে, যতীন্দ্র 
প্রথমে তাহ'র মাতার অনুমতি গ্রহণ করিবে এবং তদন্ুসারে কার্ধ্য 
করিবে । মাতার বাক্য ষতীন্দ্রের নিকট আদেশ অপেক্ষাও অধিক ছিল । 
তাহার মাতা! প্রথমে যতীন্দ্র আবেদন করিবেন কি ন-_-সে বিষয়ে কোনও 
কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। আত্মীয়"কুটুত্বদের মধ্যে মিঃ ডা্রউ 
সি বনাজ্জি তখনও জীবিত ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যে তাহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়! 
পড়িয়াছিল। সেই সময়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ডের কোনও স্বাস্থ্যাবাসে 
অবস্থান করিতেছিলেন। মিঃ বনার্জি তীন্দ্রের মাতার জ্যেঠতুতে! 
ভ্রাতাদের মধো জ্যেষ্ট ছিলেন । পরিবারের বন্ধগণের মধ্যে স্তর গুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ততম ছিলেন। তিনি তখন হাইকোর্টের বিচারপতির পদ 
হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। যতীন্দ্রের মাতা ও মাসীম| যখন বেখুন 
স্থলে পড়িতেন, সেই সময়ে তাঁহাদের পরীক্ষার ক।গজ দেখিবার ভার 
পড়িয়াছিল ভৈরবচন্দ্রের উপরে । কিন্তু তিনি বলেন, উহাদের ক্লাসের 
কাগজ আমি দেখিব না| এই জন্ত উকীল ও পরে বিচারপতি সারদ [চরণ 
এগুলি দেখিতেন। যতীন্দ্রের মাতা যতীন্ত্রকে বলিলেন, ইতিকর্তব্য- 
নির্ধারণের জন্ত তুমি স্তর গুরুদাসের অভিমত গ্রহণ করিতে পার। 
অতঃপর এই সন্বন্ধে মিঃ ডব্লিউ সি বনার্জিরও নিকট স্থুইজারল্যাণ্ডে চিঠি 
লেখ। হইল এবং এই বিষয়ে স্তর গুরুদাসের অভিমত কি তাহা! জানিবার 
জন্য তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অসন্ুমতি প্রার্থন। করিয়৷ যতীন্ত্র পত্র 
লিখিল। 

ফেরত-ডাকে স্তর গুরুদাসের নিকট হইতে চিঠির উত্তর আসিল যে, 
যেকোনও দিন বেলা ৯টা হইতে ১*টার মধ্যে দেখা করিতে পার; 
কেবল বৃহস্পতিবারে 'হইবে না, কারণ এঁ দিন তিনি গঙ্গাঙ্গানে যাইয়! 
থাকেন। যতীন্ত্র বাইসাইকেলে চড়িয়। একদিন সকালে নারিকেশ- 
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ডাঙ্গায় স্তর গুরুদাসের সহিত দেখা করিবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। 
যতীন্দ্র কার্ড পাঠাইবামাত্র শ্রীযুত হারাণচন্দ্র বন্যোপাধ্যায় আসিয়া! তাহার 
সহিত দেখা করিলেন এবং বলিলেন--আপনার কি খুব জরুরী কোনও 
প্রয়োজন আছে? যতীন্ত্র দেখা করিবার অনুমতি লইয়া! তবে দেখ। 
করিতে গিয়াছিলেন। কাজেই এই প্রশ্নে তিনি বিশ্মিত হইলেন! সেই 
জন্ত তিনি হারাণবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,-আজ সকালে স্তর গুরু- 
দাসের সহিত সাক্ষাতের কি কোনও অন্থবিধা আছে? হারাণবাবু 
উত্তর করিলেন, __অন্ুস্থ ছিলেন বলিয়া! আমার পিতৃদদেব আজ প্রায় 
১ সপ্তাহ উপব।স করিতেছিলেন; আজ তিনি অন্ন-পথ্য করিবেন। 
এই সময়ে যদি তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহ৷ হইলে এক 
লগ্ডাহ উপবাসের পর প্রথম দিনের অন্নগ্রহণে তাহার বিলম্ব হুইবে। 
সেইজন্ত আমি জানিতে চাহিতেছিলাম যে, আজকার সাক্ষাৎকার 
স্থগিত রাখিতে পারা যায় কি না? যতীন্্র উত্তর করিলেন,-_অত্ন্ত 
দুঃখের বিষয় যে, এই বিষয় আমি জানিতাম না। আমি অন্যদিন 
'আসিয়! উহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বিশেষ কিছুই ক্ষতি-বৃদ্ধি হইবে ন!! 
অতঃপর যতীন্ত্র চলিয়া যাইবার জন্য বাইসাইকেলে চড়িবার উপক্রম 
করিতেছিলেন, এমন সময়ে হারাণবাবু তাহাকে জিজ্ঞাস করিলেন,_ 
আপনি কোথ! হইতে আসিয়াছেন? যতীন্দ্র উত্তরে বলিলেন,_নতুন 
বাজাবে ভৈরববাবুর বাড়ী হইতে । হারাণবাবু যেমন শুনিলেন যে, 
যুবক ভৈরববাবুর বাড়ী হইতে আসিয়াছে, অমনই তিনি বলিলেন,-_ 
আমি আপনাকে ছাড়িতে পারি না। যদি আমার পিতা শুনেন যে, 
আদি আপনাকে দেখা করিতে দিই নাই, তাহা হইলে তিনি আমাকে 
অত্যন্ত তিরক্কার করিবেন। কিন্তু যতীন্দ্রমোহন তাহার কথা শুনিবেন 
না, তিনিও সেদিন সকালে স্তর গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ ন! করিয়! 
চলিয়া আসিতে চান। কারণ, এইরূপ' অবস্থায় স্তর গুরুদাসকে বিন্দুমাত্র 
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কষ্ট দিতে যতীন্দ্রের ইচ্ছ! ছিল না। অবশেষে হারাণবাবু বলিলেন,__ 
শামি পিতার নিকট আপনার আগমন-সংবাদ দিই, তার পর তিনি কি 
বলেন তাহ! আসিয়া! আপনাকে জানাইতেছি। যতক্ষণ আমি ন! ফিরি, 
ততক্ষণ আপনি অনুগ্রহপূর্বক অপেক্ষ। করুন। হারাণবাবু তাহার 
পিতার নিকট যাইলেন এবং ষতীন্দ্রমোহন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 
অবিলম্বে হারাণবাবু যতীন্ত্রের নিকট আসিয়াই বলিলেন-__-আপনি চলুন, 
বাবা আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে বলিয়াছেন । যতীন্দ্র- 
মোহনের সহিত স্তর গুরুদাসের কথাবার্তা যখন শেষ হইল তখন বেল! 
প্রায় ১১॥০ ট1। যতীন্দ্রমোহন বলিল+--আহারে বিল হইল-_এজন্ত 
মামি হুঃখিত। সাক্ষাতের সময়ে একটি বিষয় যতীন্ত্র লক্ষ্য করিয়া- 
ছিলেন। তাহার পুত্রগণের মধ্যে কাহারও এমন সাহস হইতেছিল না 
ষে, তাহার নিকটে আসিয়। বলেন যে, আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়| 
যাইনেছে। একটি বালিকার কণ্ঠম্বরে বুদ্ধের চমক ভাঙ্গিল; বালিকা 
বণিতেছিল,_-বড় দেরী হইয়া! যাইতেছে, আপনি আহার না করিলে 
মরা আহার করিতে পারিতেছি না। ইহার ফলে অনিচ্ছাসত্বেও 
কথোপকথন তাহাকে বন্ধ করিতে হইল) কিন্তু বৈঠকখানা হইতে 
বাহির হইয়াঁও যতীন্দ্রের সহিত আধঘণ্টা কথাবার্থী কহিয়াছিলেন। এই 
সময়ে তিনি ষতীন্দ্রের নিকট যতীন্দ্রের মাতার বিবাহের সময়কার সেই 
ঘটনার বিষয় বর্ণনা করেন। প্রায় পাচ বৎসর পূর্বে স্তর গুরুদাস 
বতীন্দত্রের মাতার নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছিলেন যে, তীহার দ্বিতীয় 
কন্তার সহিত যতীন্দ্রের বিবাহ দিবেন কি না? যতীন্দ্রের মত! ইহার 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, _যতীন্দ্র উপার্জনে সমর্থ না হইলে তাহার বিবাহ 
দিব না--সংকল্প করিয়াছি। পোচ বৎসর পরে স্যর গুকদাপ যতীশ্রকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, বিবাহ সম্বন্ধেতোমার মত কি? আমাদের 
সমাজের যেরূপ অবস্থা তাহাতে শ্ুবকেরা বিবাহ করিলে তবে তাহাদের 


৩৩২ বংশ-পরিচয় 


জীবনের ভবিষ্বাৎ-গঠনের. পথ খুলে। যতীল্দ্র উত্তর করেন,_-বিবাহ 
সব্বন্ধে এখনও আমি কিছুই ভাবিয়া'চিস্তিয়া দেখি নাই। আমি কেধল 
জানি যে, উপার্জন করিতে না পারিলে বিবাহ ন|৷ করাই উচিত। তার পর 
বিবাহের ঘ্বার। আমার জীবনের ভবিষ্যৎ-গঠনের পথ খুলিবে--ইহা' আমার 
জীবনে অসম্ভব মনে হয়। কারণ, আমার মাতা চাহেন--কেবল উৎ- 
কষ্ট বধূ; তাহার সহিত বিপুল যৌতুক ও পণের টাক! চাহেন ন!। শ্তর 
গুরুদাস যতীন্্রমোহনকে পরামর্শ দিলেন,তুমি ইউনিভাগিটীতে 
মনোনয়ন পাইবার জন্য আবেদন কর। ইহাতে তোমার আইন পড়ায় 
কোনও বাধা উপস্থিত হইবে না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে মিঃ 
বনার্জির নিকট হইতেও পত্র আসিল; তাহাতে তিনি মনোনয়ন 
পাইবার জন্ত ইউনিভাগিটাতে আবেদন করিতে বলেন। যখন অধ্যাপক, 
আত্মীয় ও পরিবারের জনৈক অকপট বন্ধু সকলেই একমত হুইয়। এই পথ 
গ্রহণ করিবার পরামর্শ দিলেন, তখন মাতার অনুমতি লইয়! যতীগ্র 
মনোনয়নের জন্ত কলিকাতা! ইউনিভাপ্রিটার রেজিষ্রীরের নিকট আবেদন 
করিলেন। এই সময়ে যতীন্দ্র হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুত সারদ- 
চরণ মিত্রের ভ্রাতা, কলিকাতা! হাইকোর্টের ন্ুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুত 
যোড়শীচরণ মিত্রের নিকট শিক্ষানবীশ ছিলেন। আইনের শেষ 
পরীক্ষার তখন প্রায় একমাম কাল বিলম্ব আছে, এই সমষে ১৯৯৫ 
সালের ১৩ই অক্টোবর ফতীন্রমোহন দার্জিলিং হইতে বাঙ্গাল সরকারের 
এক টেলিগ্রাম পাইলেন,--উহাতে গবর্ণমেণ্ট জানাইয়াছিলেন যে, 
তাহাকে খিক্ষাধীন ডেপুটি কলেন্টরের পদে নিযুক্ত কর! হুইল; তাহাকে 
২৪ গররগণায় কর্ম করিতে হুইবে। ২৩শে নভেম্বর আলিপুরে তিনি 
নূতন কর্মে যোগ_দিলেন। স্থির হইল,_তীহাকে তদানীস্তন ট্রেজারি- 
অফিসার শ্রীযুত রামনারায়ণ বন্যোপাধ্যায়ের নিকট ট্রেজারি-সংক্রান্ত 
কাজ-কর্ধ শিখিতে হইবে । স্যার নৃপেপ্রনাথ সরকারের পিত| নগেন্স 
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নাথ সরকার মহাশয় খাসমহলের তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন ; 
ইহার নিকটে তিনি খাসমহলের কাজ-কর্শ শিখিবেন। অন্তান্ত যে 
নকল অফিসারের নিকট তিনি কর্ম শিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে 
শ্রযুত ভূপতিচরণ চক্রবর্তী ও রায় বংশীধর বন্যোপাধ্যায় বাহাছর 
অন্যতম | 

সরকারী কর্ম-জীবনের প্রথমে যতীন্দ্রমোহন ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে কোনও 
ধারণাই করিতে পারেন নাই। উকীল হইয়! স্বাধীনভাবে জীবন 
পন করিবার এবং দেশ-সেবার স্বপ্ন তাঁহাকে তৃপ্তি দিত; সে স্ুখ- 
স্বপ্ন ভাঙ্গিয়৷ গেল! সরকাবী কাজের ভিতরে তিনি আপনাকে ডুবাইয়! 
দিলেন। একদিন যতীন্দ্র ও তাহার অন্তান্ত শিক্ষা-নবীশ সহকন্মীগণ 
২৪ পরগণার ট্রেজারী-অফিসারকে যখন দিনের হিসাব মিটাইতে 
সহায্য করিতেছিলেন, তখন ট্রেঙ্গারী-অফিসার যতীন্দ্রকে বিদ্ধপ 
করিয়। বলিলেন,_-আফিমের সিন্দুকের মধ্যে আফিমের পরিমাণ কত 
তাহ! নির্ধারণ করিবার কার্য এখানে কেমনে লগিতেছে ? এত 
করিয়া! দর্শনশান্ত্র, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক ব্যবহারশান্ত্র অধ্যয়ন করিবার 
কল কি এই হুইল? যুবক যতীন্দ্র ইহাতে যেন মরমে মরিয়া গেলেন ; 
কিন্ত তিনি সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিলেন, আমার এ কাজ বেশ 
ল।গিতেছে, কারণ, ইহা! আমার কর্তব্যের অংশ বলিয়া আমি মনে করি। 
সুবৃহৎ কালেক্টরীর বিভিন্ন বিভাগে কার্ধ্য শিখিতে শিখিতে শিক্ষানবীশী 
অবস্থায় প্রায় ৯ মাস কাটিয়া গেল। যেদিন যতীন্দ্রমোহনের স্থায়ী 
চাকুরী হয়, সেইদিন তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ জে-এইচ বার্ণার্ং তাহাকে 
ও তাহার সহকর্মী মিঃ এস-সি সেনকে (ইনি এক্ষণে কলিখ্ংতার 
কলেক্টর ) ডাকিয়া! পাঠান | তাহার! দুইজনে তীহার নিকটে উপস্থিত 
হইলে তিনি বলেন, আমি আপনাদের চাকুরী স্থায়ী হইবার সংবাদের 
গুতীক্ষায় ছিলাম। এখন আমি* আপনাদিগকে ২৪ পরগণা| জেলার 


৩৩৪ বংশ-পরিচয় 


দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নরনারীকে সাহায্য করিবার কার্ধ্ভার দিতে চাই। ২৪ 
পরগণার সদর মহুকুমায় সরকারী সাহায্য ও দান পাইবার উপযুক্ত 
নরনারীর তালিক! প্রস্তুত কর! ও অন্তান্ত প্রাথমিক কাধ্য আরম্ভ করি- 
বার জন্ক আমি আপনাদের দুইজনকে বাছিয়! লইয়াছি। এই কার্ধ্য 
কঠোর-শ্রমসাপেক্ষ হইলেও ইহা! সুষ্ঠুভাবে নির্বাহ করিতে পারিলে 
ইহাতে আত্মগ্রসাদ জন্মিবে । সময়ে সময়ে এই কাধ্যে ১৮ হইতে ২* 
ঘণ্টা পর্য্স্ত অবিশ্রীস্ত পরিশ্রম করিতে হইত। বতীন্দ্র ও তাহার সতীর্থ 
পল্লী অঞ্চলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রত্যেক প্রেসি- 
ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। তাহার! সাহাধ্য-দানের পাত্র বলিয়া 
যে তালিকা তৈয়ারী করিয়াছিলেন তাহ! পুঙ্ানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করি- 
তেন) কত যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তিকে সাহাষ্য-তালিকার অস্তভূ-্ 
কর! হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করিতেন। অতঃপর শেষ রাত্রিতে তাহার! 
তাহাদের বাসগৃহে ফিরিয়া আসিতেন। এই অবিশ্রাস্ত কঠোর পরিশ্রম- 
মূলক কার্যের সময়ে কলেক্টর সাহেবের মহৎ দৃষ্টান্তে তাহার। অন্ুতপ্ররণ! 
লাভ করিতেন। সেই সময়ে তিনি নিজের বাড়ীতে ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেমিডেন্টগণের এক সভ। আহ্বান করিয়ছিলেন। সেই সভায় তিনি 
যাহা বলিয়ছেন, অ।জও তাহ। গভীর সম্ত্রমের সহিত তাহাদের স্থৃতি-পটে 
রক্ষিত আছে । লোকের দুর্দশা! ও ক্লেশমোচনের জন্ত ইউনিয়ন বোর্ডের 
প্রেসিভেপ্টগণকে কি করিতে হইবে, তাহ। তিনি তাহাদিগকে প্রথমে 
বেশ করিয়। বুঝাইয়া দেন। অতঃপর তিনি বলেন, "্মান্ুষেগ হুঃখ-কষ্ট 
বিমোচন 7 একটি স্থমহৎ ব্রত। ইহা! উদ্যাপনের ভার আপনাদের 
উপর ভ্ত হইয়াছে । আমার বিশ্বাস, আপনার! যথাসাধ্য পরিশ্রম ও 
সাধুতার সহিত ইহা নির্ব্বাহ করিবেন। আমি এখনও জানি ন! যে, যে 
কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, গভর্ণমেণ্ট তাহাগ অন্গনোদন করিবেন কি ন|। 
কিন্ত লোক যখন সত্য সত্যই বিপর ও প্র্দশাগ্রত্ত, তখন তাহাদিগকে 
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সাহাষ্য কর! আমার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। যণ্দ গভর্ণমেণ্ট আরন্ধ 
সাহায্যদানের কাধ্যে অনুমোদন ন! দেন, তাহ হইলে খুব সম্ভব ইহা 
আম!র বেতন হইতে তাহার! কাটিয়! লইবেন। তাহাতে আমার কোন 
দুঃখ থাকিবে না। তবে বিপন্ন নরনারীর ছুঃখমোচনের জন্ত আপনাদের 
সৎকার্যের পুরস্কার দিবার ক্ষমতা আমার নাই। সে পুরস্কার মানুষ দিতে 
পারে না। একমাত্র উপর হুইতে বিধাতাই সে কন্মের পুরস্কার আপনা- 
দের উপর বর্ষণ করিবেন।» তাহার এই মহৎ উপদেশ যতীন্দ্র ও তাহার 
মতীর্থের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করিরাছিল। 

মিঃ বাণার্ড ছিলেন পরলোকগত স্তর গ্গেমস্‌ বার্ণার্ডের পুত্র। ভারত 
গভর্ণমেণ্টের সহিত মতভেদ হুইয়/ছিল বলিয়!। তিনি ব্রহ্মদেশের চীফ 
কমিশনারের পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি যোগ্য পিতার যোগ্য 
পুন্ন। তিনি একজন ভাল কলেক্টর ছিলেন। কোনও নূতন অফিসার 
চাকুরীর গ্রারস্তে যেরূপ কলেক্টরের অধীনে কার্য করিবার আক।জ্ম 
পোবণ করেন এবং যাহার আদর্শে তিনি তাহার সরকারী কর্ম-জীবন 
গঠিত করিতে চান, মিঃ বার্ণার্ড ছিলেন সেইরূপ ব্/ক্তি। ইনি যখন 
বদ্ধমান বিভাগের 'অস্থ।য়ী কমিশনার ছিলেন সেই সময়ে ওলাউঠা-রে।গে 
ইহার পরিবারভুত্ত কয়েক ব্যক্তির সহিত ইনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন । 
আরও থে সকল প্রসিদ্ধ কলেক্টারের অধীনে যতীন্দ্রকে আলিপুরে কর্ন 
করিতে হুইয়।ছিল, তাহাদের মধ্যে শুর চার্শস এলেন, স্তর জন কামিং 
এবং মিঃ সি"এইচ বম্পাস সসন্মানে ম্মএণীয়। 

ডেপুটি কলেক্টরের পদে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হুইবার তিন স্তাস পরে, 
১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের £জানুয়ারী মানে যতীন্ত্রমোহনের সহিত শ্তর ৩ক্দাস 
বন্যোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও শ্রীযুত উপেন্ত্রন্দ্র বন্য্যোপাধ্যায়ের কন্ত। 
শ্রীমতী স্ুমতি দেবীর বিবাহ হয্ক। 

“১৯০৮ খ্রীষ্টাবের ৩০শে জানুয়ারী তাহাকে ২৪ পরগণ! হইতে সাওতাল 


৩৩৬ ংশ-পরিচস়্ 


পরগণায় বদলী কর! হয়। এই প্রথম তীহাকে বাড়ী ছাড়িয়৷ বাহির 
হইতে হইল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং শৈশব হইতে .অগ্তাবধি যে 
আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি মানুষ হইয়াছিলেন, তাহ! হইতে তীহাকে যেন 
ছিনাইয়া লওয়া হইল। ইহাতে যতীন্দ্র অত্যন্ত হুঃংখ অনুভব করিলেন। 
তিনি কলিকাহ! নর্থ ক্লাবের জয়েপ্ট সেক্রেটারী ছিলেন; এইজন্য নর্থ ক্লাব 
তাহার বিদায়-সম্বর্ধনার অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাতে বুঝা যায়, যতীন্দ্র- 
মোহন এই ক্লাবের সদশ্তগণের হৃদয়ের কতখানি অধিকার করিয়াছিলেন। 
ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট মিঃ জে-এইচ হিকৃল প্রবীণ টেলিস-খেলোয়াড় 
ছিলেন। তিনি যতীন্দ্রমোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, আপনি 
যেখানেই বদলি হইবেন, টেনিস খেলার ব্যবস্থা ন! থাকিলে তথায় টেনিস 
খেলিবার ব্যবস্থা করিয়৷ দিবেন, এই ভার আমি আপনার উপর দিলাম। 
যতীন্দ্রমোহন ইহ! তাহার সরকারী কর্ম-জীবনে বিশেষভাবে মনে 
করিয়। রাখিয়াছেন। যেখানে তাহাকে বর্দলি কর! হইয়াছে, সেই স্থান 
ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি সেখানে টেনিস খেলিবার ব্যবস্থা! করিয়া 
দিতেন। 

জানুয়ারী মাসের এক, অপরাহ্ণে যুবক যতীন্ত্রমোহন ইষ্ট-ইগিয়। 
রেলওয়ের লুপ লাইনে রামপুরহাটের ট্রেণে আরোহণ করিলেন । জীবিকা'- 
জ্জনে তাহাকে গৃহ ছাড়িয়। বাহিরে যাইতে হইতেছে, মন বিষণ। 
তিনি তখন জানিতেন না ষে, সগওতাল পরগণায় যাহাদ্দের মধো তিনি 
যাইতেছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার আজীবনের বন্ধু হইবেন। 
সে সময়ে,রামপুরহাট হইতে সাঁওতাল পরগণ! যাওয়া খুবই কষ্টকর 
ছিল বর্ষাকালে ৫* মাইল রাস্ত। যাইতে ঠিক! গাড়ীতে প্রায় ২৪ ঘণ্টা 
লাগিত। শীতকালে অবস্ত পথ কিছু স্থগম হইত। ৩*শে জানুয়ারী 
বতীন্দ্র ছুমকায় পৌছেন। সেখানে নৃতন্ বাড়ী তিনি বেশ সাজায়! 
গুছাইয়া লইলেন। চারিদিকে দৃহ্‌ও জুন্দর। অনেক সত্ব্ধু বতীন্্র 
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সেখানে পাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে সাওতাল পরগণার তদানীন্তন 
সিনিয়র ডেপুটি কলেক্টর শ্রীযুত মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় অন্যতম । 
১৯৮ হইতে ১৯১০ শ্রীষ্টাবের জুন মাস পধ্যস্ত ছুমকায় বেশ আনন্দেই 
কাটিয়ছিল। যতীন্দের বিবাহের পূর্বে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্ের মাতার 
স্বাস্থ্য অত্যন্ত মন্দ ছিল। ডাক্তারের! তাঁহার জীবনের আশ! ত্যাগ 
করিয়াহিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে জীবনের প্রতি তেমন যত্ব 
লইতেন না, তাহার উপব কঠোরভাবে জীবনষাপন করিতেন ; ইহার ফলে 
তাহার স্বাস্থ্য ভাঙিয়। পড়ে । তিনি পক্ষাধাতগ্রস্ত হইয়াছিলেন এবং 
তিনি যে বেশী দিন বাঁচিবেন না, ইহ! সকলেরই ধারণা ছিল। কিন্তু 
কিসে কি হইল, তাহ। বল! বড় কঠিন 7 তবে বতীন্দ্রের বধূ যেদিন সংসারে 
গ্রবেশ করিলেন, সেইদিন হইতে যশীন্দ্রের মাতার স্বাস্ত্যের উন্নতি হনে 
আরস্ত হইল। ডাক্তারও আবশ্তক হইল না, ওঁষধেরও প্রয়োজন হইল 
না, অথচ তিনি রোগমুক্ত হইয়া! উঠিতে লাগিলেন। দুমকায় যাওয়ার 
পর তিনি সম্পূর্ণবপে রোগমুক্ত হইলেন ও নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরিয়া! পাইলেন । 
ইহাতে যত্ঠীন্দের পরিবারে খুবই আনন্দ হইল। কিন্ত এই আনন্দ 
ও গ্রীতির অন্থবাঁলে এমন একটি ব্যাপার, ঘটিল, যাহাতে সকলেই বিমধ 
হইলেন। ষতীন্্রমোহনের জী মাঝে মাঝে বলিতেন, “মামি একটি 
সন্ত/ন প্রসব করিয়। চলিয়! যাইব। সে সশ্তানকে আমি দেখিতে পাইব 
না। ধাহারা থাকিবেন তীাহারাই উহাকে লালনপালন করিবেন ।” 
গ্রথমে তাহার এই কথা কেহ গ্রাহ্া করেন নাই, কিন্ত তিনি আগ্রহের 
সহিত ভবিষ্যতের কর্তৃব্য-পন্থা-নির্ধারণের যে পরিকল্পনঞ করিতেন, 
তাহাতে তাহার এই ভবিষ্বদ্বাণীতে গুকত্ব অর্পণ না করিয়া থা: যাইত 

না। ইহার ফলে পরিবারে একটা হুঃখের ছায়! পড়িয়াছিল। 
১৯১০ শ্রীষ্টাবের ক্জুন মাসে একটি শোনীয় ঘটনা ঘটিল। বাড়ীরই 
কটি পোষ! কুকুর যতীন স্ত্রী 'পায়ে কাণড়াইয়াছিল। কুকুরটাকে 
২২ 
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রাত্রিতে চোরের! ধরিয়। লইয়া গিয়াছিল। শেষ রাত্রিতে সে বাড়ীতে 
চলিয়৷ আসে, কিন্তু অত্যন্ত জ্ুদ্ধ অবস্থায়। যতীন্দ্রের গৃহিণী যখন 
কুকুরটাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করেন, সেই সময়ে সে তাহার পায়ে 
কামড়াইয়। দেয়! কুকুরটাকে পরীক্ষার্থীন রাখা হইয়াছিল; কিন্তু সাত 
দিনের দিন উহার মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে যতীন্দ্রের স্ত্রীকে কশৌলীতে 
পাঠ।ইবার জন্ত ব্যবস্থা! কর] হয়। তখন তাহার জীবন নৈরাশ্যের রজ্জুতে 
ঝুলিতেছে। মানুষের চেষ্টায় ও অর্থে যাহা! কর! যায় তাহা! করা হুইয়া- 
ছিল। রোগিণীকে কশৌলীতে লইয়! যাওয়৷ হয়; সেখানে তীহার 
চিক্তসাও হয় এবং সেখানকার চিকিৎসকেরা আব্বাস দেন যে, আর 
কিঠ হইবে না। ১৯১০ গ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ষতীন্দ্র বখন তাহার স্ত্রীকে 
পি$-গৃতে রাখিয়া ছুমক! যান, তখন তীহার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। 
ত।হাকে পুঙ্জার ছুটাতে কলিকাতায় শাসিতে বলেন। ছুই মাস ছুটার পরে 
কর্মস্থলে যাইর পুনরায় ছুই মাসেব মধ্যে পুজার সময়ে বাড়ী আস সম্ভব 
হইবে না, ইহ| জানাইলে তাঁহার পত্বী তাহাকে বলেন যে, তাহা হইলে 
নবেম্বর মাসে তাহার পিতৃগৃহে জগদ্ধাত্রীপুঙ্জার সময়ে নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ 
হইবে। তখনকার দিনে ছুই,দ্িনের ছুটী লইয়! সাঁওহাঁল পবগণ! হুইতে 
কলিকাতায় যাওয়া-আস। কর! এক গ্রকার অসম্ভব ছিল। যতীন তখন 
ভাখতে পারেন শাই যে, তাহার স্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হুইবে। 
জগদ্ধাত্রীপুজাঁর প্রায় এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি ডেপুটা কমিশনারের 
মারফতে একটি টেলিগ্রাম পাইলেন যে, তাহাকে হুগলীতে বদলি কর! 
হইল। সল্প সত্যই ষতীন্দ্রমেহনকে জগদ্ধাত্রীপুজার ছুই দিন পূর্বে 
বাড়ী /গীছিতে হইয়াছিল। 

চা'চুড়ায় ষে ছুই মাস যতীন্ত্রমোহন ছিলেন, তাহা তাহার পক্ষে তৃপ্তি 
কর হয় নাই। একে তত্তাহার পরিবার ঞ্লিকান্তায় রাখিয়া! আসিতে 
হইয়াছে এবং কর্স্থলে তিনি একাকী ॥ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্ের বড়দিনের টাঁটু 
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কলিকাতায় অতিবাহিত হইয়াছিল। যতীন্্রমোহন ১৯১১ গ্রীষ্টাবের 
ওরা জা্গয়ারী চু চুড়ায় ফিরিয়া! আসিলেন। ৭ই জানুয়ারী. প্রাতঃকালে 
তিনি একটি বড় ডাকাতী মামলার নথিপত্র দেখিতেছিলেন ) প্রায় তিন 
ঘণ্টাকাল নথিপত্রগুলি তীহার সম্মুখে টেবিলের উপর .পড়িয়াছিল। 
তাহার ইচ্ছা--এইগুলির পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করেন ॥ কিন্তু মন ত্ীহান্ন 
কিছুতেই এই কার্যে বসিতেছিল ন!. ,£ অন্ত চিন্তায় বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। 
প্রায় বেল! ৯টার লময় ছুইজন সাধু তাহার গৃহে প্রবেশ করিলেন। এক- 
জনের বয়স অন্থমান ৩৫, অপরের বয়স প্রায় ১৬ বৎসর্‌। ছুইজনেরই 
আকৃতি সুন্দর। কোনও কিছু ন! বলিয়া, কাহাকেও ন! জানাইয়া, এই 
ভাবে হঠা্ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করাতে যতীন্দ্র তাহাদের উপ্‌র কতকটা 
বিরক্ত হইলেন। সকাল হইতে যে কাজ লইয়া বসিয়াছিলেন, তাহাতে 
মনের অবস্থাও ভাল ছিল না। কাজেই তিনি মনে করিলেন, একপ 
হঠাৎ আগমন সাধুদের পক্ষে কতকটা অনধিকার-প্রবেশের মত হইয়াছে। 
সাধুরা বলিলেন, আমরা গঙ্লাসাগর-তীর্থে যাইতেছি, ষদি কিছু সাহা'ব্য 
করেন, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি। বভীন্্রমোহন ইহার উত্তরে 
বলিলেন, ইহাই যদি তোমাদের প্রয়োজন ছিল, তাহ! হইলে আমার কাছে 
কাহাকেও দিয় চাহিয়! পাঠাইলে না কেন? একেবারে আমার ঘরের 
ভিতরে ঢুকিয়া৷ পড়া তোমাদের পক্ষে কি ঠিক হইয়াছে? 

বয়োজ্যোষ্ঠ সাধুটী উত্তর করিলেন, আমাদের প্রার্থন! খুব সামান্ঠ 
ইহাতে যদি আপনার বিরক্তির কারণ হইয়! থাকি, তবে আমরা চলিয়া 
যাইতেছি। তৎক্ষণাৎ সাধুদয় চলিয়া! াইপেন,/ যতীন 'ভাঁবিতে লাগি- 
'লেন, আমি ত উহাদিগকে সাহাবা দিব না ঝলি নাই, তবে উহারা চলিয়। 
গেল কেন? তখনই তিনি মনে করিলেন, সাধুর! হয় ত বিরক্ত হইীছে ॥ 
তাই তিনি তাহার 'ভৃত্যগ্িগকে বলিলেন, সাধুদিগকে ভাকিয়া আন। 
গভৃত্যেরা তখনই চারিছিকে তয় তে করি! খু'লিগা দেখিল* কিন্ধ তাহা- 
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দিগকে আর দেখিতে পাওয়া! গেল না। বাড়ীর সম্মুখে মাত্র একটি 
রাস্ত! ছিল, তাহ! দিয়া নদীর ধারে যাওয়া! ষায়। ইহা ব্যতীত অন্ত রাস্তা 
ছিল না। সুতরাং সাধুদ্বয়কে সেই পথ দিয়াই বাহির হইতে হইত। 
কিন্ত সে পথে সাধুর! বাহির হইলে তাহাদিগকে পাওয়া! যাইত। সাধু- 
দের এই অশ্ডধ্ধানে যতীন্দ্রমোহনের মন বিমর্ষ হইয়া গেল। হ্ছিনি 
কতকট। বিষগ্নমনেই আদালতে যাইলেন । ডাকাতী মামলার সওয়াল 
যখন তিনি শুনিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একখানি টেলিগ্রাম পাই- 
লেন। তখনই কেমন যেন তাহার মনে হইল,_ইহাতে মৃত্যুশষ্যা-পার্খে 
যাইবার জন্ত আহ্বান আসিয়াছে । তিনি টেলিগ্রামখানি রাখিয়াছিলেন। 
আদালতের কার্ধয শেষ হইলে তিনি কলেক্টরের কক্ষে গ্রবেশ করিলেন । 
প্রবেশ করিবার পুর্বে তাহার মনে হইল, কৈ টেলিগ্রামখানি ত খুলিয়া 
পড়! হয় নাই। যদিও তিনি ছুটী চাহিতে যাইতেছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত 
পক্ষে জানেন ন! ষে, ছুটার সত্য সত্যই দরকার আছে কি না। তিনি 
টেলিগ্রামখানি খুলিয়! দেখিলেন যে, স্তর গুরুদাস এই টেলিগ্রাম করিয়া- 
ছেন; তিনি লিখিতেছেন-- তোমার স্ত্রীর সঙ্কটাপন্ন পীড়া, যদি অস্থ্বিধা 
ন! হয়, তাহা হইলে এখানে আসিবে। যতীন্ত্র ছইদ্িনের ছুটা লইয়। 
নারিকেলডাঙ্গায় তাহার শ্বশুরবাড়ীড়ে উপস্থিত হইলেন। স্তর গুরুদাস 
ষতীন্দ্রের আগমনের আশ! করিতেছিলেন। তিনি কলিকাতার তিনজন 
নুগ্রসিদ্ধ ডাক্তারকে বাড়ীতে আটকাইয়! রাখিয়াছিলেন; তাহারা হই- 
লেন-_ন্তর নীলরত্তন সরকার, ডাঃ কেদারনাথ দাস (পরে স্তর ) এবং 
ডাঃ প্রাণধন বন্থু। যতীন্দ্র আসিলে ইহাদের মুখে তাহার স্ত্রীর অবস্থার 
কথ শুনিবেখ স্যর নীলরতন যতীন্দ্রমোহনকে বলেন, এখন যতদুর 
দেখিতেছি, তাহাতে আমার মনে হয়_-গ্রন্থতির বিপদ নাই, তবে নব- 
জাত শিশুর জীবন-সন্বন্ধে আমর] কিছু বলিতে পারি না। বলপূর্ব্বক 
প্রসব করানে; হইয়াছিল; শিশুটি বেল ৪টা হইতে রাত্রি প্রায় ১১৮ 
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পর্যন্ত নিঃশ্বাস-প্রশ্থাস ফেলে নাই । শিশুটীকে দোতলায় প্রহ্থতির পার্খের 
রে নার্স ব! সেবাকারিধীগণ অক্সিজেন প্রয়োগ করিয়া এবং গরম ঠা 
গলে স্নান করাইয়| উহার শ্বাস-প্রশ্বস আনাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। 
ডাক্তারের! শিশুর জীবনের অ।শা ত্যাগ করিয়া! উহার চিকিৎসা ছাড়িয় 
'দয়।ছিলেন, কিন্তু নার্স গণ তখনও শিশুর জীবনরক্ষ/র আশা ত্যাগ করে 
নাই বলিয়। তাহার জীবন-রক্ষাব চেষ্টা করিতেছিল। রাত্রি ১০টার সময়ে 
পরিবারের প্রায় সকলেই শয়ন করিতে যাইলেন, তাহাদের আশা-_ 
পরদিন প্রভাতে প্রস্থতির অবস্থ। 'গারও ভাল দেখিবেন। ইহার অল্পক্ষণ 
পরে ষে ভাক্তার প্রন্থুতিব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত ছিলেন" 
তিনি বলিলেন, এখনই স্তর নীলরতন সরকারকে খবর পাঠানো হউক যে, 
রোগিণীর শ্বাস-প্রশ্বাস কষ্ট হইতেছে । যতীন্্র নিজেই স্তর নীলরতনের 
বাটীতে এই খবর দিবার জন্ত যাইলেন, কিন্ত সেদিন রাত্রিতে তিনি শুর 
উইলিয়াম ওয়েডারবরণের অভ্যর্থনা-সভায় যোগ দিতে গিয়াছিলেন, 
রাঁত্র "আন্দাজ ১১টার সময়ে যতীন্ত্র স্তব নীলরতনকে লইয়া! আমিলেন। 
রে।গিণীকে পরীক্ষ/। করিয়া দেখিলেন 7 ভার পর স্তর গুরুদাসের সহিত 
ধীরে ধীরে বাহির হইয়! গেলেন। যখন 'স্তর গুরুদ।স ও স্তর নীলরতন 
সি'ড়ি দিয় নীচে নামিতেছিলেন, তখন একজন নার্স ছুটিয়।৷ আসিয়! স্তর 
নীলরতনকে বলিল--আপনি একবার দেখিবেন চলুন, ছেলেটা নিঃশ্বাস 
ফেলিতেছে। শর নীলরতন ইহাতে যেন বিশ্মিত ও চমকিত হুইয়| উঠি- 
লেন, কারণ তাহার ধারণা ছিল--অনেক পূর্বেই সগ্ভোজাত শিশুর মৃত্যু 
তইয়াছে। তিনি শিশুটাকে পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন, তোমর! যে 
ভবে উহার সেব। করিতেছ, সেই ভাবেই কর। এই বলিয়। তিনি চলায়! 
গেলেন। ধীহার! প্রন্থতির সেবা করিতেছিল, তাহার! প্রস্থতির দেহে 
উুন্টাপ ছিল বলিয়া তীহার যে মৃত্যু হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারেন 
নাই। যে সময়ে শিশুপুত্র শ্বাসগ্রশ্বান ফেলিতে আরস্ত করিযছিত্ব ঠিক 
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সেই সময়েই তাহার মাতা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে 
দেখাগুন। ধাহারা করিতেছিলেন, তাহার! শেষ-রাত্রির পূর্ব্ব পধ্যস্ত এই 
ঘটনার বিষয় জানিতে পারেন নাই । স্তর গুরুদস তখন তাহাদিগকে ইহাঁ 
জানাইয়। দিলে তবে তাহার! ইহ! জানিতে পারিয়াছিলেন। শিশুটার 
নাম রাখ। হুয়, সতীজীবন। 

যতীন্দ্রের জীবনে ইহা স্মরণীয় রাত্রি। রাত্রি ৩ট) চারিদিক 
নিস্তন্ধ। যতীন্ত্র মৃত সহধর্মিণীর কক্ষ হইতে নিক্কান্ত হইলেন। স্তব 
গুরুদাস জাগিয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন, সেই দাকণ শীতে যতীন্দ 
গরম জামা, আলোয়ান ইত্যাদি থুলিয়! রাখিয়! শ্াশ।ন-যাত্রার জন্য প্রস্তত 
হুইয়াছে। তিনি বলিলেন, যতীন্দত্র তুমি গরম কাপড়-চোপড় আবার 
পরিধান কর | তোমার ক্ষতি যত সাংঘাতিকই হউক না কেন, তুমি 
তোমার স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিতে পার না। তোমার উপর তোমার 
ম[তার এবং এই ক্ষুদ্র শিশু-যে এই মাত্র বাচিয়! উঠিয়াছে তাহার 
জীবন নিভর করিতেছে । যতীন্ত্রের স্ত্রীর মৃতদেহ তখন প্রাঙ্গণে রাখা 
হইয়াছে । উহারই সম্মুখে দাড়াইয়৷ সার গুরুদাস প্রায় এক ঘণ্টাকাল 
যতীন্দ্রকে নানাবিধ উপদেশ দিয়াছিলেন। এই আকন্মিক আঘাতে 
ষতীন্দ্র একেবারে বাহ্য-জ্ঞানশুন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কোনও 
গ্রকার ভাব-চাঞ্চল্য প্রদর্শন করেন নাই। স্যর গুরুদাসের ইহ সুলক্ষণ 


' মনে হইতেছিল না। যতক্ষণ যতীন্ত্রমোহন অধীরত। প্রদর্শন মন করি- 


বেন, চোখের,জল ন। ফেলিবেন, ততক্ষণ তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না। 
যখন তিনি দেখিলেন, যতীন্ত্র শে।কাবেগ কতকটা দমন করিতে পারি- 


্মার্ছে, কথা কহিয়াছে, কীদিয়া কতকটা শাস্তি পাইয়াছে, ধৈর্ধ্য 


অবলম্বন করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন তাহার বিশ্বাস হইল-_-অতঃপর 
বতীন্ত্রকে শ্ুশান-যাত্র! করিতে দেওয়া যাইতে পারে। তিনি তথারি 
সন্গট ৭ হই যতীন্রকে উপদেশ দিতে লাগিলেন ; বলিলেন, ইহাই 
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ংসারের গতি । শ্বামী স্ত্রী পার্থিব জীবন একত্র শেষ করিতে পারে, ইহা! 
কচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ভাল কোন্টা বল দেখি? স্বামীর মৃত্যু 
হইল পূর্ন, স্ত্রী রহিল সংসারে পড়িয়া ; অসহায়, অবলম্বনশূন্তা ; স্বামীর 
শক্তি 'ও সাহাযা লইয়া মে জীবন যুদ্ধ পরিচালনে অসমর্থী। অপর দিকে 
পরীর মৃত্যু হইল পূর্বো, স্বামী রহিল বাচিয়া। সংসারে ঝড়-ঝাপ্ট। সে 
সবই সহা করিতে পাবে; জীবনের দাবিত্ব গ্রহণ করিতে পারে। স্বামী 
যদি সত্য সত্যই আ্ত্রীর মঙ্গলেচ্ছ হয়, তাহ! হইলে স্ত্রীর মৃত্যু তাহাব পর্কে 
হুটক-_ইহাই তাহার কামন! কর! উচিত। তোমার পত্বী আঁজ বিজরিনী 
হইয়া অনন্তের পথে যাত্রা করিয়াছে, তোম।দের উপর তাহার সম্ভোজাত 
শিশুপুত্রের ভাব দিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্বেগে জয়যাত্রা করিতেছে, এ 
সময়ে এমি যদি তোমার স্ত্রীর অনস্ত সুখে কাতর হও, ধৈর্যের সহিত 
তাহার যাত্র। পথ স্থখকর করিব।র চেষ্ট। না কব, তাহ হইলে তাহার 
পরলোকগামী আত্ম। ক্ষু্ ও ক্রি হইবে না কি? বিবেচনা! করিয়া দেখ । 
যতীন্ত্র কািয়া ফেলিল ; অশ্রুব বস্তা নামিল ; হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত শোক 
বাহির হম পড়িল। তখন বৃদ্ধ সার গুরুদাস নিশ্চিন্ত হইয়া ষতীন্দরকে 
তাহার স্ত্রার মৃতদেহের সহিত শ্মশানে যাইবাব অনুমতি দিলেন | 
পরদিন যখন শ্শান বাত্রীরা মুভদেহের সৎকার করিয়া ফিরিয়া 
আসিল; তখন তাহার! দেখিল--প্রতিদিন যেমন সাধারণভাবে কাজকন্ 
করিয়।! থাকেন, স্যর গুরুদ:স তাহাই করিতেছেন ; কোন বৈলক্ষণা 
ঘটে নাই। বেলা! প্রায় ২টার সময়ে রায় বাহাছুর ভাক্তাব চুণীলাল বনু 
ও রাজ! বিনয়কৃষ্ণ দেব তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। 
প্রায় এক ঘণ্ট। ধরিয়। তাহাদের সহিত নানা বিষয়ে সার গুকুদাসের 
কথোপকণন হইল । যখন তাহার! বিদায় লইয়! চলিয়। যাইতে উদ্চত হই- 
লেন, তখন তীহার! বিনীতভাবে জিজ্ঞাস করিলেন, বাড়ীর খবর ভাল? 


€ 
সকলে ভাল আছেন ত? তখন তাহারা জানিতে পারিলেন-* বাড়ীতে 
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এই শোকাবহ ঘটন! ঘটিয়াছে। দীর্ঘকাল কথোপকথনের মধ্যে তাহারা 
ইহা! বুঝিতেও পারেন নাই যে, গত কল্য রাতে এই বাড়ীতে এক 
শোকাবহ ঘটন! ঘটিয়াছে। যুবক যতীন্দ্রমোহন ভাবিতেছিলেন, জীবনের 
আর কোনও আকর্ষণ নাই। ছুই দিন পরে যতীন্ত্রমেহুন তাহার নবজাত 
মন্ত।নকে দেখিংলন। স্যর গুরুদাস তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি 
কর্মস্থলে যাইলে না কেন ? তোমার ত মাত্র দুই দিনের ছুটা ছিল। তুমি 
যদি আরও ছুটী লইয়! থাক, তাহ! বাতিল করিয়। কাছে যোগ দাও। 
তুমি পীড়িত! পত্ধীকে দেখিবার জন্য ছুটী লইয়| 'আসিয়াছিলে, ইহা! তোমার 
কর্তব্য ছিল, সে কর্তব্য পালিত হইয়াছে । এখন যাহা হইবার হইয়া 
গিয়াছে, তোমার আর কিছু করিবার নাই । এখন তোমার কর্তব্য ছিল-- 
কাজে যোগ দেওয়া; কারণ, তোমার অনুপস্থিতির জন্ত অন্তান্ত লোকের 
অন্থবিধা ঘটিতেছে। তোমার ব্যক্তিগত ছুঃখ-ক্লেশ বা শোকের জন্য 
অপর দশজন ক্লেশ ভোগ করিবে কেন? তাহার এই মন্তব্য সেই সময়ে 
অত্যন্ত রূঢ় মনে হইয়/ছিল, কিন্ত পরে যখনই এই উপদেশ-বাণী যতীন্ত্র- 
মোহনের স্বতি-পথে আসিয়াছে, তখনই তিনি সেই খষিকপ্প মহামানবের 
সেবা-নিরত মহৎ চরিত্রের গ্রভাব অনুষ্ব করিয়াছেন। তাহার আদশ 
ও নীতি-অনুসারে চলিলে সাধারণ মানুষ চরম মহত্বে উন্নীত হইতে পাবে। 
আরও অনেকবার যতীন্দ্র দেখিয়াছিলেন যে, স্তর গুরুদাষের জীবন্‌-বীণ! 
অত্যন্ত উচ্চ স্থুরেই বাধা ছিল। কর্তব্যের উপরে তিনি আর কিছুরই ঠাই 
দিতেন না। জীবনের প্রত্যেক খু'টিনাটিতে এবং দৈননিন কার্ষ্যে দেশ- 
মাতৃকার এই সুসস্থানের কর্তব্যবুদ্ধি যে কিরূপ পরিষ্ফুট হইত, এবং তিনি 
কর্তবোর কোন্‌ উচ্চ স্তরে অধিষ্িত থাকিয়! জীবনের কর্ম্বপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত 
করিতেন, তাহার একটি বিরাট বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! যাইতে পারে । 
চু'চুড়ায় যতীন্দ্রমোহনের উপর যে কর্তব্যভারান্তত্ত হইয়াছিল, তাহাতে 
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কর। এই সময়ে যতীন্জ্রের মাত! চু”চুড়ায় থাকিতেন। ষতীন্ত্রকে ঘন 
ঘন সফরে যাইতে হইত বলিয়া অধিকাংশ সময়ে তাহাকে একাকিনী 
থ।কিতে হইত | যে সময্ন যতীন্জ্র অবসর পাইতেন, সে সময়ট| তিনি মাতার 
নিকটেই থাকিতেন। ইহ! পবিত্র ভাগীরথী-তীরে আশ্রম-বাসের মত 
হইয়াছিল। লেকের সংস্পর্শ হইতে দুখে তাহার! থাকিতেন। একদিন 
সন্ধ্যার সময়ে যতীন্্রমোহন দেখিলেন, সামান্ত একটু উত্তেজনায় তাহার 
মাতা একবার হাসিতেছেন, আবার পরক্ষণেই কাদিতেছেন। এই ভাবের 
হাসি-কান!, কান'-হাসি দেখিয়া যতীন্দ্রের অতাস্ত শঙ্কা হইল। তিন 
তখনই এই বিষয় স্তর গুরুদাসকে জানাইলেন। স্যর গুরুদান তখনই 
স্থির করিলেন যে, নবজ।ত পৌন্রকে যতীন্দ্রের মাতার নিকটে অবিলম্বে 
পাঠ।ইয়া দেওয়। হউক। কারণ তাহার ধারণা হুইল, ইহাকে পাইলে 
তিনি একটি কাজ পাইবেন, সময়ও কাটিবে, আকণশ্মিক কঠিন শোকাঘাত' 
জনিত মনের এই শোচনীয় অবস্থ। হইতে তিনি পরিত্রাণ পাইবেন। 
এই শোচনীম ঘটনার কথ শুনিয়৷ অধ্যাপক সেন বলিয়াছিলেন, ইহাকে 
তোমার মাতার দ্বিতীয় বৈধব্য বলয় আমি মনে করি। তখন হইতে 
যতীন্দ্রের শিশুপুত্র চুঁচুড়ায় তাহার পিতামহীর নিকটই রহিল। প্রায় 
৮ মাস পরে যতীন্দ্রের মাতা আমাশয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন। প্রত্যহ 
ভোর রাত্রি &টার সময়ে শিশুটা জাগিয়। উঠিত; সেই সময়ে তাহার 
সেবা-শুশ্রাষায় প্রবৃত্ত হইতে হইত । যতীন্দ্রের মাত এই কার্ন্য করিতেন। 
কিন্ত তিনি অত্যন্ত পীড়িত হুইয়। পড়ায় এই কাধ্য করা তাহার পক্ষে 
দ্ধর হইয়া পড়িল। একদিন রাত্রিতে মাতা-পুত্রে স্থির হইল, এই 
অবস্থায় শিশুকে উহার মাতামহ ও মাতামহীর নিকট পাঠাইয়া দেয়া 
হউক । আশ্চর্যের বিষয় এই ষে, পরদিন হইতে রাত্রি ৩টার সময় শিশু 

জাগিয়৷ উঠিত ন!। প্রভাতে তাহার ভত্যের! উঠিব্র পর সে 
জাগিত ও তাহাদের সেব/শুশ্রষাই সে গ্রহণ করিত। তাহীকৈ, স্কূর 
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তাহার মাতামহের বাড়ীতে পাঠাইয়া দেওয়! হুইল ন! এবং এদিকে 
সৌভাগ্যক্রমে যতীন্দ্রমোহনের মাতাও সুস্থ হইয়া! উঠিলেন। এই সময়ে 
যতীন্দ্রের মনের অবস্থা এইনপ হইয়াছিল ষে, তিনি চাকুরীঘটিত এরূপ 
নির্বাসনের জীবন আর যাপন করিবেন না, বাড়ীতে ফিরিয়৷ যাইয়! 
আর কোনও বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এইরূপ সঙ্তল্প করিতেন। কিস্থ 
সুর গুরুদাস তাহাকে উপদেশ দিলেন, তুমি তোমার বর্তমান কর্শেই 
লাগিয়া থাক। তাহার এই উপদেশই তাহাকে আজ পর্যন্ত এই কন্দে 
প্রবৃত্ত রাখিয়াছে। 

চুঁচুড়। হইতে বদলি হইবার কিঞ্চিৎ পূর্বে যতীন্দ্রের এক বন্ধুবিয়োগ 
হুইল; তাহার নাম ৬গোপালচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি হুগলীর ডিষ্রাক্ট 
ইঞ্জিণীয়ার ছিলেন এবং থাকিতেন চু'চুড়ায়। ওলাউঠা-রোগে তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার জীবন ছিল অদ্ভুত রকমের । বিবাহের পর হইতে 
তিনি পত্রী হইতে ম্বতন্ত্র থকিতেন। তাহার মৃত্য-শষ্যায়--বিবাছের 
প্রায় ৪০ বৎসর পরে তাহার পত্বী স্বামীর সেব। করিতে আসিয়াছিলেন। 
এই বন্ধুর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় যতীন্দ্রের চু'চুড়। হইতে বদলি 
হইল। তিনি আরামবাগ মহকুমার ভার লইয়া! তথ।কার মহকুমা-ভাকিম 
(9019-015181070%1 09061 ) হইয়! চলিয়া যাইলেন। আবরামবাঁগে 
থাকিবার অধিকাংশ সময় তীহার শিশু-পুত্রের স্বাস্থ্য ভাল ছিল ন" 
সেইজন্য তাহাকে তাহার পিতামহীর সছিত কলিকাতায় পাঠাইয়। 
দেওয়৷ হয় |. আরামবাগেও তীাহাকে একাকীই থাকিতে হইয়াছিল; 
তবে এখানে কাজ করিতে হইত অনেক, অবসর ছিল না বলিলেই হয়। 
দায়োদরের ভীষণ বন্।য় ১৯১৩ শ্বীষ্টাৰধে এই মহকুমার অধিকাংশ স্থান 
জলগ্লাবিত হইয়াছিল। ইহার ফলে আরামবাগের সহিত হুগলীর জেলা- 
সদরের সংযোগ পথ্য্ত ছিন্ন হইয়াছিল। স্থানীয় ' অধিবাণীদের নিক্ট 
হইতে 21 দা তুলিয়! বন্া-বিপন্ন নরনারীকে সাহায্য-দানের চেষ্টা করিতে 
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হইম্াছিল। এই মহকুমার অধিবাসীদের পক্ষে অত্যন্ত প্রশংসার বিষয় 
এই যে, মহকুমা-হাকিম যতীন্দ্রমোহনের আহ্বানে তাহারা তৎক্ষণাৎ 
সাড়া দ্রিয়াছিলেন। পরে কলেক্টর মহাশয় ইহ] দেখিয়া বিশ্মিত হইয়া- 
ছিলেন ষে, এই মহকুমায় যে পল্মাণ সাহাষ্যদান আবহীক ছিল, তাহা 
এইখানকার অধিবাসীদের প্রদত্ত টাদ। হইতেই দেওয়] হইয়াছে | ১৯১৩ 
্রীষ্টাব্বের ১২ই আগষ্ট হইতে ২১শে অক্টোবর পর্য্যন্ত যতীন্দ্রমোহনকে 
সাহাষ্য-দান-ব্যবস্থ। পরিদর্শন করিবার জন্য মহকুমার প্রা সর্বত্র সফর 
করিতে হইয়াছিল। এইজন্য তাহার যথেষ্ট পরিশ্রম হইয়াছিল। তিনি 
ভ।বিতেছিলেন, এমন কোনও কাজ এখন পাই, যাহাতে কিছুর্দিন 
সফর করিতে ন! হয়। ভগবান তাহার এই নীরব প্রার্থনা স্বর্গ হইতে 
গুনিয়াছিলেন। নভেম্বর মাসে তাহার উপর আদেশ হইল যে, তাহাকে 
বর্ধযান বিভাগের কমিশনারের পার্শন্টাল এসিষ্ট্যাণ্ট করা হইয়াছে। 
১৯১৭ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত তিনি চৃ'চুডাণ ছিলেন। এই লময়ে তিনি ডিউক 
ক্লাবকে পুনরুজ্জীবিত করেন ও উহ্থাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া 
দেন। সরকারী ও সাম|জিক কর্তব্য পালন ব্যতীত তাহ।কে আর 
বিশেষ কিছুই করিতে হইত না । মোটের উপর এই সময়টাতে তেমন 
কোনও উল্লেখযেগ্য ঘটনা ঘটে নাই। আরামবাগে অবস্থান করিবার 
সময়ে তীহার সৌভাগ্যক্রমে তিনি মিঃ প্রেন্টিসকে (পরে স্যর উইলিয়ম 
প্রে্টিদ্) কলেক্টররূপে পাইয়।ছিলেন। ইনি একজন কর্শপটু রাজকর্মমচারী 
ছিলেন এবং ইহার অধীন কর্মচারিবৃন্দের কর্মপদ্ধতি ও চরিত্র“ ঠনে 
বিপুল প্রভাব বিস্তার করিতে ইহার স্তায় আর কোনও উর্ধতন অফিসার 
ছিলেন কি ন। সন্দেহ। বহুকাল পরে বাঙ্গাল! সরকারের শাসন-পরিঘদের 
সদস্য-পদে অধিষ্ঠিত, খাক্চিবার ঙময়ে ইনি অন্তর গ্রদাহরোগে আক্রাস্ত 
নহয় মৃত্যুমুখে পতিত হন ॥ বাঙ্গালায় তদপেক্ষা কর্তবনিষ্ঠ ও পূর্ণ কর্ধ- 
দক্ষ রাজপুরুষ আর আশা কর! যায় না। কর্ণাজীবনে স্যরথটল্যি- 
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প্রোর্টিস ছিলেন যতীন্দ্রের আদর্শ। চু'টুড়ায় প্রথমে তিনি ষে কমিশনারের 
নিকটে কর্ম করেন তাহার নাম হালিফাক্স ; ইহার মৃত্যু শোচনীয়। 
পরে তিনি মিঃ ডি-এইচ লীজ, সি আই-ই মহাশয়ের অধীনে কার্ধ্য 
করেন ; সিভিলিয়ান-সন্প্রদায়ে ইহার স্তায় সহানুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তি 
অত্যন্ত বিরল। কম্ম হইতে অনসর-গ্রহণের পর বহু বর্ষ ধরিয়া! তিনি 
যতীন্দ্রমোহনের সহিত পত্রাল'প করিতেন। অবসর গ্রহণের প্রায় ৬ 
বখসর পরে তিনি দ্বিতীরবার বিবাহ করিয়াছিলেন। 1তনি বিলাতে 
ইন্ভার্ণিশায়ার, বিউলি টমিক হাউসে তাহার স্থনদর বাটাতে স্ব-পরিবারে 
বাস করিতেন। এখানে অবসরক।ল কি ভাবে কাটাইতেছেন, তাহাব 
|বষয় পত্রে উৎসাহপুর্ণ ভাষায় লিখিতেন। 

১৯১৭ শ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষাশেষি মিঃ লীজ যতীন্ত্রকে রাম- 
পুরহাটে বদলি করিবার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাস শেষ 
ন| হইলে তিনি তাহাকে যাইতে দিবেন না। কারণ, ইতিপূর্বে ডিউক 
ক্লাব ষ্রেখন ক্লাবকে খেলিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, ষ্টেশন ক্লাব 
এখন তাহ।র প্রতিদান করিতে চান। যতীন্দ্র ডিউক ক্লাবের সেক্রেটারী 
ছিলেন। ১৯১৭ শ্রীষ্টাৰের শেষে বতীন্দ্রমোহন যখন চুচুড়! ছাড়িয়া 
রামপুরহাটে যাত্রা করেন, সেই সময়ে ভারতীর ও ইউরোীয়, সরকারী ও 
বেসরকারী ভন্তরলকগণের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব বতদুর সম্ভব বৃদ্ধি 
পাইয়াছিল। 

রামপুরহাণটে তাহার কর্তব্য ছিল গুরু, নানাবিধ এবং অন্ুরাগজনক। 
অধিবাসাগণ সংগঠন-কাধ্যে উৎসাহণীল। অন্তান্ত পরিকল্পনার মধ্যে 
যতীন্্রমোহন এইগুলির সুচনা করেন। টাউন হল নিন্মীণ, পার্ক বা 
অধিবাসীদের বিশ্রাম ও বায়ু.সেবনের জন্ত পুরোন, খেলিবার স্থান 
এবং অনাথ আশ্রম । ছুঃখের বিষয়, ভুল বুঝিবার ফলে তিনি রামপুরহাই, 
ত্যাগ করিব বহুকাল পরে এইগুলি' কাধ্যে পরিণত হয়। ১৯২৮ 
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্রীষ্টা্ধে টাউন হল নির্মিত হয়। ইহার উদ্বোধনকালে তদানীন্তন মহকুমা- 
হাকিম মিঃ এস ব্যানার্জি আই'সি-এস বিশেষভাবে যতীন্দ্রমোহনকে 
নিমন্ত্রণ করেন বলিয়া! তিনি উদ্বোধন-উৎসবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
পরবর্তী মহকুমখ-হাকিম মিঃ বি-আর-সেন টাউন হলটার নির্মমীণকার্ধ্য 
সম্পূর্ণ করিবার জন্ত যথেষ্ট পরিশ্রম করেন । কৃতজ্ঞতা! ও সন্ম(নের চিহ্ন- 
স্বরূপ এই হুইজন অফিসারের প্রতিকৃতি টাউন হলে রক্ষিত হইয়াছে । 
১৯১৯ গ্রীষ্টাব্ষে যতীন্দ্র রামপুরহাট হইতে ডায়মগ্ুহ!রবারে বদলি 
হন। বদলি হইবার সময়ে রামপুরহাটের অধিবাসীবুন্দ তাহাকে যে 
বিদায়-সন্বদ্ধন। করেন তাহা 'অত্যন্ত মর্মম্পর্শী হইয়াছিল। যেদিন তিনি 
রামপুরহাট হইতে চলিষা! যাইবেন' সেইদিন সমস্ত মহকুমা-সদরটি মুহাম।ন 
হইয়! পড়িয়[ছিল। সত্য সত্যই এই মহকুম। হইতে তাহাকে বিদায় 
লইতে হইতেছিল বলিষা তাহারও "আন্তরিক ছুঃখ হইয়াছিল। একটি 
বিগ্যালয়ের ছাত্রগণ এতদুপলক্ষে ছুইটী গীত বচন! করিয়াছিল ও সুর- 
তান-লষে গান করিয়াছিল । এই ছুইটা গীত নিয়ে উদ্ধত হইল £__ 


সবডিভিসনাল অফিসার স্রীযুক্ত বাবু যতীন্মোহন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


জিল্বাম্রউপলক্ষে 


হে অতিথি চির-বন্দ্য ! 
ংশীর স্থুরে বেজে উঠে এ কি 
ব্যথিত করুণ ছন্দ ! 
* বঙ্ষের সীম! ছাঁপি 
তন্ত্রী উঠেছে কীপি, 
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গুঞ্জরি ওঠে মর্শের ব্যথা 
অক্রুতে আখি অন্ধ। 
বিদায়ের ম্লান সন্ধ্যার হাওয়া] 
মন্থর মৃদু মন্দ 
হে পুজ রি, পুজা শেষ? 
আরতির দীপ নিবায়ে চলেছ 
কোন দূর পরদেশ 
হেথ! পিঙ্গল হোমানলে 
এখনে! যে হবি জলে, 
এখনে যে উড়ে মঞ্গল-পৃত 
ধুপের গন্ধ লেশ। 
প্রসাদের তরে ভক্তের দল 
চেয়ে আছে অনিমেষ । 
'অ।ন পুণ্য-প্রদীপ-শখা 
ভালে ঝাকি দাও আমশীর্ব।দের 
উজ্জল ললাটিক1। 
নাও 'অশ্রুর গথ! মাল! 
দুঃখের ফুলস্ডাল।, 
চরণ-চিহ্ন রেখে দাও দেব 
অন্তরে চির-লেখা 
চিত্ডের পরে আকা রবে তব 
হবন্দর স্বতি-রেখা ৰ 
র/মপুরহাট এইচ-ই স্কুল 
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সবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত বাবু বতীন্দ্রমোহন 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 


জিলাম্রউভসললক্ষে 


পুরবীর গীতি বেজে ওঠে ওগো, 
ৃ বেল পড়ে এল ধীরে 
আরতির দীপ নিবে এল প্রায়, 
পুজা কলরব থেমে গেল হায়, 
ওগো পুরোহিত ! সন্ধ্য| বেলায়, 
তুমি চলে বাবে ফিরে ! 
কি দিয়ে তোমায় দিব দক্ষিণা? 
শধু বিদায়ের ব্য/কুলত৷ বিন। ? 
পগ সলিল করিব রচন। 
আকুল আশ্নীরে | 
দাও অঞ্জন আকিয়া চঙ্ছেঃ 
যাও পদ্াঙ্ক রাখিয়া বক্ষে 
ওগো বরণীয় ! আশিষের ধারা 
দাও গে ঢালিয়! শিরে। 
যশঃ-সৌরভ-নন্দিত পথে 
যাও গৌরব-মগ্ডিত রথে 
পুষ্গ বৃষ্টি হউক তোমার 
: যাত্রার পথ ঘিরে । 
রামপুরহাট ইউনিয়ন এইচ-ই স্কুল। 
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এই ছুইটী গান গীত হইবার পর বিদায়-সভায় সমবেত ব্যক্তিগণ 
নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিলেন। এই সভার সভাপতি ছিলেন শ্রীযুক্ত 
উপেন্ত্রন্ত্র ঘোষ ১ ইনি পরে জেলা-জজ হইয়াছিলেন এবং সেই পঢে 
থাকিবার সময়ে অবসর গ্রহণ করেন । 

ডায়মগ্ুহারবার রামপুরহাটের বিপরীত ছিল। অধিবাসীদের মনে 
বন্ধুভাব ছিল ন1। ভ্রান্ত ধারণার জন্ত যতীন্দ্রমোহনের 'মবাবহিত পূর্ব 
বর্তী মহকুমা-হাকিমের সহিত লোকের মতানৈক্য ঘটিয়াছিল এবং সেই- 
জন্ বনিবনাও হইতেছিল না, ইহার ফলে একটি দেওয়ানী মামলাও আদা- 
লতে রুত্ত্র হইযাছিল। কার্য্য যেমন কঠিন, তেমনই শ্রমজনক | সফর 
উপলক্ষে ভাগীরথীর মোহনায় ঘন ঘন যাতায়াত কর! অত্যান্ত বিপদসম্থুল 
ছিল। ২৪ পরগণাঁর তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ প্রেন্টিস খুব কাজ আদায় 
করিষ! লইতেন। কাজের জন্য যতীন্র মোটেই ভাবিতেন না; কারণ, 
তিনি সারাদন কর্মে ব্যাপৃত থাকাই ভাল মনে করিতেন। যে সময়টা 
তাহার মাতার নিকট তাহার কাটিত, সেই সময়টা ব্যতীত আর যত 
সময় অবশিষ্ট থাকিত' তাহাব সবটাই তিনি কর্ম দ্বারা অতিবাহিত 
করিতে চাহিতেন। পুত্রটীকে সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি করিয়া দেওয়া হইয়া- 
ছিল। তিনি কেবল ভাবিতেন, যখন তিনি সফর-উপলক্ষে সুন্দরবনে 
ঘুরিবেন এবং তাহার পুত্রও স্কুলে চলিয়৷ যাইবে, তখন তাহার মাতা! 
কিরপে একাকিনী অবস্থান করিবেন? এইজন্ত তাহার মনে কষ্ট 
হইলেও ভবিষ্যৎ সমস্যার সমাধানের ভার তিনি ভগবানের হাতে অর্পণ 
করিয়াছিলেন'। ভাগ্যের গতি কিন্ত অন্তরূপ । 

নন্দরবন হুইতে দীর্ঘ এক সফরের পর ডায়মগুহারবারে ফিরিগ়া 
তিনি বাসায় আসিয়া! দেখিলেন যে, স্বোচট খাইবার ফলে তাহার মাতার 
পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে আঘাত লাগিয়াছে এবং তিনি'নিজে উহাতে ওষধ 
দিতেছেনু.৮*ইহাতে তিনি অত্যন্ত বেদম! বোধ করিলেন ; কিন্তু উপী, 
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যে কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। যতীন্দরের কয়জন 
আত্মীর গঙাসাগরে তীর্থ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা ডায়মণ্ডহারবারে 
পৌছিলে তিনি তাহাদিগকে কলিকাতায় লইয়! যান। সেই সময়ে 
তাহার মাতাও দ্িনকতক কলিকাতায় থাকিয়া আসিবেন-_বলিলেন। 
একদিন শনিবার অপরাক্কে যতীন্্র তাহাদিগকে কলিকাতায় দিয় 'আসি- 
লেন। সেইদ্দিনই রাত্রিতে তাহার মাত। বলিলেন, যতীন ডায়মগ্ড- 
হারবারে ফিরিবার আগেই তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে । মাতার 
এই প্রস্তাবে যতীন্দ্রমোহন বিচলিত হইলেন এবং তাহার সহিত ইহ 
লইয়া আলোচন! হইতে লাগিল । গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই আলোচনা 
চলিয়াছিল। ৯:বৎসর কঠোর বিপত্বীক জীবন যাপন করিবার পর আবার 
নূতন করিয়া বিবাহিত জীবনের পত্তন কর! তীহার নিকট অসম্ভব মনে 
হইল। যখন তিনি শুনিলেন ষে, ইহ! তীহার মাতার আকম্মিক প্রস্তাব 
নয়, সুচিন্তিত প্রস্তাব, তখন তিনি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন! গত 
৯ বৎসরের ভিতরে স্যব গুকদাস অনেকবার ষতীন্দ্রের মাতাকে অনুরোধ 
করিয়ছিলেন তাহার বিবাহ দিতে । কিস্তু তিনি তাহাতে সম্মত হন 
নাই। এক্ষণে ৯ বৎসর পরে যতীন্দ্রের মাঁতাই স্বতঃপ্রনৃত্ব হইয়! পুত্রকে 
পুনর।য় ক্বাহ করিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের পক্ষে সে আদেশ 
অলঙজ্বনীয়। মেইদিন অধিক রাবিতে যতীন্দ্র শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ 
নিদ্রা যাইবার পর তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একজন সন্ন্যাসী তাহার নিকট 
আসিগ্াছেন। ইহাকে তিনি ১৯০২ ত্রীষ্টাবে শিগৌলিতে দেখিয়াছিলেন। 
তিনি যতীন্দ্রকে খুব তিরস্কার করিলেন, এবং বলিলেন, “এত বেশীক্ষণ 
ধরিয়া তুমি মাতার সহিত তর্ক করিয়াছ কেন? তুমি না বল, তোমার মা 
একবার ইঙ্গিত করিলে তাহা তুমি পালন করিবে? আর তুমি কিনা! 
চামার মাতার প্রস্তাব শুঁনিয়াও তাহার সহিত তর্কবিতর্ক করিলে ! 
গ্যাহা হউক, তোমার মাতা যাহা! বলিয়াছেন, তাহাই কর; তাহাই ' 
৮৬০ 
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তোমার পক্ষে ঠিক পথ।» এই বলিয়া ্বপ্রদৃষ্ট সাধু অন্তহিত হইলেন। 
১৯০২ ্রীষ্টাবে যতীন্রের সহিত যেরূপে এই সাধুর পরিচয় হয়, তাহা 
অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক । ফাষ্ট আর্টস পরীক্ষা দিয়। যতীন্দ্র বেড়াইতে 
বাহির হুইয়াছিলেন এবং সেইবারে মজঃফরপুরে তাহার এক আত্মীয়ের 
বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ইহার পিতামহের মুখে এই সাধুর 
কথ। যতীন্ত্র শুনিয়াছিলেন। একদিন বিকালবেলায় ফুটবল খেলিতে 
খেলিতে হঠাৎ এই সাধুর কথা যতীন্দ্রমোহনের মনে পড়িল। 'শিগোৌলী 
মজঃফরপুর হইতে বেশী দূরেও নহে; এইগ্ভ তিনি মনে করিলেন, 
সাধুকে দর্শন করিতে যাইবেন। গৃহকত্রী ব্যতীত আর কাহাকেও কিছু 
না জানাইয়। রাত্রি ১২টার সময়ে যতীন্দ্রমে।হন সাধুদর্শনে শিগোলী 
যাত্রা করিলেশ। সকালে ভারী এক পশলা বুষ্টি হইল। এইজন্ত 
তাহাকে পথে প্রায় ছুই ঘণ্ট| আটক পড়িতে হইয়াছিল। কর্দমাক্ত মাটা 
ভাঙ্গিয়! তাহাকে ছুই ঘণ্টাকাল চলিতে হুইয়াছিল। শেষে বেলা প্রায় 
১২টার সময়ে তিনি সাধুর আশ্রমে পৌছিলেন। সাধুর আবাসস্থলের 
নিকট যখন তিনি যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি একটা কণস্বর 
শুনিতে পাইলেন। তখনই ন্িনি সেইদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং 
করিবামাত্র শ্বেতশ্মশ্রুসমস্িত এক সাধু তাহার নয়নগোচর হুইলেন। 
সাধু শাস্তদুিতে যতীন্্রকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বতীন্দ্র তাহাকে 
প্রণাম করিলেন ; সাধুও তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। সাধু যতীন্দ্রকে 
জানিতেন এবং তাহার আগমন-প্রতীক্ষ/! করিতেছিলেন। তিনি 
আতিথ্য-সৎকারের এন্ড সমস্তই প্রস্তত রাখিয়াছিলেন_ল্লানের জল, 
আহার্য এবং বিশ্রামের ব্যবস্থা। যতীন্ত্র মন্্ুগ্ধ হইয়! পড়িলেন। তিনি 
যে সাধুদর্শনে আসিতেছেন, ইহ! ২৪ ঘণ্টা পূর্ববে একজন ব্যতীত অপর 
কেহ জানিত ন1) সাধু কিন্ূপে ইহা! জানিতে দারিলেন ? ইহ! কিছুতেই 
, ষতীক্রের ধোধগম্য হইতেছিল না। মধ্যান্ছে মিশ্রামের পর সাধুর সহিত * 
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যতীন্দ্রের বহুক্ষণ কথোপকথন হইয়াছিল। শাশ্রম হইতে চলিয়া! আসিবার 
সময়ে সাধু যতীন্ত্রকে 'াশীর্বাদ করেন এবং আশ্বাম দেন যে, যখনই 
তুমি 'আমাকে স্মরণ করিবে, আমি তোমার সাহাধ্যার্থ তোমার নিকট 
উপস্থিত হইব। যেদিন রাত্রিতে যতীন্দ্র তাহার মাতার সহিত তর্কবিতর্ক 
করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি এই সাধুকে স্মরণ করেন নাই। তবুও 
তিনি যে স্বপ্নে তাহাকে দেখ দিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাহাকে কর্তব্য- 
পথ দেখাইয়! দিবার জন্ত ৷ যতীন্ত্র কলেক্টর সাহেবের নিকটে ছই দিন 
ছটা লইবার জন্ত উপস্থিত হইলেন। কলেন্টর মিঃ প্রেন্টিস জানিতেন যে, 
যতীন্্র বহু দিন পুর্বে বিপত্বীক হইয়াছেন এবং তাহার বয়সও হইয়াছে । 
ইহার উপব ।ভনি যখন গশুনিলেন যে, তাহার মাতার আদেশে তিনি 
বিবাহ করিতেছেন, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন এবং দুইদিনের 
ছুটী মঞ্ুব করিলেন। দই দিন পরে তীহার বর্তমান জীবন- 
ধরার পূর্ণ পরিবর্তন হইবে। বিবাহ করিয়! তিনি ডায়মগ্ুহারবারে 
উ্াঙ্ার কর্মক্ষেত্রে ফিবিয়। আসিবেন। পরে জান! গিয়াছিল যে, 
যতীন্দ্রের মাতা তাহার এক 'আত্মীয়া ঘ্বর! একটী পাত্রী মনোনীত করিযা 
রাখিয়াছিলেন। পাত্রী ময়র জাতীয় সঙ্গীত “বন্দে মাতরম্*-রচয়িত! 
সাহিত্য-গুরস্তষ্কিমচন্ত্ের প্রদৌহিত্রী। 

বিপদ-সন্কুল দেশী নৌকায় চড়িয় সুন্দরবনে প্রায় অনবপ্ধত সফর 
করিতে হইত। লাঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। এই জন্য স্নায়বিক অবসা? 
ঘটিল। কাজেই ১৯২১ থুষ্টাবে যতীন্ত্রকে অল্প সময়ে জন্ত ছুটা 
লইতে হইল। এই সময়ে তাহার পত্বী প্রথম সন্তান প্রসব করেন। 
কিন্তু ইহাতে উহার জীবন বিপন্ন হইয়াছিল। এই সন্কটকালে ডাত্তস. 
অমরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডাক্তার ললিতমোহুন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 
ডটন্রণর বামনদাস মুখোপাধ্যায়ের সাহাষা ফৃতীন্দ্রমে।হনকে কতজ্ঞতাপাশে 
স্ধকরে। 
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১৯২২ শ্রীষ্টাব্ধে তিনি বুঝিলেন যে, তাহার কিছু দীর্থ বিশ্রাম আব- 
স্তক। এই জন্ত প্রায় ৬ মাসের ছুটী তিনি লইয়াছিলেন। এই ছুটা তিনি 
দার্জিলিং ও পুরীতে অতিবাহিত করেন। ১৯২৩ থুষ্টাবে যতীন্দ্রমোহনকে 
প্রেসিভেন্সদী বিভাগের কমিশনারের পাশশন্তাল এসিষ্ট্যাপ্ট-পদে নিযুক্ত 
করা হয়। ১৯২৮ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত তিনি এই পদে কাধ্য করিয়াছিলেন। 
এই সময়ে তাহার কার্যকাল বেশ আনন্দে কাটিয়াছিল, কারণ তখন মিঃ 
কে-সি দে ও মিঃ জে-এন গুপ্তের মত যোগ্য, দয়ালু ও সহানুভূতিন'ল 
রাজপুরুষের অধীনে তাহার কর্ম করিবার স্থযোগ হইয়াছিল। 

১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২৮ থৃষ্টাব্ পর্য্স্ত তাহার কর্মজীবন কাটিয়া- 
ছিল ভাল। এই সময়ে তিনি তাহার বাড়ীতেই ছিলেন, আত্মীয়-স্বজনের 
সহিত দেখা-শুনা করিতে পারিতেন। এদিকে কর্মক্ষেত্রে তাহার কর্তীব 
তাহার যোগ্যতার উপর প্রভূত বিশ্বাস ছিল। যতীন্দ্রমোহন তাহাব 
কর্তার পরিবারভুক্ত আত্মীয়ের মতই ছিলেন। কণা ছিলেন তাহার 
বন্ধুব মত--শত বিপদেও তাহাকে ত্যাগ করিয়া যা£বেন না) সংসারে 
এইরূপ সম্পর্ক অত্যন্ত বিরল। কর্ম-জীবনের এই স্মতি কিছুতেই যতী'্দ্ব- 
মোহনের চিন্তপট হইতে মুদির যাইবে না। এই সময়কার জীবনের 
আনন্দ কর্পন।তীত। (- 

১৯২৮ গ্রীষ্টার্ষে নিয়তি যেন জোর করিয়া তাহাকে কলিকাঁত। হইতে 
ছিনাইয়| লইয়া! গেল। তিনি জলপাইগুড়িতে বদপি হইলেন। সেখানে 
যে সকল উদ্ধতন অফিসারের অধীনে তাহাকে কন্দ করিতে হইয়াছিল, 
তীহারাও সহানুভূতিশীল ও দয়ালু ছিলেন। সে সময়ে জলপাইগুড়িতে 
ড্রেপুটি কমিখনার ছিলেন মিঃ এইচ-পি-ভি টাউনএণ্ড এবং কমিশনার 
ছিলেন মিঃ জে-এন রায়। তবে তিনি জলপাইগুড়িতে অন্নকালই 
ছিলেন। তিনি তথায় অজীর্ঘরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সি 
সার্জন মেজর আলেকজা গার তাহাকে "চুটা লইতে বলেন, কিন্তু তিনি' 


বায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর ৩৫৭ 


ছুটী চাহেন নাই। ডিসেম্বর মাসে মিঃ রায় বর্ধমান বিভাগের কমিশনার 
হইয়া চু চুড়ায় বদলি হইলেন। তিনি যতীন্দ্রকে ছুটা লওয়াইয়৷ তাহার 
সঙ্গেই জলপাইগুড়ি হইতে বাড়ী ফিরাইয়! 'আনিলেন। ৮ মাসের ছুটী 
ণ্ষে হইবার পর তাহাকে মুর্শিদাবাদের জেল।-ম্যাজিষ্ট্রেটে ও কলেব্টর 
নিযুক্ত করা হয়। 

১৯২৯ হইতে ১৯৩২ পর্য্স্ত তাহার মুর্শিদাবাদের কর্দজীবন অত্যন্ত 
উৎকগ্ঠাব মধ্যেই কাটিয়াছে। এই সময়ে আইন-অমান্ত ও অসহযোগ 
আনেশলন চলিতেছিল। বহু ম্পেশ্তাল জেল বাঁনৃতন নূতন কারাগার 
এবং বন্দি-শিবির (096906107) 012]) ) তাহাকে পরিদর্শন করিতে 
হইত) উহ্থাদের পরিচালন-ব্যবস্থর উপর লক্ষ্য তাহাকে রাখিতে হইত। 
এইগুলি অত্যন্ত বেগ দিত । কিন্তু অন্ত সকল জেলা অপেক্ষা! মুর্শিদাবাদে 
উত্তেজন1 কম ছিল, অর্থাৎ ইহা ঠা। ছিল। ইহার কারণ আর কিছুই 
নহে, সকল বিভাগের সরকারী কর্মচারীগণ--বিশেষতঃ পুলিশের 
স্পপারিণ্টেণ্ডটেগণ পরম্পর সহযোগিতা বদ্ধ হইয়। কার্য করিতেন। ইহা 
অবশ্ত তীন্দ্রমোহুনেব সৌভাগ্য বলিতে হইবে । এই সময়কার ছুইজন 
পুলিশ-সুপারিপ্টেণ্ডেণ্টের নাম উল্লেখষোগ্য,; ইহাদের একজনের নাম 
বাখ সাহেকস্হুপেন্ত্রকুম(র ঘোষ চৌধুরী এবং অপরজনের নাম মিঃ এইচ-ই 
স্তাবাইন। 

১৯৩২ গ্রীষ্টাৰ্ষে তিনি রাজসাহীতে বদলি হন। এই সময়ে এই 
জেলায় রাজনীতিক উত্তেজন! যথেষ্টই ছিল । এই অবস্থা প্রশমনের জন্য 
কঠোর পরিশ্রম ও চেষ্ট। করিতে হইয়াছিল । ওরা ডিসেম্বর হইতে তীন্তর- 
মোহন ছুটী লন। দুর্ভাগ্যবশত: বাড়ীতে আমিবার ৩ দিন পরে তিনি 
পীড়িত হুন এবং প্রায় ৪ মাসকাল তাহাকে শধ্যাশার়ী থাকিতে হয় 
ছুটা শেষ হইলে তাহাকে খাঙ্গাল। গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে 
াহাদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া, প্ররণ করেন। যতীন্ত্রমোহন সিমলা- 


৩৫৮ বংশ-পরিচয় 


শৈলে বাবস্থা-পরিষদের শরৎকালীন অধিবেশনে ১৯৩৩ খৃষ্টাবকে সেপ্টেম্বর 
মাসে উপস্থিত ছিলেন । 

১৯৩৩ শ্রীষ্টাৰ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টা্ব পর্য্যন্ত তিনি ব্াবস্থা-পরিষদের 
অধিবেশনে টপস্থিত ছিলেন এবং যে সময়ে অধিবেশন থাকিত না, তখন 
তিনি ছুটীতে থাকিতেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাবের শীতকালে তিনি সমগ্র পঞ্জাব 
ও ক্যাংড়া উপত্যকা পরিদর্শন করেন এবং তাহার মাতৃদেবীকে সঙ্গে 
লইয়া নান! তীর্থ ভ্রমণ করেন। ১৯৩৪ গ্রীষ্টাবক্ষে তিনি দিনাজপুবে 
বদলি হন এবং এখানে ছুই মাস থাকিবার পরে তাহার পরিবারের প্রায় 
সকলেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তীহাকে 
ব্যবস্থা-পরিষদের ১৯৩৫ শ্রীষ্টাব্ষের বজেট-অধিবেশনে উপস্থিত থাকিবার 
জন্য তথায় যাইতে হয়। 

১৯৩৫ খ্রীষ্টাবের জুলাই মাসে তাহাকে বাঁকুডার জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট ও 
কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করিয়া তথায় বদলি কর! হয়। এই সময়ে এই 
জেলার অধিবাসীর! অত্যন্ত বিপন্ন ; জেলার একদিকে অনাবৃষ্টি, অপব 
দিকে বন্)।। এইজন্য অজন্মা ও শস্তনাশ হইয়াছে । লোকের ছুর্দশাব 
সীম নাই। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাবের আগষ্ট মাসের দামোদরের বন্যায় এই 
দুরবস্থা ঘটিয়াছিল | বন্ঠা-ঘট্িত দুরবস্থার কতকটা লাঘব হইলে তিনি 
১৯৩৫ খ্রীষটাব্ধের ব্যবস্থা-পরিষদের সিমলা-অধিবেশনে যোগ দেন এবং 
তথাকার কার্ধা শেষ করিয়! বীকুড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তখন সমগ্র 
জেলায় ছুর্ভিক্ষ আসন্ন হইয়! পড়িয়াছে। লোকের দারুণ অল্নকষ্ট উপস্থিত 
হইয়াছে। "১৯৩৫ থৃষ্টাব্ব হইতে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাস পর্যান্ত 
লোকের এই কষ্ট-নিবারণের জন্ত সাহাষ্যবব্যবস্থার প্রবর্তন জন্য কঠোর 
পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। বাকুড়ার কর্মক্ষেত্র হইতে এই সময়ে অন্ুপ- 
স্থিত থাকিতে পারা যায় ন!) এইজন্ত যত্তীন্্রমোহনকে বাবস্থা-পরিষদের 
সদন্ত-পদ পরিত্যাগ করিতে হইল | য!ুহা' হউক, সকল উচ্চপদস্থ সরকাঁক্ট 


রায় শ্রীযুক্ত ষতীন্ত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় বাহাহুব ৩৫৯ 


কর্মচারীগণের সহযোগিতায় এবং সাহাষ্য-ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত 
কমিশনার মিঃ ও-এম মার্টিনের সহান্ুভূতিপৃণ অধিনায়কতায় সাহাষ্য- 
দানের কার্ধ্য সাফল্যম্ডিত হইয়াছিল এবং সৌভাগ্যবশতঃ ১৯৩৬ থুষ্টাবের 
শেষে এই জেলায় শস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল : ইহার ফলে লোকের মুখে 
আবার হাসি ফুটিয়াছিদ। এই জেলার আর্থক অবস্থা অত্যত্ত মন্দ 
হইলেও জনসাধারণের প্রতিনিধি, সরকারী কর্মচারী এবং জেলা-বোর্ড, 
মিউনিসিপ্যালিটী, লোকাল বোর্ড ও ইস্টনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় বহু 
গঠনমূলক কার্য স্ুসম্পন্ন হইয়াছিল। আশা কর যায়, এই জেলার 
বেসরকারী ও সরকারী সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে এমন কর্মপদ্ধতি প্রবন্তিত 
হইবে যে, ১৯৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে এখানে যে ছুরবস্থা ঘটিয়াছিল এবং অতীতে 
যে কয়েকটা ছুর্ভিক্ষ দেখ! দিয়াছিল, সে রূপ আর ভবিষ্যতে ঘটিবে না । 
এই সময়ে যতীন্দ্রমোহন পল্লীর উন্নতিমূলক সংগঠন-কার্যের এক 
পরিকল্পন| কবিয়ছিলেন ; উহ! তাহার বিপুল অভিজ্ঞতার পরিচায়ক । 

যতীন্দ্রমোহন ন।/গরিক জীবনের চাকচিক্য ও 'প্রলোভন ত্যাগ করিয়া 
কলিকাতার পরপারে হাওড়ার উপকণ্ঠে--নগরের কোলাহল হইতে দুরে 
লিলুযায় বাটা নির্মাণ করিয়াছেন । ১৯২৭ খুষ্টাব্ধে এই বাটা নির্দিত হয় 
এবংস্প্ৃহার স্বর্গীয় পিতৃদেবের নাম-অন্সারে এই বাটীর নাম তিনি 
“হীরাকুঞ্জ” দিয়াছেন | 

বাকুড়ার অন্নকষ্ট-প্রপীড়িত বন্তা-বিপন্ন নরনারীর ছুর্দশা মোচন ও 
তাহাদিগকে সাহায্য-দানকল্পে যতীন্ত্রমোহন যাহা করিয়াছিলেন সে 
কার্যের বিচারক বর্তমান নহে.-ভবিষ্যং। সাহায্যদান-কার্ষ্যের বিরুদ্ধে 
ষে তীব্র সমালোচন। এবং স্থার্থ-বিজড়িত প্রচারকার্ধ্য চলিয়াছিল, 
তাহার ফলে সাহায্য-দানকার্ধ্য কেবল যে অতান্ত ছুরহ ও কঠিন 
হইয়। পড়িয়াছিল তাছ। নহে, কন্মাদের মন পর্য্স্ত ইহার ফলে 
তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল॥ ধাহারা সাহাষাদানকার্যের সহিত 


৩৬৯ ংশ-পরিচয় 


সংগ্রিষ্ট ছিলেন তাহাদের প্রশংসাস্বূপ ইহ! বল! যাইতে পাঁরে ফে,. 
হাহার। সম্মিলিতভাবে ক্রীড়ক-দলের মত আস্তরিকতার সহিত 
কাধ্য করিয়াছিলেন এবং প্রাণপণ চেষ্টার সহিত কর্তব্য পালন করিতে 
বিরত হুন নাই। এই হুর কাধ্য-সম্পাদনের সময়টা কতকটা 
আগ্রপরীক্ষার মতই গিয়াছে । ন্ুখেঞএ বিষয়, এই অগ্রিপরীক্ষার 
সময়ে কোনও অগ্রীতিকর বা প্রতিকূল ঘটনা ঘটে নাই। এই সাহাষ্য- 
দানকাধ্যের সময়ে সদর মহুকুমাহাকিম রায় সাহেব ( এক্ষণে রায় 
বাহাছুর ) ফণীভূষণ মিত্র এবং গ্রযুত তারাপ্রসর বন্দ্যোপাধ্যায়-__এই 
দুইজন যতীন্দ্রমোহনের দক্ষিণহস্তত্বরূপ ছিলেন ) ইহাদের জন্তই এই কার্ধ্য 
বছল-পরিমাণে সাফল্যমণ্ডিত হইয়/ছিল। 

ষতীন্দ্রমোহনের সরকারী কশ্ধ-জীবনের বিবরণ প্রায় শেষ হইয়] 
আসিতেছে! বাকুড়ায় থাকিতে থাকিতেই তিনি ছুটী লইয়াছেন ? তাহার 
ইচ্ছ। এই ছুটীর শেষে তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন । 

যতীন্দ্রমোহনের ৪ পুত্র ও ৪ কন্তা। জ্যেষ্ঠ ডাক্তার সতীজীবন চট্টো' 
পাধ্যায় এক্ষণে মেডিক্যাল কলেজের কর্ণ, নাসিক1 ও কণ্ঠনালী বিভাগের 
সিনিয়ার হাউস সার্জন। পিতার স্।য় ইনিও নানাপ্রক।র কর্মের সহিত 
সংল্ি। কর্ণক্ষেত্রে তিনি সকলের প্রিয়; কলেজ হইতে বাহিন.হ্ইবার 
অন্নপ্দিন পরেই তাহাকে “ভকটর্স ইউনিয়নে'র সেক্রেট।রী নির্বাচিত 
কর! হইয়াছে। এই পদটি প্রায়ই ডাক্তারদের মধ্যে যিনি গ্রাবীণ হইয়! 
উঠিতেছেন, তাহাকেই দেওয়। হইত । জ্যোষ্া কন্তার নাম পুর্ণিম! $ ইহার 
পরই আর এক কন্-_ প্রতিমা । ইহার অনুজ ভ্রাতার নাম জ্যোহঙ্গা। 
ইহার পর দুইটা কন্তা-_অনিমা! ও অলীম!। এবং এক পুত্র জ্যোতির্খয় 
তাছর পর একটি শিশু পুত্র__নাম হিরণ । ইহার বয়স মাত্র ২ বৎসর । 
ষতীন্ত্রমোহনের মাত| পৌত্র-পৌত্রীগণকে লইয়ং এক্ষণে সুখে দিন 
অতিবাহিত করিতেছেন। তাহার ইচ্ছা! এন তাহার জ্োষ্ঠ পৌত্র ও 


রায় স্ত্ীযুক্ত যতীন্দ্রমে,হন চট্টোপাধ্যায় বাহাছুর ৩৬১ 


জ্যেষ্ট/ পোত্রী সংসার জীবনে নিরাপদে প্রবেশ করুক এবং তাহাদের 
জীবন সুখময় হউক। তাহার আশীর্বাদ সকল পৌত্র-পৌত্রীর শিরেই 
বধিত হউক। 

প্রতিকূল ঝঞ্চ-তরঙ্গের মধ্যে যে জীবনের আরম্ভ হইয়।ছিল তাহার 
ক্ষিপ্ত কাহিনী শেষ হইল। যদ্দি এই জীবন কঠোর প্রতিকূলতার 
সহিত সংগ্রাম করিয়। কিয় পরিমাণ সাফল্যও অর্জন করিয়! থাকে, 
তাহ! হইলে তাহা উহার মাতৃদেবীর কপাতেই হইয়াছে। বিধাতার অপার 
করুণায় মাতৃদেবীই যতীন্রমোহনের ইহুজীবনের একমাত্র সম্পদ । 
ইহলোক হইতে পরলোকের তীর্থপথে এই সম্পদ হইতেই তিনি পাথেয় 
পঞ্চ করিয়াছেন। 


গীতান্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বংশলত। 


ভটন্নাল্লান্রশেন্র গ্ুর্বর্থপুক্পতম্ম 
বীজী ব্রহ্ম 


খা 
নারিগ 
কালিভ্য “স+ 
বামদের 
্ষিতীশ 
১। শউনাল্রাস্প 


ভট্টনারায়ণ বাঙ্গালার তদানীন্তন নুপতি আদিশুরের আহ্বানে 
কান্তকুজ হুইতে বঙ্গদেশে আগমন করেন। এঁতিহামিক মার্শম্যানের 


মতে ইহ! অনুমান ১৯৬৫ থৃষ্টাব্বের ঘটনা । 
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$ ওরফে « 
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ধলভূম-রাজবং ধ্শ 


সিংহভূম জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববাংশ এবং মেদিনীপুর জেলার 
পশ্চিমাংশ লইয়! ধলভূম পরগণ! গঠিত। ইহার উত্তরে মানভৃম, দক্ষিণে 
ময়ূরভঙ্জ ষ্টেট, পৃর্ন্বে মেদিনীপুর জেলা! এবং পশ্চিমে সেরাইকেল! ষ্টেট। 
ইহার পরিমাণ ১২০০ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে সিংহতূম জেলার অন্তর্গত 
১১৮৭ বর্গ মাইল ও মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ১৩ বর্গ মাইল। ধলভূম 
বর্ণ, লৌহ, তান্্র, মেজেনিস প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুর খনিতে পরিপূর্ণ । 
বর্তমান সময় পর্য্যস্ত ভারতবর্ষে ষতগুলি তাঅ্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে ধলভূমের তাএ্রখনি সর্বাপেক্ষা! বিস্তৃত ও সমৃদ্ধ । এতত্যতীত 
লাইমষ্টোন, বাসন প্রস্ততের উপযোগী প্রস্তর, ইমারতেরপপ্রস্তর, গ্লেট 
প্রস্তর, কেওনাইথ, অভ্র এবং উচ্চাঙ্গের উত্তপসহ প্রস্তর ধলভূমে 
বর্তমান আছে এবং তাহা' যথেষ্ট পরিমাণে যথোপযুক্ত কাধ্যে ব্যবহৃত 
হইতেছে । সুবর্ণরেখাবিধৌতু ধলভূম দক্ষিণ-পূর্বাংশে অপেক্ষাকৃত 
সমতল ও পলিমাটীপূর্ণ। পূর্ববাংশ হইতে পশ্চিমাংশ ক্রেমে জিকির " 
বন্ধুর। তাহার দক্ষিণ ও উত্তর পার্র্ঘয় উচ্চশৃ্গ গিরিমালা স্বারা 
স্থুরক্ষিত এবং উক্ত উভয় গিরিশ্রেণীর মধ্যদেশে গভীর খাতে পার্বত্য নদী 
স্ববর্ণরেখ' প্রবাহিতা । 

সাওতাল, ভূমিজ, খেড়িয়। গ্রভৃতি ধলভূমের আদিম অধিবাসী 
প্রমার রাজগণ ধলভূমে আধিপত্য বিস্তার করিয়া নান! স্থান হইতে নান! 
শ্রেণীর সুশিক্ষিত লোকসকলপকে আনয়ন করিয়! তাহাদিগকে যখোপ- 
ুগ্ত ভূমম্পত্তি দান করতঃ ধলডূমে সুপ্রতিষ্ঠিত কর্রিম়াছেন। হারংতির 
প্রতিষ্ঠাতার সময় হইতে রাজ] শত্রণ পর্যাস্ত বছ পরিমাণ তি, 'ধেযোত্তর, * 
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ভ্বীজগদাশচন্দ্র দেউ ধবলাদেব 


ধলভূষ-রাজবংশ ৩৬৯ 


্রন্ধোত্বর, লাখেরাজ, মহাত্রাণ, বাবুয়ান ইত্যাদি স্বত্বে ভোগদখল করার 
অধিকার দিয়াছেন। 

টড সাহেবের সুপ্রামাণ্য রাজস্থান-গ্রন্থে ধলতৃম-রাজবংশের পূর্বপুরুষ 
প্রমারকুল সম্বন্ধে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে--“কূর্য্য ও চন্দ্র হইতে যেমন 
হুর্য্যবংশ ও চন্ত্রবংশের উৎপত্তি, অগ্রিকুলতিলকগণও সেইরূপ 'অগ্মি হইতে 
সমুৎপন | অগ্নি হইতে চারিটা বংশের উদ্ভব হইয়াছে। এ চারিটা 
শাখা--(১) প্রমার, (২) পুরীহর, (৩) চালুক্য বা! শোলাস্কি, (৪) চৌহান 
নামে অভিহিত । অগ্নিকুল মধ্যে প্রমারগণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাদের বংশ- 
ধরের৷ পঞ্চত্রিংশ শাখায় বিভক্ত । এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান 
ইহাদের অধিকারভুক্ত ছিল” । 

প্রাচীন মহেশ্বর নগরই প্রমার-রাজগণের প্রথম রাজধানী ছিল 
বলিয়া অনুমিত হয়। অল্লকাল পরেই প্রমার*্রাজগণ এঁ নগর পরিত্যাগ 
পূর্বক বিন্ধ্যগিরিশিখরে ধার! ও মান্দু নামক ছুইটী নগরীর প্রতিষ্ট। 
করেন। গ্রমার-নৃপতিগণের কীন্তি ও প্রতাপ নর্শদা অতিক্রমপূর্ববক 
স্থদূর দাক্ষিণাত্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। 

স্থবিখ্যাত প্রমার ভোজরাজ মাহমুদ গজনীর সমসাময়িক। ইনি 
১০৬২ ্ষ্টাব্ে পরলোক গমন করেন। তদ্দীয় পৌত্রের রাজত্বকালে 
(ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ) আল্তামাস্‌ মালব ধ্বংস করেন। 
ইহাতে প্রমার-বংশ ছত্রভঙ্গ হুইয়! পড়েন এবং ভারতের নান! স্থানে 
উপনিবেশ স্থাপন করেন। এই সময়ে ধারাধিপতির দ্বিতীয় পুত্র জগন্দেও 
ভাগ্যান্বেষণে বহির্গত হইয় বু তীর্থ পর্যটন করেন। অবশেষে শ্রীক্ষেত্রে 
জগন্নাথ দর্শন করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করেন। পথে আসিতে 
আসিতে ধলভূমে উপস্থিত হন এবং ধলভূমের বিস্তীর্ণ ' আকার ওঁ 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য দেখির! তদানীস্তন অধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন।, 
ইনি ধলভূম-রাজবংশের আদিপুক্লুষ। এই ধর্মপ্রাণ মহাবীর শবতৃজার্জিত 
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রাজ্যে নুগ্রতিষ্ঠিত হুইয়। 'ধবলদেব* এই পবিভ্রতাস্থচক উপাধি গ্রহণ 
করেন। তাহার পর ইনি ধলভূমকে নিজ জন্মভূমির যথাসম্ভব অনুরূপ 
করার উদ্দেশ্যে ধলভূম পর্বতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্ঠসমন্থিত সর্বোচ্চ শূঙ্গটা 
নিজ জন্মস্থান বিদ্ধ্গিরিশিখরে অবস্থিত ধারা-নগরীর *নামান্ুমারে থারা- 
গিরি” নামকরণ করতঃ তদুপরি একটী শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়। তাহার 
চির-অভীষ্ট মান্দুস্থিত নীলকণেশ্বরের নামানুসারে নামকরণ করিলেন। 
শর্তি-উপাসক জগন্দেও মন্ুলিয়া, গ্রামে তাহার পূর্বপুরুষগণের চির- 
উপান্ত। কঙ্কালীদেবীর প্রতিমুণ্তি স্থাপন করেন। কঙ্কালীদেবীর স্বপ্না- 
দেশে এ দেবীমু্তি 'রঙ্কিণী”” নামে বিখ্যাত হইলেন। তদবধি রক্কিণী 
দেবী ধলভূম-রাজবংশের কুলদেবীরূপে অগ্াবধি পুজিত। হইতেছেন। 
প্রতি বৎসর ইন্দ্রাভিষেকের পর জিতাষ্টমী ও তৎপর দিবস মহাসমারোছে 
দেবীর মহাপুজ হয়। এই পূজা! “বিদ্ধ্যা+ নামে খ্যাত। 

প্রমার-রাজগণের প্রথান্থমারে ধলভূম-রাজবংশেও নামগ্রহণের প্রথা 
আছে। জগদেও 'জগন্নাথ নাম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে 
জগন্নাথ, রামচন্দ্র ও বৈকুষ্ঠনাথ এই তিনটা নাম পর পর মহারাজগণ 
গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। ১৭৭৭ ্রীষ্টাব্দে বুটিশ অধিকার স্থাপন পর্য্যস্ত 
নিশ্নলিখিত মহারাজগণ রাজ্যশাসন করেন £-_ ও রি 

১। জগন্নাথ, ২। রামচন্ত্র, ৩। বৈকুষ্ঠনাথ, ৪। চিত্রেশ্বর, 
«| জগনাথ, ৬। রামচন্দ্র, ৭| বৈকুষ্ঠনাথ, ৮1 জগন্নাথ, ৯। রামচন্দ্র, 
১০। বৈকুষ্ঠনাথ, ১১। জগন্নাথ, ১২।' ,রামচন্ত্র, ১৩1 বৈকুষ্ঠনাথ, 
১৪। জগনাথ, ১৫ | রামচন্ত্র, ১৬। বেকুগ্ঠনাথ, ১৭1 জগল্সাথ, 
১৮। রামচন্দ্র, ১৯ বৈকুণ্ঠনাথ । 
_ ইংরাজ-রাজত্বের প্রারস্তে স্বাধীন ধলভূমরাজ্য পার্খববর্তী রাজ্য- 
গুলি অপেক্ষা শক্তিশালী ছিল। ফাগুসন সাহেব অন্ত রাজ্যগুলির* 
সহিত বন্দোবস্ত করিলেন এবং ধলছুম বশ্ুত। স্বীকার ন| করায় অন্ত 


ধলভূম-রাজবংশ ৩৭১ 


পন্ত জমিদারীর ফৌজের সহিত নিজ বাহিনী লইয়। ধলভূম আক্রমণ 
করিতে যান। বুদ্ধ রাজ! বৈকুঠনাথ যুদ্ধার্থ গ্রস্ত হইলেন। ঘাটশিল! 
দুর্গের এগার ক্রোশ দুরবর্তাঁ স্থানে আসিয়া ফাগু'সন সাহেব জানিতে 
পারিলেন যে, পরিখা! খনন করিয়! ছুই হাজার সৈগ্ভসহ সপুত্র বৈকুগ্ঠনাথ 
তাহার মঅপেক্ষা করিতেছেন। কোম্পানীর সৈন্ত অগ্রসর হইলেই ধলভূম- 
বাহিনী নিজ স্থান ত্যাগ করতঃ শক্র সৈনম্তকে বেষ্টন করিবার চেষ্ট। 
করিতে লাগিল, কিন্তু বু আগ্মেয়ান্ত্র-সুসজ্জিত ইংরাজ সৈম্তকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে পরাজিত কর! ধলভূমবাহিনীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না। ধলভৃমের 
ধান্থুকী সৈম্তগণ বনমধ্য হইতে অজস্র খাণ নিক্ষেপ করতঃ ইংরাজ- 
বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ ও বিব্রত করিয়! দ্রিল। ফাগুসন সাহেব প্রতি 
পদক্ষেপেই বাধ প্র।ণ্ত হইতে লগিলেন। অবশেষে তিনি ঘাটশিল! গর্গ 
অধিকার করেন। রাজ! বৈকুণনাথ দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া! পাহাড়ে 
মাশ্র লইলেন। এই সময় রাজার মৃত্যু হইলে তাহার জোষ্ঠ পুত্র 
প্রবল-প্রতাপ জগন্নাথ পিতৃ-সিংহ।সন প্রাপ্ত হন এবং অধিকতর উদ্ভমে 
দ্ধ করিতে থাকেন। তিনি সন্মুখ-যুদ্ধ না করিয়। 'চোরা-গোপ্তাঃ লড়াই 
শারস্ত করিলেন। ফাগুন সাহেব অনুগত জমিদারমগ্ডুলীকে ধলতূম 
পরগণার মালিক হইবার জন্ত বলিলেন, কিন্ত রাজ! জগন্নাথের ভয়ে কেহই 
স্বীকৃত হইলেন না। ফাগু'সন সাহেব £ইষ্ুট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট 
প্রস্তাব করিলেন যে, রাজ! জগন্নাথের খুল্পতাতকে গদীতে বসাইয়৷ কর 
মাদায়ের ব্যবস্থা কর! যাইতে পারে । কোম্পানীর অনুমত্যনুসারে রাজা 
স্গন্নাথের খুল্পতাত নিমাইচরণকে সিংহাসনে বসান হইল। তাহাতে 
নাজ। জগন্নাথ পুনঃ পুনঃ এরূপ উৎপাত আরম্ভ করিলেন যে, কোম্পানীর 
পক্ষে কর সংগ্রহ ত দুরের কথা, খান সংগ্রহ করাও সুকঠিন হইয়। 
উঠিল। অবশেষে ক্যাপ. টেন মর্গেনের প্রস্তাবে ইষ্ট ইও্ডয়। কোম্পানী 
জা জগন্নাথকে ধলতৃমের রাজা স্বীকার করিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দ 
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রাজ! জগন্নাথ কোম্পানীর সহিত সন্ধিস্থত্রে আবদ্ধ হন ও “তস্লীনামা” 


প্রাপ্ত হন। 
বাজ! জগন্নাথের ছয় পুত্র। প্রথম পুত্রের বংশ রাজ! রামচন্দ্র 


সঙ্গেই শেষ হয়। দ্বিতীয় পুত্রের বংশ রাজ! শব্রদ্নের সহিত শেষ হয়। 
ভৃতীয় পুত্রের বংশধর বত্তমান রহিয়াছেন। চতুর্থ পুত্র কমলাকাস্ত 
জান্বনীর রাজা হন । জান্বনীর রাজ! গোপীনাথ সিংহ মত্তগজ অপূত্রক 
অবস্থায় মানবলীলা সম্বরণ করিলে এবং তাহার বংশের কোন উত্তরাধি- 
কারী না থাকায় তাহার দৌহিত্র কমলাকাস্ত জান্বনীতে আসিয়া বাজা- 
ভার গ্রহণ করেন। রাজা কমলাকান্ত বর্তমান জান্বনী ও ধলভূম-অধিপতি 
রাজ জগপীশচন্ত্রের বুদ্ধ 'প্রপিতামহ | রাজা শক্রপ্ন অপুত্রক ছিলেন । 
তিনি বর্তমান রাজ জগদীশচন্দ্রকে উইলস্যত্রে ধলভূমরাজ্য দিয়! যান । 
তাহাতে রাজ! জগন্নাথের তৃতীয় পুত্রের বংশধরগণের সহিত রাজ! জগদীশ- 
চন্দ্রের এগার বৎসরব্যাপী মোকদ্দমা৷ হয়। অবশেষে প্রিভি কাউন্সিলে 
শেষ নিষ্পত্তি হইয়! রাজা জগদীশচন্দ্র ধলভূমের অধিপতি সাব্যস্ত হন । 
ধলতৃমের তুলনায় জাম্বনী ক্ষুদ্র | ইহার পরিমাণ ১** বর্গ মাইল। 
ইহ্থার পূর্বে ঝাড়গ্রাম পরগণা, পশ্চিমে ধলভূম পরগণা, উত্তরে ধলভূম ও 
সিলদা পরগণা, দক্ষিণে ধলভূম ও ময়ুরভঞ্জ | জান্বনী স্মতল। ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র নদী ও খালে পরিপূর্ণ । পাহাড় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
চাষের জমি অপেক্ষা মুলাবান শাল জঙ্গলই অধিক । জাম্বনীর সদব 
চিন্কীপ্ড়ে কনকহুর্গার মন্দির জরষ্টব্য । বর্তমান রাজবংশের কত পূর্ব 
এই দেবীমুষ্তি প্রতিষ্ঠিত! তাহ! বহু সন্ধানেও জানিতে পারা যায় নাই। 
স্বচ্ছতোয়া! ডুলুং নদীর তীরবন্তী ঘনবনরাজি-পবিবেহ্টিত এই মাতৃমন্দির 
সাধকগণের চিত্তশাস্তিগ্রদ ও সাধনার উপযুক্ত ক্ষেত্র। প্রতাহ তান্ত্রিক- 
বিধানে মায়ের অর্চনা ও প্রতি বৎসর ,শারদীয় মহাপূ্জার সময় মহা- 
সমারোহে পক্ষব্যাপী মহ্হাপুজা এবং চণ্তীহোম হইয়া থাকে । মায়ের 
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একনিষ্ঠ সেবক বর্তমান রাজ! বাহাছুর সপরিবার মাতৃমন্দিরে উপস্থিত 
থাকিয়। মায়ের পুজা আগ্ঠোপান্ত পধ্যবেক্ষণ করেন। এই স্থুবর্ণময়ী 
জাগ্রত দেবীসুণ্তি-অধিষ্িত তপঃক্ষেত্রে বহু সাধুসস্ত সময়ে সময়ে সমাগত 
হইয়। থাকেন। 

জাম্বনী পরগণ! সাধারণতঃ কুষিপ্রধান হইলেও এই পরগণার কা-স্ত 
ও পিত্তল-শিল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই পরগণাব বহু গ্রামে শিল্পীগণের 
নাস আছে; তন্মধ্যে রেলষ্টেশন হইতে প্রায় ১১ মাইল দৃুরবন্তী চিচড়া। 
গ্রাম এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র । উক্ত গ্রামের প্রায় প্রতোকটা গৃহ এক 
একটী কারখান। বলিলেও অত্যুক্তি হয় ন1। 

বর্তমান জানম্বনী ও ধলভূমাধিপতি রাজ জগদীশচন্দ্র দেও ধবল দেব, 
বি-এ, জ্যোতিষাচাধ্য বাহাছুর জান্বনী পরগণার সদর চিন্কীগড়ে একটা 
উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়াছেন। জান্বনী এষ্টেটের পুষ্ঠ- 
পোষকতাযর় এই বিগ্ভালয় এবং দুইটা মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয় ও বহু- 

ংখ্যক প্রাথমিক বিগ্তালয় চলিতেছে । উচ্চশিক্ষিত রাজা থাহাদ্রর 

তাহার প্রজাগণ মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের প্রবল আকাঙজ্ায় নিজ বিশ্রাম- 
স্ুখ-স্বাচ্ছন্খ্য পরিত্যাগ করিয়া নিয়মিতভাবে প্রত্যহ চিহ্কীগড় বিগ্ঠালয়ে 
অধ্যাপনা করিয়। থাকেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত চিন্কীগড় বিছ্/াপীঠে ছুই- 
জন অধ্যটপক ব্যতীত তিনি নিজেও অধ্যাপনা করেন। এই বিগ্যীপঠে 
কাব্য, ব্যাকরণ, শ্বৃতি ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপন! হইয়া থাকে । 

ধলভূমের ক্লুষিজীবী আদিম অধিবাঁসীগণ অগ্ভাপি বিশেষভাবে 
শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট না হইলেও জামসেদপুর ব্যতীত, ধলভূমে একটা 
উচ্চ ইংরাজী বিদ্ধালয় এবং পাঁচটা মধ্য-ইংরাজী বিষ্ভালয় ধলতুঁম-রাজ- 
সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মাসিক বৃত্তি দ্বার পরিচালিত হইতেছে । 
এতত্ব্তীত বহছুদংখ্যক উচ্চ ও নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় গরষ্টেট. হইতে 
»সাহাষ্য প্রাপ্ত হইতেছে ॥ সিংহভূম জেলা-বোর্ড ধলভৃমের একগ্রান্ত 
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হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যে সকল সুরম্য পাক! ও কাচ! রাস্তা প্রস্তুত 
করিয়াছেন ও করিতেছেন ধলভূম রাজসরকার তাহা! প্রস্তত করার 
গ্রস্তরার্দি উপকরণ বিনামুল্যে দান করিতেছেন। এইসকল রাস্ত। 
প্রস্তুত হওয়ায় ধলভূমের প্রজাগণ সুদূর পল্লীগ্রাম হইতেও নিজ নিজ 
কষিজাত দ্রব্যসম্ভার লইয়। অনায়াসে যে কোন বাণিজ্যকেন্দ্রে উপস্থিত 
হইতে পারে। ভ্রজাগণের স্থখ-ম্থৃবিধা ও সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা 
ধলভৃম-রাজবংশের চিরাচরিত ব্রতবিশেষ । ধলভূমের প্রাক্কতিক অবস্থার 
দিকে লক্ষ্য রাখিয়! সুবৃষ্টির অভাবে প্রজাগণের যাহাতে শস্যহানি ন৷ হয় 
ও পানীয় জলের অভাব ন! হয় সে জন্য 'রাজরাধ* প্রভৃতি বহুসংখ্যক বাধ 
প্রস্তুত করতঃ জলসেচনের ব্যবস্থা! করিয়। দিয়াছেন এবং প্রায় প্রতোক 
গ্রামে এক ব! তদধিক পুঙ্করিণী খনন করাইয়া! দিয়াছেন | ধলভূম পরগণায় 
চারিটা দাতব্য চিকিৎসালয় প্রধানতঃ ধলভূম রাজসরকারের সাহায্য 
প্রতিষ্ঠিত । ইহ! বলিলেও 'অতুযুক্তি হয় না যে, সিংহভূম জেলার যে কোন 
জনহিতকর কার্যে ধলভূম রাজসরকার অগ্রণী থাকেন। 

ধলভূম সাধারণতঃ কৃষিপ্রধান হইলেও ম্মরণাতীত কাল হইতে স্বর্ণ, 
তাত, লৌহ, অন্র, মেঙ্গেনিস্‌, লাইম্ষ্টোন্‌ প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উত্তোলন 
ও তাহা কার্যোপযোগী করার প্রচেষ্টা ধলভূমে বিদ্যমান আছে । এত- 
দ্যতীত লাক্ষা, তসর, কাংস্ত ও বন্ত্রশিল্লাদি বিশেষ উল্লেখষোৌঁগ্য | ধল- 
ভূমের প্রস্তর-বাসন সর্ধত্র সমাদর লাভ করিয়াছে । পৃথিবী-বিশ্রুত 
টাট। কোম্পানীর লৌহ কারখান! ও ইগ্ডিযন্‌কপার কর্পোরেশনের তামা 
ও পিত্বল প্রস্তুতের কারখান! ধলভূমাস্তুগ্ুত জামসেদপুর ও ঘাটশিলায় 
অবস্থিত। ধলভূমের অন্তর্গত যুগসেলাই, হলুদপুকুর, চাকুলিয়1, বহড়া- 
গুড়া, পড়িহাটি, গালুডি, ঘাটশিল প্রভৃতি স্থানগুলি বাণিজ্যকেন্্র। 
'্তন্মধ্যে চাঁকুলিয়ায় সাতটা চালের কল সুন্দরভাবে পরিচালিত, 


হুইতেছে। | * 
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ধলভূমের দ্রষ্টব্য স্থান £-_ 

১। চিত্রেত্বর মহাদেব--বহড়াগুড়। তরফের চিত্রেশ্বর গ্রামে 
অবস্থিত | ইহা ঘাটশিল! হইতে ৩৪ মাইল দুরবর্তী। প্রতি বংসর শিব 
চতুর্দশী ও মাঘী পৃণিমাতে বহু যাত্রীর সমাগম হয় ও মেল! বসে। 
এতন্তিন্ন প্রত্যহ বহুলোক মনোহ্ভীই সিদ্ধির জন্য ধন! দেয়। নিত্য 
পুজাদির ব্যবস্থা রাজ-সরকার করেন। 

২। কালভৈরব-_দামপাড়া তরফের অন্তর্গত। স্থানটী কলকল- 
নাদিনী খরআ্রোতা৷ নদীর তীরবর্তী বনবিহগ-কুজিত ও ব্যাত্-ভল্ুকাদি 
শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘনবনরাজি-সমাচ্ছন্ন হুর্লজ্ঘ্য গিরিমালা-পরিশোভিত ॥ এই 
স্থানটা পূর্ব মালীগড়ের জমিদারী ছিল। রাজা ৬ষ্ঠ বৈকুগঠনাথ বাহুবলে 
স্থানটী অধিকার করেন। 

৩। কানাইনাগ-_ঘাটশিল। হইতে ১৪ মাইল দুরে ঈশান 
কোণে পর্বতোপরি গ্বর-মধ্যে অবস্থিত। দেবমূত্তি দেখিতে পাওয়া যায় 
না। গহ্বর-গ্লার বৃহৎ প্রস্তর দ্বার অবরুদ্ধ। প্রতি বখসর আযাঢ় মাসে 
পুজার সময় এখানে বহুলোক-সমাগম হয়। ইহার বিপরীত ভাগে 
'খাদারাণী* নায়ী দেবীমৃত্তি অবস্থিতা। পর্বতোপরি কানাইনাথের 
নাতিদুরে স্থিত স্বল্প-পরিসর নির্মল-সলিল্তুদ প্র্টব্য। 

৪*| ধারাগার--রমণীয় পার্বত্যকুঞ্জরাজি-বিরাজিত-অভ্রভেদী 
শৈলমালা৷ উজ্জ্বল ভীষণ দৃশ্তাবলী-সমস্থিত হইয়া অষ্টার স্থষ্টি-বৈচিত্র্যের 
সাক্ষীন্বূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছে । পর্বতগাত্র হইতে জলপ্রপাত ও 
সন্নিহিত নিঝ রিণীচয় দর্শকগহণর নেত্রতৃপ্তিকর | ূ 

৫। সাতবাখরা--আটকো শী :তরফে অবস্থিত, সপ্তবি আশ্রম নামে 
বিখ্যাত। পর্বতগাত্রে শ্রেণীবদ্ধ কুটীরাক্কৃতি সাতটা গহ্বর অবস্থিত। 
প্রবাদ সাতজন তপশ্বী এইস্থানে তপস্থ! করিয়াছিলেন ্‌ | 

৬। নারায়ণগড়-_বহড়াগুড়া৷ তরফে স্থুবর্ণরেখা নদীর বাটদহের 
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উপর অবস্থিত হুর্গের চিহুমাত্র রহিয়াছে । সীমাস্ত-রক্ষার জন্ত এই হূর্গ 
নিশ্মিত হইয়াছিল। এখনও মাটি খুঁড়িলে প্রাচীন মৃদ্রা্ি পাওয়া ষায়। 
ইহার ৯৩ মাইল দুরে দুরে আরও হৃইটা ছুর্গের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া 
যায়। 

৭| রোয়ামগড়-_ঘাটশিল। হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
মরিচার চিহ্ন এখনও বিদ্ধমান আছে । এই স্থানটা ধলভূম-রাজ গভর্ণ- 
মেণ্টের পুরাতত্ববিভাগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন । 

৮। কাপড়গাদীর ঘাট-_বন্ধুর পর্ধতশ্রেণীর মধ্যে প্রায় ছুই- 
মাইল-ব্যাপী সঙ্কীর্ণ পার্বত্য পথ। বীর] এই পথ দিয়! আসিয়৷ বঙ্গদেশে 
লু্ঠনাদি করিত। 

৯! নরসিংহগড়-হিকিম নরসিংহ এই দুর্গ নিম্াণ করেন। 
এখনও গড়খাই এবং মরিচা বর্তমান আছে। রাজা শক্রদ্র এইস্বানে 
প্রাসাদ নিশ্মাণ করিয়৷ বাস করিয়াছিলেন। নরসিংহগড়ের দশভূজ। 
দেবীর প্রস্তরময়ী মৃত্ি র্টব্য। 

ধলভূমের রাজবংশ অতি প্রাচীন । বিন্ধ্যগিরি-শিখরস্থ ধারানগরী 
হইতে ১২৩২ শ্রীষ্টান্দে প্রমার ক্ষত্রিয়রাজ প্রথম জগন্নাথ ধলভূমে আসিয়। 
আধিপত্য লাভ করার পর এই সুদীর্ঘ মাতশত পাচ বৎসর কাল ধলভূম 
তাহার বংশধরগণের করতলগত রহিয়াছে । ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্নের পূর্ব 
পর্যন্ত ধলভূমাধিপতিগণ স্বাধীন ছিলেন। এই স্ুদীর্ঘকাল বন্গদেশে 
বাস করিয়। তাহার! তদ্দেশীয় ভাবাপন্ন হইলেও তাহাদের সামাজিক ও 
পারিবারিক আচার-ব্যবহার পূর্ববৎ অক্ষু্ন রাখিয়াছেন। ধলভূম, 
জান্বনী,ঝাড়গ্রাম, শ্যামসুন্দরপুর, খাতড়া, অন্থিকানগর, বরাহুভূম, 
মানভূম ও রাইপুর--এইগুলিকে “নয় মহাল বলে”। এই নয়টা মহাল 
'লইয়াই তাহাদের সমাজ গঠিত। বিগত শতাব্দী হইতে তাহাদের এই 
সমাজ স্বাধীন ত্রিপুরা, ময়ুরভঞ্জ, বিষুপুর, বাম'ও প্রভৃতি স্থানের রাজ-* 
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বংশের সহিত আত্মীয়তা-স্থাপনে পরিবর্ধিত হইয়াছে। মিতাক্ষর! মতা 
বলম্বী ধলভূম-রাজগণের একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুভ্রই সিংহাসনের অধিকারী 
হইয়। থাকেন। অন্তান্ত পুভ্রগণ বৃত্তিভোগীমাত্র হন। রাজার জোষ্ঠ 
পুত্র যুবরাজ, দ্বিতীয় পুত্র হিকিম, তৃতীয় পুত্র বড়ঠাকুর, চতুর্থ পুত্র কুগুর, 
পঞ্চম পুত্র মুসিব এবং অন্ান্ত পুন্রগণ “বাবু” নামে অভিহিত হন। 
শান্ত্রোক্ত বিধান-অন্ুসারে প্রত্যেক নূতন রাজার অভিষেক-ক্রিয়! 
সম্পাদিত হইয়া] থাকে । এতত্যতীত এই রাজ-বংশের বাধিক অনুষ্ঠেয় 
'শত্রোথান+ দিবসে যথারীতি রাজ ও রাজ্জীর শুভ অভিষেক-ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়। এই রাজবংশ চিরকাল ধাশ্মিক, বিগ্টাহুরাগী, দানশীল ও 
প্রজারঞ্ক | 


প্লভুতম-লা জগ কর্ড ভুন্সিদানন 


আনো ত্র 
গুহিয়াপাল সম্পূর্ণ মৌজ। কুকুরমুড়ি সম্পূর্ণ মৌজ! পারুল্যা ১১ হাল জমি 
নেকড়া খোন্দর » জামারিয়া »*'* মন্দা ২ রঃ 
রামচন্ত্রপুর » * সোনাহারা » ডাহিগ্রাম ২ রঃ 
জান্বনী ৮ কুকড়া পাহাড়ি ,»,. জুরি ১ %? 
কেন্দুয়াপাল + বড়শোল' রী পটকা! ১ রর 
মুড়াকাটি 2 কদমবেড়। ১, ডুমুরিয়া .১ রঃ 


গেডগেডিয়া ৮ হাতিয়াশোল », 
পারুলিয়। ১ বেলা ২ মৌজ। 


মাটিহানা ৮» , তালিয়! » 
ডুমুদ্িয়| 5 ইটামারুয়া 2? * ১ হাল, ১১/ৎ বিঘা, 





২৩৮৮৮ বংশ-পরি চক 
বুন্দাবনপুর $$ সম লুয়াবাধি 55 


ডিটিহা! রর কুঙরদ!। রি 
ডাঙ্গর৷ 55 হম্স লুয়াবাধি ১, 
ফুলকু সম ঠা আজক্ল্য। চি 


গোপীনাথপুব », ইটামাড়ে। », 
আঙ্গারপাড়া », মালঘ দা! », 

পাথর চাংড়ি 5, 

একতাল ১ম ১», বড় শাল ৩ হাল জমি * 
শালুক্য। ফি প্রতাপপুক্স ২ 55 
লাটকাটা রঃ সুলিক্স! সি 
বৈষ্চব শোল ১, জামরিয়া ২ ১১ 


পুতরু রর অজ্জুন। ২ ++ 
ভুরসান এ নেগুড়সাই ১ ১», 
চাকশোল ্ বামনিয়।] ১ 52 
থরমপুর ি ছোটঅজ্ভুনা ১ 
মুনিয়া 2৩ সুড়াকাটি ১৯. 55 
কোকরো », জারুল্যা ২৯. ৯, 
একতাল ২ম *, পড়.শ্যা 55 ৪ 


পিবরাবাদ », খাড়দেখউলি ৩ », 
কেন্দাভাঙ্গরী * মাকড়ি ২ রা 
মহেশপুর ৯ বাঘআবর ২ টা 
দেল্ছরি শোল », জগন্নাথপুর ২ 5» 
চাকসেস্ » কোকপাড়া ২ » 
পুলাপাশি »* তকোকপাঁড়া ২  * & 
আ[ম.সনবনি ১ম »০ দিঘিমুড়া ১ ৮ 


খেড়েজড়া » 
কাম! » 
কালিমাটি ,, 
তলপাথরি » 
নারায়ণপুর ,, 
সিংপুর] ১ 
উপর বাধ টু 
আমনবণি ২য়, 
বড়তলিয়া ১ 
চেমাইজুড়ি », 
প্রকাড়ি ॥ 
কাশিডি ১, 
দাবাকি ২, 
সগ্ডাসান্কা » 
ভেলাই জোড় » 
পিঠাড়ি . » 
বাপড়িশোল ১, 
চিয়াবীধি ॥ 
লুয়সা », 
ছইরা » 
কালিগাসপুর » 


বনকাটা » 
বিজরা বাঁধি » 


ধরভূম-রাজবংশ 


জামবনি ১ ১ 


আননপুর ২ »। 
বাকড়।! ৫ ১5 


করণ সাই ২ »। 
বালিয়াশোল ১ ১, 
সোণাগাড়। ৭ ১ 
বাদিয়া ১২১, 
পারুধুয়। ৩ » 
গুহালডাঙ্গরা ৫ ১, 
ঝাড়াগাড্যা ২ ১, 
গামারিয়া ৩ 
বাধগোড়া ১ 5; 
কাশীপুর ২ » 
আমডিহ! ৩ » 
গেড়ামাম ২ » 

ধাকৃক্যা ৪ 
ধ্ডাঙ্গরি ১ ১ 

নিশিস্তপুর ১, 
পিচকাবানি ৩ % 
কেন্দরাপাল ৫» 


ে 


৩৭ 


৩৮৪ বংশ-পরিচয় 


মহাত্রাণ ও লাখেরাজ খরপোষ মৌকররা 
জয়পুরা সম্পূর্ণ মৌজা যাড়পুর! সম্পূর্ণ মৌজ৷ পাথর চাংড়ি সম্পূর্ণ মৌজা 
মানপুর » পিপল! চাকুলিয়। 
বল্লাম এ সোনাড়ি কুশতাড়া 
মাৎকমভডি % তিলাবনি জগন্নাথপুর 
চান্ুয়া ১, গজ চাহিরা 
হাকাই যমুনা মহুলিয়। 
শিলিং যুবরাজপুর ভুরসান 
গুড়াজোড় হিদোলগেড়্যা মাকড়ি 
গিটিলাটা পুখর্যা জুরিপাহথাড়ী 
মহাত্রাণ 
ও খরপোষ শোকরার 
লাখেরাজ 
পড়! পলাশবণি মুড়! ঠাকুরা 
ডুলুডিহ। ঘটিডুব! কালাপাথর 
টিকপিরিং লেক! কন্তালুক' 
মোহনপুর হুল্লং ঘান্তি  * 
পাড়য়াবেড়।! সিদ্ধেশ্বর শোল টেং রাং 
রাঙ মেট্যা রঘুনাথপুর ১ম শালবনি 
গাঁজিড়ি : বারণ্যআা *  শিরিষবনি 
সরালডি গহল! বৈতালপুর 
খরসতী, পলাশবনি ২য় শালবনি 
টিরুগেড়্যা কিয়াহকাম রোলাড়ি 


€ 


রস্গনচপা 


ধলভূম-রাজবংশ 


লুরদ] কুমড়ি শোল 
ছেরাং তুলসীবনী 
মেরুডুবা রসপাল 
বিহিন্দা ভালুক। পাহাড়ী 
কেন্দুয়! লাউকেশব 
খড়ক্যাশোলি র।উতাড়া 
মহাকুড়্যা রাঙ্গ 
বিশাকুড়্যা ধানঘরি 
ব্রাঙ্মণকুগ্ডি মহিষধরা 
শাসপুর রাঙ্গামেট্যা 
দেউরি একতাল 
কোকদা পাউল। 
হিরকু ষাড়পুর! 
হলুদপুকুর ২ হাল জমি দোলকি 
ডাহিগ্রীম ২ মুটুরখাম 
জুরি ১ বাজাবেড়া 
পটক। 3 জামশোল 
কেশর পুর ১ চারচাকা 
লুয়। গ্রাম ২ বেলডাঙ্গরী 
কোকপাড়া ১২৪ বিঘা আখুয়াপাড়া 
গেন্দাড়ি ৫৪ বিঘা চাকদ 
হলুদপুকুর' ২৬ বিঘ! তেড়ে 
কোয়ালি ২৭ বিঘা বালিয়াগুড়ি 
দুুরিযা ২৫ বিঘা ঢুকারপাড়া 
বুরুহাতা ২৭ বিঘ! মেছুয়। 


৩৮১ 


গৌরাঙপুর 
বড়বেড়া 
কেন্দাপাল 
গোপালপুর 
হরিণ ধুকড়ি 
তামুক পাল 
চান্দুয়। 
কাধাকালা 
দামডি 
বোং রে! 
খৎপাল 
মৌধর! 
্বর্গছি' ড়া 
পুন[পাণি 
বাহাছুরপুর 
কাকড়ি শোল 
মাতাপুর 
ফালধুয়া 
গঙ্গানিয়! 
বেহারা 
বাসাবাড় 
কাড়ুয়াকাট৷ 
দেবতানাল! 
কেন্দবশি 
বাড়িয়া 


৩৮২ বংশ-পরিচয় 


পড়া হাতু ২০ বিঘা মামুরদা 
পোড়া ডিহা ২০* বিঘ! গামারিয়! 
পোশিডি ২০৩ বিঘ! দক্ষিণশোল 


জান্বনী এঞ্েউ- আমাডোল! 
ব্রঙ্গোভর প্রভৃতি ২০০৭ বিঘা! আচরা বাদ 
ময়ুরবেড়া 
নাকদহা 
কটাশমার৷ 
মাচাডিহা 
কুড়ালুকা 
কালিমাটা 
ভিতর আমদ। 
কাচাবনি 
রাজাবস। 
* টাডরি 
শিরক! 
__ ডুরমাঘুটু_ 


পারোবনাল! 
তলপাল 
যুগিশোল 


গোগানিয়া" 
রমাশোলি 

শুন শুন্তা 

স্থুডগী 

ঘাসিডি 

বাঘাড়ুব! 

চিংড়া 

জয়নগর 

জামরা। 

চড়িন্দা 

দাড়িসাই 
একতাল 

চতরো। 

জামদা ৬২ বিঘা 
হলুদ পুকুর ৩৫ এ 
বনকাটি ১৮ এ 


শলাত বশুস্ণজ্লত্ভ1 
১ দ্র 





২ টি নরসিংহ 





রন ৪ ও 
৫ জগনাথ 
শু রামচন্ত্র 
ল ধন 
৮৮ লি 
*৯ রামচক্র 

১০ বৈকু 

৯৯ নি রি 
র ১২ চি 

১৩, শছঃ 


চিনি 


১৫ রামচন্দ্র যু 
১৬ বৈকুণ্ঠ 


১৭ 9 


৩৮৪ বংশ-লতা 


১৮ রামচন্্র 
| | 
১৯ বৈকুঠ নিমাই 
| (বহড়াগুড়াশাখা) 
২৪ জগনাথ 
বীরচন্ত্র রাধ।গোবিন্দ 
| | _| 
গৌরমোহন কষ গিরি মদন 
ৃ 
| 7 | ৃ 
ৃ নিমাই অভয় গোবন্দ | 


| | 
শ্যাম হারাধন হ্ৃবদয়নাথ মধুহ্দন কিন্তু গণেশ 
বৈকুষ্ঠ 
] 
জগন্নাথ কালীচরণ 


রথের সমরেন্ 


| 
| 
| 
ৰ 
] 
| 
| 
| 
ূ 
| 
| 
| 
| 
| 
ৃ 
| 
| 


[ ূ | | ৃ | 
২১ রামচন্দ্র নরসিংহ যুগলকিশোর কমলাকান্ত নিমাই রঘুন[থ 
| (জান্বনীশাখ) 
| . গোপীনাথ কিন", 
ূ | ৃ | | 
২৬ শত্রত্ব মধুসূদন মানগোবিন্দ নিত্যানন্দ 
২২বৈকু%্* ২৩ ডা | | এ ৪ 
২৪ জগন্নাথ পর 


২৫ রামচন্দ্র 1 


বংশ লতা ৩৮৫ 





২৭ বির 


মধুহ্দন মানগোবিন্দ মহেশ 
০55555222554 | ূ 
| টনি চিড়া নন | 
| ] | | 
| হারহর মধুহদন্‌ ] | 
ও | | 
ৰ ৃ জ্যোতিষ ক্ষিতীশ পূথীশ 
ৃ | | 
পুরণচন্ত্র এ 
| 
| 
| 
| 


ূ ] ] [ | | 


| নারায়ণ কমলেশ বিমলেশ 'অমলেশ শিশ্মলেশ সরোজেশ 


ূ | | | | | | | 
প্রতাপ স্থরেশ রামচন্দ্র রাধাকৃষণ পুর্ণ হারাধন ঈশ্বর হরিহর সতীশ 
ৃ 
বৈগ্ভন।থ 


৫ 


ধর্মভূষণ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, বি-এল 


(গৌহা'টীল্প ভূতগ্পুশ্খধ সন্পকাল্লী উন্কীল ) 


ধর্মভৃষণ রায় বাহাছুর কালীচরণ সেন মহাশয় প্রতিষ্ঠা ও মর্ধ্যাণ- 
সম্পন্ন প্রাচীন রাজবংশ-য্ভৃত । ইতিহাসশ্যাত ক্বনামধন্ ' মহাবাঙ্গ 
রাজবল্লভের তিনি অধস্তন ষঠ বংশধর । যে বিরাট বিপ্লবের ফলে 
বাঙ্গালার নবাব সিরাঁজ-উদ্‌-দৌল্ল।র পতন এবং বাঙ্গালায় ব্রিটিশ শাসনের 
প্রবর্তন হয়--মহারাজ! রাজবল্লভ ছিলেন সেই বিপ্লবের অন্ততম প্রধান 
নায়ক । আমাদের দেশে প্রবাদ এই যে, সুখ-সমৃদ্ধি ক্ষণস্থায়ী সেই 
জন্ত রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন মহাশয়ের পিতৃদেব ম্বর্গীয় চন্্রকাস্ত 
সেন মহাশয়কে ( ওরফে শ্রীমস্ত সেন -"এই নামেই কামরূপে তিনি পরি- 
চিত ছিলেন ) ভাগ্যান্বেষণে গৌহাটীতে আসিতে হইয়াছিল? কারণ, 
তাঁহাৰ জন্মগ্রহণের সময় হইতেই তীহাদদের পরিবারের আর্থিক ভাবস্থা 
অত্যন্ত শোচনীয় হইয়! উঠিয়াছিিল। শ্রীমস্ত বাবু যোগ্য পিতার যোগ্য 
পুত্র ছিলেন। অধ্যবসায় এবং বিশেষতঃ সচ্চরিত্র গ.বলে তিনি কামরূপ- 
প্রবাসী বাঙ্গালীগণের নেতৃপদ অধিকার করিয়াছিলেন। “ এঁকান্থিক 
ধর্মনিষ্ঠার জন্য তাহাকে সকলেই শ্র্ধী-ভক্তি করিত। কেবল যে 
কামাখ্যা-শৈলে অবস্থিত মন্দির গুলির সংস্কার*স।ধন করিয়।ছিলেন বলিয়াই 
তাহার 'নাম চিরম্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে তাহা! নহে, কামরূপের অন্যান্য 
অংশে অবস্থিত মন্দিরসমৃহ-_ষথা, হাজো-স্থিত শ্রীমাধব-মন্দির। গৌহাটার 
নিকটবর্তী: ব্রহ্ষপুত্রনা-মধ্যবর্তী উমানশদমন্দির এবং গৌহাটা সহরের 
. উগ্রতারা*মন্দিরের সংস্কারও তিনি করিয়াছিলেন এমন কি, দ্বারু- 
বঙ্গের ধর্মপ্রাণ মহারাজাধিরাজ বাহাছুর, কামরূপের কয়েকটা মন্দিরের 
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সংস্কারের জন্ত তাহার হস্তে গ্রতৃত অর্থ স্ততস্ত করিয়াছিলেন। কামাখ্যাঁ, 
দেবীর পুরাতন প্রতিম। মূল্যবান ধাতুনির্টিত ছিল বলিয়! চোরে উহ! 
চুরি করে! শ্রীমস্ত বাবু বু অর্থ ব্যয় করিয়! বর্তমান প্রতিম! নির্মিত 
করাইয়! দেন। প্রত্যেক যাত্রীকে এই প্রতিমা দর্শন ও পুজা করিয়! 
তাহার পর পীঠস্থানে যাইতে হয় । 

ধর্মভূষণ রায় বাহাছুব কালীচরণ সেন মহাশয় উত্তরাধিকার-স্থত্রে 
তাহার পিতৃদেবের সকল সদ্‌গুণেরই অধিকারী হইয়াছেন। উকীল: 
হিসাবে তাহার দ্বিতীয় নাই। তীহার স্তায় আধ্য।ত্বিক গুণসন্পন্ন ব্যক্তি 
এতদঞ্চলে দেখা যায় ন।| আসাম প্রদেশে ব্রঙ্ষণ-পগ্ডিত ও হিন্দৃধর্মের 
প্রচারকগণ যি আসেন, তাহ! হইলে তাহার ধর্শভৃষণ মহোদয়ের 
বাটাতেই সচর|চর অবস্থান করিয়া! থাকেন । যখন গৌহাটার বাঙ্গালী 
অধিবাঁপীর! একটি সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপন করেন, তখন রায় বাহাদুর 
কালীচরণকে তাহারা উহ্থার ভাইস-প্রেসিডেপ্ট বা সহকারী সভাপতি 
মনোনীত করেন। ১৯২২ শ্রীষ্টাবে যখন কামাখ্যায় সাহিত্য-সম্মেলনের 
অধিবেশন হয়, তখন ইহাকে উহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নির্বা- 
চিত করা হইয়াছিল। যখন গৌহাটাতে কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি 
( খঁতিহাসিক গবেষণার জন্ত ) স্থাপিত হয়, তখন র'য় বাহাছুর কালীচরণ 
সেন ইহার সেক্রেটারী ব! কর্দমসচিবের পদ গ্রহণ করিয়৷ এই সদনুষ্ঠানের 
সহায়ক হইয়াছিলেন। রাধ বাহাছর “আসাম ভ্যালি ট্রেডিং কোম্পানী”র 
প্রতিষ্ঠাতুগণের অন্যতম » এই প্রতিষ্ঠানটা ক্রমেই উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতেছে। ইনি প্পানবাঁড়ী টি এষ্রে”” নামক চা-বাগানের এবং 
তেজপুরস্থিত “ইন্ডাস্্ীয়াল ব্যাঙ্কের ডিরেক্উর। ইনি গৌহাটা 
মিউনিসিপ্যালিটার প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কমিশনার ছিলেন এবং 
৩ বংসরকাল ইনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
সংক্ষেপে: বলিতে হইলে বলিতে হয়, লোকহিতকর 


৩৮৮ বংশ-পরিচয় 


. প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও মান্দেলনের তিনি প্রাণস্বূপ এবং প্রধান অংশ 
গ্রহণ করিয়! থাকেন। 

গৌহাটীর “সনাতন ধর্মসভ” রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের 
প্রধান কীর্তি। ১৯১১ থুষ্টাবে ইহ! স্থাপিত হয়। একটি বে-সরক:রী 
বিগ্ভালয়-গৃহে ইখর 'অধিবেশন হইত প্রথম প্রথম ইহার স্থায়িত্বের 
সম্ভাবন! ছিল খুবই সামান্ত। কালীচরণবাবু প্রারস্ত হইতেই ইহার 
সেক্রেটারী ছিলেন। তান শ্রীপ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, যতদিন “সনাতন 
ধর্মসভা'র নিজস্ব বাটী না হয় এবং যতদিন ন। লোকে বুঝিতে পারে যে, 
সভ! তাহ।দের প্রত্যেকেরই, ততদিন ইহ! কিছুতেই জনপ্রিয় হইতে 
পারিবে না। সুতরাং তিনি অর্থসংগ্রহে উদ্যোগী হুইলেন। 'আসাম- 
ভ্যালির কমিশনারের তদানীন্তন পশশ্ত।ল এসিষ্ট্যাপ্ট ৬হেমচন্ত্র গোস্বামী 
এবং আসামের প্রসিদ্ধ ও '্রভাব-প্রতিপন্তিশালী অধিবাসী রায় 
ভুবনরাম দ1স বাহাদুর ( এক্ষণে ম্বর্গগত ), এবং 'অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ 
বিদ্বাবিনোদঃ অবসরপ্রাপ্ত কটন কলেজের স্থযোগ্য সংস্কত-অধ্যাপক, 
এই তিন জনের সাহায্যে, গৌহাটীর জনসাধাবণ ও তথাকার মাডোয়ারী 
ব্যবসার়িধৃন্দ, বাঙ্গাল। ও বিহার হইতে সমাগত কামাখ্যা-তীর্থ-দশন।্থ 
যাত্রিবর্গ এবং দ্বারবঙ্গের মহাঁরাজাধিরাজ বাহাছুরের নিকট হুইতে 
তিনি বছ অর্থ চাদান্বরূপ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, 
কামরূপ জেলার সুদূর অভ্যন্তর ভাগ হইতেও তথাকার অধিবামিগণ পর্যস্ত 
অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। গৌহাটা সহবের উপর সরভোগের মৌজাদার 
রায় বাহাহুর রজনীকান্ত চৌধুরী এক খণ্ড ভূমি দান করেন। শীঘ্রই এই 
ভূমিখণ্ডের উপর দেবদেবীর পুজার জন্য একটি মন্দিরসহ একটি স্ন্দর 
অট্টালিক! নির্মিত হয়। সমগ্র আসাম প্রদেশে এরপ সুন্দর অট্র।লিকা 
বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অতঃপর রায় বাহাদুর কালীচরণ “সনাতন 
ধর্মসভাঃ ও ইহার নবনির্মিত গৃহ ও মন্দির রক্ষার জন্ত চাঁদার খাতা খুলেনণ 
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প্রথম বৎসবের মাসিক চাদার পরিমাণ হয় ৫*২ টাকা ( এক্ষণে হইয়াছে 
মাসিক 'প্রায় ৭০২ টাকা)। এক্ষণে ধর্্মসভাকে যত দূব সম্ভব সাধারণের 
প্রয়োজনীয় ও উপকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার আঁকাঙ্ষা রায় 
বাহাছুরের হুইযাছে। এই 'অ।কাঙ্জা পরিতৃপ্তির জন্ত তিনি কটন কলেজের 
অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনার।য়ণ চট্টোপাধ্যায়কে দিয়া প্রতি সপ্তাহে 
ধঙ্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা ত করিলেনই, তাহার উপর "বল্যাশ্রম' 
প্রতিষ্ঠা করিয! গৌহ।টার স্কুল-কলেজের ছাত্রগণকে প্রতি সপ্তাহে স্বয়ং ধর্ম 
ও নীতি শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। যে সকল ছাত্র 'বাল্যশ্রমে' 
নিয়মিতভাবে উপস্থিত হয, তাহাদিগকে পারিতোষিক দেওয়া! হয় 
এবং তাহারা যে বে বিষমে উপদেশ লভ করিষা থাকে সেই 
মেই বিষষে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনা! করিতে তাহাদিগকে বল! 
হয়! যাহারা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ রচনা! করিতে পারে তাহারা পুরস্কৃত হইয়। 
থাকে। আসাম-প্রবাসী বাঙ্গালীর। বাঙ্গ(ল। দেশের সাময়িক পুজাগুলি 
দেখিতে পাইতেন না, এই জন্য ধশ্মঘভ| কেবল যে হুর্গাপুজ। করিয়া থাকেন 
তাহ! নহে ? লক্ষমীপু্জা, কা লীপুজা, লগ্ধাত্রীপৃজা, রাসযাত্রা, সরম্বতীপুজা, 
দোলযাত্র, 'অননপূর্ণাপূজ|, বথষাত্রা ও জন্বনষ্টমীর ও অনুষ্ঠান করিয়া! থাকেন। 
১৯১৪ থৃ্ুবে জন্মা্টমীর দিন “সনাতন ধর্ম্মসভা*-ভবনের উদ্বোধন-ক্রিয়া 
সুসম্পনন হয়। এই ন্ত সভার বাধিক উৎসব প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমীর 
দিনই হইয়। থাকে। প্রায়, এতদুপলক্ষে ধর্প্রচারকগণকে নিমন্ত্রিত 
করিয়া গৌহাটীতে আনা হয় ॥* গৌহাটা সহর আসাম:প্রদেশে প্রবেশ- 
নির্গমের ঘাবন্বরূপ । কথক, প্রচারক ও কীর্তন-গার়কগণ-_ধাহারাই 
আসাম উপত্যকায় আগমন করুন অথবা কামাখা-ভীর্ঘ দর্শনের জন্ত 
সমাগত হউন, তাহাদিগকে সনাতন ধর্সভা-ভবনে কথকতা, বক্তৃতা ব৷ 
কীর্তন গান করিতে গ্লৌহাটার হিন্দু জনদাধারণ আমন্ত্রিত করিয়। 
থাকেন। ১ 


৩৯৪ ংশ-পরিচয় 


ধর্মসভায় এরূপ জনসম[গম হইতে লাগিল ষে, ধর্মসভার বিশ্তৃত 
দালানেও স্থানাভাব ঘটিল। ইহ! দেখিয়া ধর্মভূষণ কালীচরণ ব্যস্ত হইয়! 
উঠিলেন এবং সত্বর ধর্মসভার পার্খে অবস্থিত এক খণ্ড ভূমি সংগ্রহ 
করিয়! উহার উপর একটি সুপ্রশস্ত মণ্ডপ নির্মাণ করিলেন। এই 
মণ্ডপে পুজার সময়ে যাত্রাভিনয়াদি হইলে অথবা সভ। হইলে যাহাতে ৩ 
হাজার লোক স্বচ্ছন্দে উহাতে বসিতে পারে তেমন ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । 
যদিও এইসকল ইম।রত তৈয়ারী করিতে প্রায় ১২ হাজার টাকা ব্যয়িত 
হইয়াছে, কিন্তু ইহাতেও রায় বাহাদ্বরের আকাঙ্ষার তৃপ্তি হইতেছে 
না। তিনি “সনাতন ধর্শীসভা”র অবস্থা আরও উন্নত দেখিতে চা'ন। 
তাহার আকাজ্ষ! এই--ধর্মসভার স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ 
হওয়৷ যায় এরূপ ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতে মাসিক টাদার পরিমাণ যদি 
এনপ হাঁস পাঁয়, যাহাতে সভার পরিরক্ষণ-কাঁধ্য সুচারুরূপে নির্বাহিত না 
হয়, এবং গৃহাদির সংস্কর-কার্ষ্যে ও পুজানুষ্ঠান ইত্যাদিব ব্যয়নির্বাহ- 
কার্যে অর্থাভাব ঘটে, তাহা! হইলে সভার ধ্বংস অনিবাধ্য | এই শঙ্কা 
নিবারণের জন্য অর্থাৎ সভাকে স্থায়ী করিবার জন্য তিনি আরও ২০ 
হাজার টাক! চাদ! সংগ্রহ করিয়া একটি স্থায়ী 'অর্থভাগারের স্ষ্টি করিতে 
উদ্যোগী হইয়াছেন এবং 'এই শুভকাধ্য তিনি আরম্ভও করিয়াছেন। এই 
অর্থভাগারের স্থষ্টি হইলে উহার মায় হইতে ধর্মমভার গৃহ-সংস্কারাদিও 
হইবে এবং পুজান্ষ্ঠান-ক।ধ্যও অবাধে স্ুুমম্পন্ন হইবে। আশা 
কর! যায় যে, ধর্প্রাণ ঝায় বাহাছুরের অন্তরের এই সাধু অভিলাষ সত্বরই 
কার্যে পরিণত হইবে । 
ণাল্যাশ্রম' ব্যতীত সনাতন ধর্শাসভার ধর্ধ্সঙ্গীত সমাজ" নামক 
আর একটি বিভাগও 'আছে। ইহ।র সদন্তগণকে ধর্মসভা-ভবনে প্রত্যহ 
সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইতে হয় এবং সপ্তাহে একরার ইহার সভাধিবেশনু 
ইহারই কোনও সদস্যের বাটীতে হওয়! চাই। সভায় কিছুক্ষণ ধম্মবিষয়ক 
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লন্কৃত। ও আলোচনাদির পর এক ব! ছুইঘণ্টাকাল সন্কীর্ভন হয় ও শেষে 
ঠরির লুট” হইয়া থাকে । 

গৌহাটীর ধর্মুসভা ক্রমে ক্রমে হিন্দু-সমাজের কল্যাণকর একটী 
শক্জিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইতেছে ; ক্রমেই ইহার শক্তি বুদ্ধি 
পাইতেছে। পরশুরাম কুণ্ডে যাইবার পথ-সংস্কারের সংকল্প গবর্ণমেণ্ট 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু ধর্মমভার আবেদনে এই পথ সুসংস্কৃত 
হুইয়াছে। কেবল যে এতখানি করিয়াই গবর্ণমেণ্ট নিবৃভ্ত হইয়াছেন 
তাহ! নহে, প্রতি বৎসর কুণ্ডের নিকট পর্যন্ত একটি ক্ষুদ্র পথ নির্মাণ 
করিবার এবং সরকারী ব্যয়ে কুণ্ডের নিকটে একটি সরাই রাখিবার 
বন্দোবস্ত গবর্ণমেণ্ট করিয়াছেন। হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিকূল 
কে।নও আইন প্রভৃতি প্রবর্তনের উদ্চে৷গ হইলে গৌহটীব সনাতন ধর্শসভ। 
সন্বাগ্রে ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। একবার কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্য।লয়ের পরীক্ষার দিন শিবরাত্রি ব দোলযাত্রার দিনে পড়িয়াছিল ; 
সভ! তখন দিন পরিবর্তনের জন্য বিশ্ববিগ্ভালয়ের কতৃপিক্ষকে অনুরোধ 
করেন, সে অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতা (বিশ্ববিদ]ালয় 
কর্তৃক প্রকাশিত ছাত্র-পাঠা সংগ্রহ-পুস্তকে (501606107) বাইবেল হইতে 
কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া মুদ্রিত হইয়াঁছল। সনাতন ধর্মসভার পক্ষ 
হইতে ইহ্ধর তীব্র প্রতিবাদ করা হয। তখন স্বর্গীয় স্তর আশ্ততোষ 
মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি 
রায় বাহাছুর কালীচরণের সহপাঠী এবং বন্ধু ছিলেন। স্তর আশুতোষকে 
অনেক কষ্টে সনাতন ধর্মসভার অক্রাস্তকর্মা সেক্রেটারীর হস্ত হুইতে এ 
যাত্রায় পরিত্রাণ পাইতে হইয়াছিল। 

হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু আচার-ব্যবহারের সমর্থন এবং প্রচলিত ধশ্মমতের 
বিরোধী নব্যপন্থীগপের সংস্কারের নামে সংহার-চেষ্টার প্রতিবাদকল্পে 
"সনাতন ধর্শসভা' কর্তৃক' কতকগুলি পুস্তক-পুস্তিক প্রকাশিত হুইয়াছে। 


৩৯২ বংশ-পরিচয় 


. এইরূপ ছুইথানি পুস্তকের রচয়িতা স্বয়ং রায় বাহাছুর কালীচরণ সেন ; পুস্তক 
ছইখানির নাম-_(১) "জশ্বরের স্বরূপ” ; (২) “জীশ্বরের উপাসনা” । বহু 
পণ্ডিত বাক্তি এই পুস্তকঘ্য়ের প্রশংসা করিয়াছেন। শুনা যাইতেছে, 
বাল্যাশ্রমে'র বালকগণকে তিনি যে সকল ধর্্োপদেশ দান করিয়াছিলেন, 
সেই সমস্ত উপদেশ একত্র করিয়! তিনি হিন্দুধশ্মবিষয়ক আরও কষেক- 
খানি পুস্তক-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 

এক্ষণে তিনি সনাতন হিন্দু-পদ্ধতিতে বালিক।গণকে শিক্ষা! দিবার 
জন্ত উপায়-নির্ধারণে ব্রতী হুইয়াছেন। তীহার ধ্যান-জ্ঞান তিনি এখন 
এইদিকে নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি স্বীয় পবিবারতুক্ত বালিকা- 
গণকে সরকারী সাহাব্যপ্রাপ্ত বালিকা-বিগ্যালয়ে শিক্ষালাভার্থ এ যাবৎ 
প্রেরণ করেন নাই; তাহাদের শিক্ষার ভার তিনি স্বযং গ্রহণ করিয়াছেন । 
সম্প্রতি তিনি একটি বালিকা-বিগ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ; যদিও এই 
বিষ্ভ।লয়টি ধর্মসভা-ভবনেই বসিতেছে, কিন্তু ইন ধর্ধসভার অন্তভূক্ত 
নহে । এই বিগ্যালয়-পরিচালনার জন্য তাহাকে বাধিক প্রায় ৬০০২ টাকা 
সাহাষ্য-দান করিতে হইতেছে । তিনি তাহার কয়েকজন সনাতন 
মতাবলম্বী হিন্দু বন্ধুর সহায়তায় অনেকটা 'মহাকালা পাঠশালা*র পদ্ধতির 
অনুকরণে এই বালিকা-খিগ্ভালয়ের পঠন-পাঠনের বিধি-বাবস্থা করিয়া- 
ছেন। 

রায় বাহাঁচর কালীচরণ সেনের বয়স এক্ষণে ৭৬ বৎসর; কিন্ত এই 
বয়সেও তীহার সায় অক্লান্তভাবে পরিশ্রম, করিতে অত্যন্ত অল্প যুবকই 
সমর্থ। ইনার কারণ আর কিছুই নহে--তিনি শাস্তর-নিদ্দিষ্ট জীবন-যাপন- 
পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। তিনি 
শিষ্টাচারের গ্রাতিসুন্তি ; উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, বৃদ্ধ-যুবক সকলেরই জন্য 
তাহার দ্বার উন্ক্ত, সকলেই অবাধে তাহার ।সহিত সাক্ষাৎ করিতে, 
পারেন। তিনি আদর্শ হিন্দু গৃহী; তিনি. তাহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 
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তাহাদের সন্তান-সন্ততি ও তাহাদের উপর নির্ভরশীল শ্বজনবর্গকে লইয়া 
একান্নখন্তী পরিবারভূক্ত হইয়! পরম শান্তিতে, মনের মিলে বাস করিতে- 
ছেন। এরপ দৃশ্ঠ এখনকার দিনে বিরল। 

রায় বাহাছ্ুরের পিতার আমল হইতেই তাহাদের পরিবারবর্গ কাম- 


রূপে বববাস করিতেছেন । আরও অসংখ্য বাঙ্গালী এইন্প বসবাস 
স্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু তীহাদদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প লোকই রায় 
বাহাছুবের পিতৃদেব ও রায় বাহাদুরের মত আসামবাসীগণের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্বাস অর্জন করিতে পারিয়াছেন। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, 
বায় বাহাছুর শ্রেণী-নির্রিশেষে লোক-সমান্জের উপকার-কল্পে আস্তরিক- 
ভাবে চেষ্টা করিয়া থাকেন। রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনের অপব 
একটী কী্তিস্তন্ত স্থানীয় বাঙ্গালী ছাত্রদিগের জন্য স্থাপিত উচ্চ ইংরাজী 
বিদ্ধালয় (9116: 81016 477910-3909%]1 11121) 9০1)০০] ) এই 
বিগ্ভালয়-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের একটা অত্যাবশ্তকীয় সমস্ত পূরণ 
করিয়ছে। বৃদ্ধ বয়সে রায় বাহাদুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের চেষ্টায় ১৯৩৬ 
সনের মার্চ মাসে ইহ! প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । আসামের মাননীয় গভর্ণর 
বাহাছুর ১৯৩৬ সনের ২৯শে এপ্রিল তারেখে এই বিদ্যালয় উদ্ঘাটন 
করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের চেষ্টা ব্যতিরেকে এই বিগ্ভালয় স্থাপিত 
হওয়া সুদূরপরাহত ছিল। এতছুপলক্ষে বিগ্ভালয়ের গৃহ-নিম্মাণের জন্য 
তিনি স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজ হুইতে 'প্রায় বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ 
করিয়াছেন। সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালী ইহার জন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 
উক্ত বিস্ঞালয়ের শিক্ষকগণ রায় বাহাহ্রের একখানি সুবৃহৎ তৈপচিত্র 
বিগ্ভালয় গৃহে স্থাপন করিয়াছেন । তৈলচিত্র-উদ্বোধন-দিবসে সভাপতি 
আসাম ভ্যালি বিভাগের মাননীয় কমিশনর বাছাছুর মিঃ জে-সি 'হিগিন্স, 
সিললাই-ই, আই-সি-এস (1 ঢা. ০0. 71881050785 1097 
রায় বাহাদুরের গুণাবলি বর্ণনা-প্রপ্ন্ে নিয়লিখিত বক্তৃতা করেন £-- 
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৩৯৬ বংশ-পরিচয় 


ইহার বঙ্গার্থ আজ আমাদের একজন প্রাচীনতম এবং স্থপ্রসিদ্ধ নাগ- 
রিককে সম্মান প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্তে আমর! এখানে সমবেত হইয়াছি। 
এই ব্যাপার তাহাকে যতটা আনন্দ দান করিবে আমাদিগকে তদপেক্ষা 
কম আনন্দিত করিবে ন!। তাহাকে আমি অনেক দ্দিন হইতে প্রশংসা 
ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিয়া আসিতেছি। তাহাকে বন্ধু বলিয়! দাবী কণিভে 
পাইয়া আমি নিক্গকে ভাগ্যবান মনে করি। এরূপ লোককে আন্তরিক 
প্রশংসা জানাইবার জন্য সুযোগ দেওয়ায় আমি এই বিদ্বালয়েব কর্ত- 
পক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি । আমর অগ্য প্রাতঃকালে যে 
বিছ্।লয়ে মিলিত হইয়াছি রায় বাহাদুর কালীচরণ সেনকে তাহার জনক 
বল] যাইতে পারে। রায় বাহাদ্বব নিজেই স্বীকার করিবেন, ষে সকপ 
লোক এই কার্যে তাহার সহায়ক তাহাদের সহযোগিত! না থাকিলে তাহার 
চেষ্টা বিফল হইত। কিন্ত তাহার দুরদৃষ্টি, অনুপ্রেরণা, উদ্ঘমই বাঙ্গালী 
বিগ্ভালয়-স্াপনের পরিকল্পনার জন্মদ(তা। গৌহাটার বাঙ্গালীর! 
পুরুষানুক্রমে বিছ্(লয়ের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্মরণ রাখিবে এবং ষে প্রতি- 
কৃতি উন্মোচনের সৌভাগ্য আমার ঘটিয়।ছে তাহার প্রতি সন্মান প্রদশন 
করিবে। 

কেবল বাঙ্গালী নহে প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের উদীয়মান যুবকদের 
প্রতি আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, কালীচরণ সেনের আদর্শ 
অনুসরণ করিয়। তাহাদের জীবন গঠিতকরিবেন | তিনি নিক্গ ব্যবসায়ে 
( ওকালভীতে ) লব্বপ্রতিষ্ঠ। তীহার থন্ধে ও কর্ণকুশলতায় তিনি একজন 
কৃতী পুরুষ। পার্থিব দৃষ্টিতে তিনি একজন ্বদেশপ্রেমিক । তিনি 
ভারতবর্ষ, বাঙগল৷ দেশ এবং প্রবাসভূমি আসামকে ভাঁলবাসেন। তিনি 
প্রগা় "ধার্মিক এবং তীহার পূর্বপুরুষের ন্যায় হিন্ধর্পকে পোষণ ও 
প্রতিপালন করিতে সবিশেষ যদ্ববান্। €তিনি শিক্ষানীতিবিদ্‌ & যে 
বিস্তালয়ে আমর! দণ্ডায়মান আছি «তাহাই ইহার সাক্ষ্য দিতেছে | 


ধর্মাভূষণ রায় বাহাদুর কালীচরণ সেন, বি এল ৩৯৭ 


নিজের মত প্রকাশ করিবার সাহস তাহার আছে। প্রত্যেক কৃতী 
পুরুষের স্ত।য় তাহার সমালোচক, এমন কি, শক্র পর্য্যস্ত আছে। কিন্তু 
াহার কঠোর সমালোচক ও শব্রুও তাহার দ।সম্লভ মনোভাব আছে 
বলিয় নিন্দাবাদ করিতে পারে না। তাহার সহিত তোমার মতের মিল 
হইলে তুমি তাহার প্রবল বন্ধু আর যদি তাহার সহিত তোমার মতের 
এঁক্য ন! হয়, তাহ! হইলে তুমি তাহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। 
ব্যক্তিগত 'অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি মতভেদ হুইলেও তাহার মধ্যে 
কৌন অসপ্ভাব বা বিদ্বেষ থাকে না। 'আমি আশ! করি, এই বিদ্যালয়ের 
ছেলের! পুরুষপরম্পরায় এই প্রতিক্ৃতিকে সম্মান করিবে এবং সর্বদাই 
বলিবে, তিনি আমাদের পিতা, অতি গুণবান্‌ পিতা তিনি প্রকৃতই 
একজন সন্গ।নার্থ্‌ ব্যক্তি ছিলেন। 

রায় বাহাদুর কালীচরণের পুর্বপুরুষগণের 'আদিনিবাঁস বিক্রমপুর 
পরগণ।র পালং গ্রাম ( এক্ষণে ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত )। এই গ্রামের 
অধিবাসীর! তাহার নিকটে নানারূপে উপকৃত । তথাকার উচ্চ ইংরাজী 
স্কুলের বর্তমান উন্নত অবস্থার মুলে রহিয়াছে রায় বাহাদুরের দানখীলতা।। 
তিনি “দক্ষিণ বিক্রমপুর সন্মিলনী”র অন্ততম প্রতিষ্ঠাত| ; ইহার উদ্দেগ্ত__. 
পরগণার "আর্থিক ও সামাজিক উন্নতি-সাধন। 

ধর্মভৃষণ স্কালীচরণেব ন্যায় ধার্মিক ও সদনুষ্টানে উৎসর্গীক্কত-জীবন 
সৎকাধ্য-সমূহের গুণেপলব্ধি ব| পুরস্কার যে এ সংসারে হইবে না, ইহা 
বলা চগে না। উকীল-হিসাবে তিনি গবর্ণমেণ্টের কার্য যেরূপ নিষ্ঠার 
সহিত করিয়ছেন, সেজন্ত গবর্ণমে ট “রায় বাহাছুর+ উপাধি দিয়! তাহাকে 
সম্মানিত ন। করিয়া পারেন নাই। কেবল তাহাই নহে, গবর্ণমেণ্ট তীহাকে 
একটি দরবার পদক ও সার্টিফিকেট অফ অনার বাঁ মানপত্র দান করিয়! 
তাহার জনসেবামূলক কার্য পুরস্কত করিয়াছেন । শ্শ্রীভারতধর্মমমহামণ্ডল” 
তাহাকে প্ধ্শাভূষণ” আখ্যা দিয়া যোগ্য ব্যক্তিকেই সম্মানিত করিয়াছেন। 


৩৯৮ বংশ-পরিচয় 


পুর্ণানন্দ নামক যে স্থপরিচিত সাধু চট্টগ্রামে জগৎপুর আশ্রমের প্রতি- 
ষ্ঠাতা, তিনি রা বাহাছুরের প্রতি সন্মান প্রদর্শনের জন্ত তাহার নামে 
কামাখ্য। পাহাড়ের সান্গুদেশে “কালীপুর আশ্রম” নামে একটি আশ্রমের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। «বিক্রমপুর বিবরণ” নামক পুস্তকের রচয়িতা! 
রায় বাহাদুরের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত তীহার এই গ্রন্থে 
প্রকাশিত করিয়াছেন। এই জীবন-ৃত্াস্তের উপসংহারে তিনি এই মশ্শে 
লিখিয়াছেন £-_ 

কালীচরণবাবু আসামের প্রবা সী বাঙ্গালীগণের অগ্রণী এবং আমরা 
বিক্রমপুরের অধিবাসীগণ তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে গৌরব অন্থুভব 
কারয়৷ থাকি ।' এই পরিণত বয়সে স্বীয় ধর্্মবিশ্বাসে অটল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি 
অন্তত্র কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা শ্রীভগবানের নিকট 
প্রার্থন! করি যে, এই স্থানে এবং দেশের অন্তান্ত অংশে তাহার গৌরব 
বিস্তার ও বৃদ্ধির জন্ত তিনি যেন তাহাকে অধিকতর দীর্ধাযু করেন। 


রাজানো যং গ্রশংসন্তি ষং প্রশংসস্তি পগ্ডিতাঃ ! 
সাধবে। যং প্রশংসস্তি স নরঃ প্রক্কতো মহান্‌ ॥ 


ইহার অর্থ রাজ! ধাহার প্রশংস! করেন, পণ্ডিতগণ ধাহার গুণকীর্ভন 
করেন, সাধু ব্যক্তিগণ ধাহার প্রশস্তিবাদ করেন, তিনিই গ্রক্ষুত মহতব্যক্ভি । 

ধর্মভূষণ রায় কালীচরণ সেন বাহাছুর এইরূপ একজন মহৎ বাক্তি ১ 
আসামের সনাতন ধর্ম ও সমাজের কল্যাণের জন্য যাহাতে তাহার কণ্ধ- 
শক্তি অটুট'থাকে এবং যাহাতে সমগ্রৎ দেশবাসী তাহার আদর্শে অন্গু- 
প্রাণিত হইয়! কর্তব্যপালন করিতে পারেন, এইজন্ত তিনি যেন সুস্থ 
শরীরে আরও দীর্ঘকাল বাচিয়। থাকেন- ইহাই জগৎপতির শ্রীচরণে 
আমাদের নিবেদন। 

রায় কালীচরণ সেন বাহাছুর যখন কার্মরূপ জেলার সরকারী উক্কীলের 


ধর্শভৃষণ রায় বাহাছুর কালীচরণু সেন, বি-এ ৩৯৯ 


পদ ত্যাগ করেন, সেই সময়ে আসাম উপত্যক! বিভাগের (85591 
$&116) 1):519102 ) কমিশনারের শিকট আসামের তদানীন্তন রিমেম- 
ব্যান্সার অফ লিগ্যাল এফেয়।রস্‌ ( 1১6170670777500060 0 15695] 
47818 ) সিভিলিয়ন মিঃ বি-এন রাও এই মর্দে ১৯২৮ গ্রীষ্টাবের ১৪ই 
মার্চ তারিখে লিখেন £-» ৃ 

রায় বাহাছবর কালীচরণ সেনেব পদত্যাগ-সম্পর্কে আসামের লাট 
কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি জানাইতেছি যে, লাট বাহাছুর তাহার 
পদত্যাগ-পত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এতদিন দক্ষতার 
সহিত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়। 'মাপনি রায় বাহাছরের যে 
গ্রশংসাবাদ করিয়াছেন, গবর্ণরও সে বিষয়ে আপনার সহিত সম্পূর্ণ 
একমত । এতংসহ তিনি আপন।কে এই অনুরোধ করিয়াছেন যে, রায় 
বাহাদুর বিগত ৩* বৎসরের উপর কাল ব্যাপিয়া! নিষ্ঠা ও আন্ছগন্যের 
সহিত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কার্ধ্য করিয়াছেন, সেই জন্ত আসাম গবর্ণমেণ্ট 
তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছেন । 

আসাম উপত্যক! বিভাগের কমিশনাঁব ১৯২৮ শ্রীষ্টাব্ষের ১৯শে মার্চ 
এই মন্দ্দে এক পত্র কামরূপ ডেপুটী কমিশনারের নিকটে লিখেন ঃ--. 

গৌহাটা, ২৭ম মার্চ, ১৯৩৮। 

উদ্ধত পত্র রায় বাহাছুর কে-সি সেনের অবগতির জন্য তাহার 
নিকট প্রেরিত হইল। ৫ 

মুল ইংরেজী পত্র ছুইখানি নিম্নে মুদ্রিত হইল £_- 

১*ং পত্র 

1,6৮6. 1০, 897 0856900০146 01501) 1998 2020 
13. টব. 1198; 72801. 1. 0. 9. 801)9111569006776 2100 186206107 
[0877967 ০? 150881 40879 48580 6০ 0:6. 001010)18510061- 
£&১5 ছা, 10158102, ॥ 
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শৈলেশচন্ত্র 73.9০. (10706). কৈলাশচন্ত্র গণেশচন্ত্র 
বিশ্বনাথ 


ভীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায়, বি-এল 
711, 1..0. 


ত্রিপুরা জিলার দ[উদকান্দি থানার অধীন মজিতপুর গ্রামের জুবিখাত 
রায়-পরিবারে ১২৭৭ সালের ২৮শে পৌষ তারিখে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন 
রায় জন্মগ্রহণ করেন। উদ্ধ'তন সাত পুরুষ হইতেই এই পরিবার ধনী 
৪ দানশীল বলিয়। খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে । ইহার পিতামহ 
»রামলোচন রায় বুদ্ধিমান ও ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। তিনি ত্রিপুরা, 
ঢচ[কা, নোয়াখলী, চট্রগ্রাম, কলিকাতা, পাটনা, মির্জাপুর ইত্যাদি স্থানে 
₹২টা ব্যবসায়-ক্ষেত্র গ্রাতষিত করিয়! নানাস্থানে উহাকে বিপুল আকারে 
বন্ধিত করতঃ প্রভূত ধনসম্পত্তি ও জমিদ।রি আদি অর্ন করিয়াছিলেন। 
রামলোচন রায়ের ভ্রাত! ৬সর্ষেশ্বর রায়ও রুতকম্া পুরুষ ছিলেন। উভয় 
ন্বাতা একত্র হুইয়াই তাহাদের পিতৃপুরুষেব কারবার রামলোচন সব্যেশ্বর 
রায় নামে প্রবর্তিত করেন। 

»রামলোচন রায় ৫ পুত্র রাখিয়া *১২৭৭ সালে ম্বর্গধামে গমন 
করেন। তান্ঠার ৫ পুত্রের নাম-_দুর্গাচরণ, কালীচরণ, শিবচন্ত্র' অক্ষয়কুমার 
ও ব্রজেন্দ্রকুমার । তন্মধ্যে ৪র্থ পুত্র অক্ষরহ্মার ১২৮৪ সালের ওরা 
শাবণ তারিখে আত্মহত্য। করিয়। প্র।ণত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ দ্রর্গীচরণ 
্রাতুগণ*মধ্যে 'অতিশয় কর্ণনিপুণ ও নিষ্টাবান হিন্দু-ছিলেন। তিনি 
তদানীস্তন রীত্যনুসারে পার্শী ভাষ। শিক্ষ! করিয়। এই ভাষায় পারদর্শাঁ 
হয়েন। তিনি তাহার জীবন-কাল পর্যন্ত এ বিপুল সম্পত্তি স্ুচারুরূপে 
শাসন ও সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। ৬রামলোচন রায় ও তাহার পুত্র হূর্গাচরণ 
রায় প্রজার ও অন্তান্ত লেকের হিতার্থে বন্থ পুষ্করিণী খনন, রাস্তাঘাট 


৪০৪ বংশ-পরিচয় 


ইত্যাদি নানারপ জনঠিতকর কাধ্য করিয়! গিয়াছেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত 
' অতিথিশাল৷ অগ্তাবধি বর্তমান আছে । তিনি বু বিগ্রহ স্থাপন করিযা 
গিয়াছে ন। 

মজিতপুরের রাষ-পরিবার অতীব প্রাচীন ও সন্ত্ান্ত | তাহাদ্যে স্নাম 
ও সুষশঃ পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানেই প্রচারিত আছে। এই পরিবার বৈশ্য 
সাহা-সঞ্ভুত এবং স্বজাতীয় সমাজে ইহাদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে । 

৬ছুর্গীচরণ রায়ের মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় দশ বৎসর বধসে 
ঢাকায় যাইয় ইংরাজী স্কুলে ভর্তা হন এবং ঢাকা কলেজ হইতে ১৮৯১ সালে 
বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপর ১৮৯৪ সালে বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইয়া ১৮৯৫ সালের জুন মাসে কুমিল্লায় ওকালতি করিতে আরম্ভ কবেন। 
অল্পদিন ওকালতি করিয়াই ইনি বিশেষ কৃতিত্ব লাভ করেন৷ ১৯০১ 
ৃষ্টান্দে যুন্সেফ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিস্ত কিছুকাল বিচার-বিভাগে 
কাজ করিয়। এ কাধ্য পরিত্যাগ করতঃ পুনরায় ওকালতি-কারধ্যে 
যোগদান করেন। তিনি ওকালতিতে যোগদান করিয়। নানপ্রকার 
জনহিতকর প্রতিগ্ানের সহিত সংস্থষ্ট হন। তিনি কুমিল। সদর 
লোকাল বোর্ডের ক্রমাগত ২৮ বৎসর কাল সভা ছিলেন এবং ৯ বৎসর 
যাবৎ ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন । ২৬২৭ বৎসর ডিখ্রি্ট বোরেব সভ্য 
ছিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট চেয়ারম্যান থাক কালীন তিনি "অনেক সময় 
ভাইস-চেয়ারম্যানের কার্য করিয়াছিলেন। তিনি ৩ বার কুমিল্লা মিউনি- 
সিপালিটার কমিসনার নির্বাচিত ও মঝোনীত হুইয়াছিলেন এবং তৎপর 
কিছুকাল চেয়ারম্যানও ছিলেন। কুমিল্লার দাতব্য চিকিৎসা- 
লয়ের কমিটির ৩৫ বৎসর যাবৎ সভ্য ছিলেন। এতত্তিক্ন কুমিল্লা জেলের 
২বার ]০০-০০18] ৮191০: ছিলেন । ডেটিনিউদের 1১160: 
৭৮ বৎসর যাবৎ আছেন। এতত্তিন তিনি '্ন্যান্য বেসরকারি 
প্রতিষ্ঠানাদি ও স্থুল-কমিটার মেনবার ছিলেন এবং এখনও কোনও 
কোনও প্রতিষ্ঠানের মেম্বার আছেন । তিনি ষে কেবল ওকালতি করিয়াই 


যুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় বি-এল ৪৪৫ 


ক্ষান্ত ছিশেন এমন নহে, তিনি অনেক যৌথ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা 
কবিয়। দেশের ও দশের প্রভূত উপকার করিয়া গিয়াছেন। বণ্তযানে 
তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত ইষ্ট বেঙ্গল ব্যাঙ্ক লিমিটেডের 21:710100 1)1790107 
এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের ও [৩ (4:09) 0০.র ডিরেক্টর আছেন। যে 
সকপ ব্যক্তির কম্মতংপরতান ও উদ্ভোগে কুমিল্লা ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে, প্রতিষ্ঠা 
ল।ভ করিয়াছে ইনি তাহাদের অন্যতম । ইনিই চট্টগ্রাম বিভাগে বৈশ্ঠ 
সাহাদেব মধ্যে গ্রথম 07800866 1 বৈগ্ত সাহ! সম্প্রদায় ধন ও সম্পত্তির 
বিপুল মবিকাবী হইয়ও শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত পশ্চাৎপদ ছিলেন । তিনি 
ওকালতি আবস্ত কবিখ।ই স্বজ।তীয়গণেব মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় 
এবং সামাজিক দুর্মীতি ও কুশীতি দূবীভূত হয় তাহার জন্য প্রাণপণ 
চেষ্ট! করিতে আরন্ত করেন। স্থানে স্তানে সভাসমিতি ও কনফারেন্স 
করিষা বৈশ্যসাহাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে স্বজাতিকে উদ্ধদ্ধ 
কবেন। 

বৈশ্য সাহ। সমাজের মধ্যে অনেকগুলি গণ্ডী ছিল এবং আছে; 
ত|হাদের মধ্যে পবম্পৰ বৈবাহিক আদান-গ্রদান হইত না। ইহাতে বৈশ্ত 
সাত] সমাজ নিজ গণ্ভীতে পাত্র-পাত্রীর স্থত্তিপা করিতে পারিত না এবং 
সমল ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতেছিল। সে জন্য সময় সময় আধিক পণ দিয়া 
কারস্থ, বৈদা কিনব! অন্য জাতি ১ইতে পাত্রী আনিয়া পুভ্রগণের বিবাহ 
দিতেন। এখনও এ রীতি শ্রী, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম ও পুর্ব ময়মনসিংহে 
বিদ্যমান আছে। ইহাতে ধৈগ্ সাহ। সমাজের বিশেষ কোনও 
উপকার হইত ন!। সে জন্য তিনি ঢাক, 'ত্রপুরা, ফরিদপুর প্রভৃতি 
স্কানের বৈদ্য সাহ্থাগণকে আহ্বান করিয়া কুমিল্লাতে অনেকবার কন্‌- 
কারেন্স করেন এবং তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কবিয়! অন্যান্য জিলায়ও 
বৈদ্য সাহাগণ সম্মিলন আহ্বান করিয়া সামাজিক গণ্ভী দূর করিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। স্থখের বিষয়,এই যে, এখন বৈশ্য সাহা সমাজে নান! 


৪০৬ ংশ-পরিচয় 


শ্রেণীর সাহাগণের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান হইতে কোনও বাধ! 
নাই। ইহাই ইনি তীহার জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাঁধ্য বলিষা মনে করেন। 

তিনি ৭ বৎসর বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং তাহাতে 
তিনি তাহার বৃদ্ধিমত্ত ও আইন-জ্ঞানের পরিচয দিয়াছেন। তাহার তিন 
পুর £-০পবিত্রমোহন, শচীন্দ্রমোহন ও জিতেন্ত্রমোহন । তন্মধ্যে জোষ্ঠ পুত্র 
পবিত্র-মোহন 79৫. ও 1.1). পাশ করিয়া অল্পদিম হইল কুমিল্লান্ে 
ড!ক্তারি কবিতেছেন। দ্বিতীয় পুত্র ইষ্ট বেঙ্গল বাস্কে কার্ধ্য করেন। তৃতীষ 
পুত্র জিতেম্ত্রমোহনকে তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা! জগৎচন্ত্র রাষ দত্তক লইয়াছেন। 
জিতেন এখন কলিকাতায় বি-কম পড়িতেছেন। ক্ষেত্র বাবুব ছুই কনা।_- 
স্থশীলাবাল! ও রেণুবালা; দুইটাই সংপাত্রে অপিত হইয়াছে । তীহার 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। কুগ্জমোহন রায় পৈত্রিক বসন-বাটান্তে থাকিয়। বিষয়াদি 

রক্ষণ করিতেছেন; তাহার একমাত্র পুন্র শ্রীমান্‌ মণীন্দ্রমোহন বাঁয় 

কুমিল্লায় ওকালতি করেন । 

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন রায় ১১৯৯ সাঁলেব ৬ 'আবাঢ তারিখে ত্রিপুরা 
জিলাব অন্তর্গত কামান্্া গ্রামের বিখাত ধনী ৬বামবাজ! রায়ের প্রথম 
কন্যা শ্রীমতী বসস্তকৃমাবীকে বিবাহ করেন। 


বংশলতা 
সন্তোষ 
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ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বম্ড্‌ 


খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বন্থ ২৬শে টজ্যঠ ১২৮৫ 
সালে ( ইং ১৮৭০ খু অবে ৮ই জুন ) জন্মগ্রহণ করেন: ইহাদের পুর্ব- 
নিবাস ২৪ পরগণার অস্তঃপাতী চিংড়িপোত। গ্রামে | ইহার! মাহিনগরের 
বনু-বংশ-সম্ভূত। কর্মব্পদেশে ইহার পিতা দীননাথ বস্থ জোড়াবাগান 
কলিকাতায় উপনিবিষ্ট হন। দীননাথ পঞ্চপাগুবের ন্তায় পঞ্চ পুত্র- 
রত্বের জনক। তাহার তিনটি কন্তা ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমৃতলাল 
(রায় সাহেব), মধ্যম ডাঃ চুণীলাল (রায় বাহাদুর, এম. বি., এফ. সি. এস., 
আই. এস. ও. সি. আই. ই. রসায়নাচাধ্য ), তদনুজ জ্ঞানেন্্রনাথ 
(মতিহারীর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল), তৎকনিষ্ঠ গিরীল্র 
নাথ ( এটর্ণী ) ও সর্বকনিষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ। 

ডাঃ যতীন্দ্রনাথ শ্যামবাজার বিদ্যাসাগর স্কুল হইতে প্রবেশিক! 
পরীক্ষায় এবং জেনারেল এসেম্ব্রিজ, ইন্ট্টিটিউসন ( বর্তমান স্কটিস্‌ চার্চ 
কলেজ ) হইতে ফাষ্ট আস্‌ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯০২ খুঃ অণ্দে 
কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজ হইতে এল.এম.এস্‌ পরীক্ষায় অতি 
সুখ্যাতির সহিত কৃতকার্ধ্য হন। পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার “ অব্যবহিত 
পরে, মেডিক্যাল কলেজে স্বনামখ্যাত অন্ত্রঃচিকিৎসক লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেল 
বার্ড সাহেবের অধীনে চাকরী গ্রহণ করেন। তৎপরে ডায়মণ্ড হারবার, 
আরামবাগ বা জাহানাবাদ, রচি, টিকারি, সমস্তিপুর প্রভৃতি স্থানে 
সরকারী ডাক্তাররূপে কার্য করেন। ইহার মধ্যে কখনও কখনও 
তীহাকে মেডিক্যাল কলেজের কার্যে প্রত্যাবৃতত হইতে হইয়াছিল। 
সর্বআই তিনি তাহার কর্ম্দক্ষত। অক্ষু্ন রাখেন। ধিশেষতঃ, রাঁচিন্তে 
তাহার প্রতিভ। প্রোজ্জলরূপে প্রকাশিত হয়। রাঁচিও তাহার বড় 


ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বন্ছু ৪০৯ 


প্রিয়স্থান ছিল। ১৯১২ থুঃ অবে বিহার প্রদেশ বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন 
হুইলে, তিনি বিহারেই থাকিতে পারিবেন বলিয়া গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক 
মনোনীত হন। কিন্ত স্বাস্থ্যভঙ্গের জন্য ১৯১৫ খুষ্টাব্দে তিনি সরকারী 
চাকরী পরিত্যাগ কঞিতে বাধ্য হন এবং কলিকাতায় বন্তম।ন বাটী 
২৪ নং মহেন্দ্র বস্থ লেন, শ্যামবাজারে আসিয় স্বাধীনঙাবে চ্রিকিৎসা- 
কাধ্য আরম্ভ করেন। কলিকাতায় চিঁকৎসা-ব্যবসায়ে তিনি সমধিক 
প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এবং মহরের তৎকালীন বিচক্ষণ চিকিৎসকগণের 
মধ্যে 'অন্ততম বলিয়া! পরিগণিত হন । গত ইউরোপ মহাযুদ্ধের সময় 
সরকার বাহাদ্বর কর্তৃক তাহ।র আহ্ব'ন আসে" কিন্তু তিনি স্বাধীন 
ব্যবস৷ পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হন নাই। 

ডাক্তার যতীন্দত্রনাথ যে শুধু একনিষ্ঠ চিকিৎসা'ব্রতী ছিলেন, তাহ। 
নভে; তিনি একজন সাম।|জক ব্যক্তি ছিলেন। নানাবিধ শিক্ষা- 
€নতিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানেব সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। 
এইসকল ব্যাপারে তিনি তাহার মধ্যমাগ্রজ ডাঃ চুণীলালের পদাঙ্ক 
'অগ্জুসরণ করিতেন । গোপন দান তাহাব যথেষ্ট ছিল,_-বিশেষতঃ, ভুঃস্থ 
ছাত্রগণকে তিনি নান। প্রকারে সাহায্য. করিতেন । 70190:08]0518 
88800861018 0? 36218%]এর প্রতিষ্ঠঠর সময় হইতে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠা 
নের কার্ধ্য-নির্বাহুক সমিতির সদন্ত ছিলেন এবং ইহার উৎকর্ষসাধনের 
জন্ত নান! চেষ্ট৷ করিয়। গিয়াছেন। [1010 7১৪0. 0704৪ 300196) ও 
17101%1) 15716 99517105  ৯০৫19]র সহিত তাহার সংযোগ ছিল। 
বাঙ্গালার 73০১ 99০8065 48500126107)এর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকগণের তিনি 
অন্ততম ছিলেন। বহুদিন যাবৎ তিনি কলিকাতা 11601089] 01010 ও 
[00060178 47089809776 01এর সভ্যশ্রেণীভূক্ত ছিলেন।' এতস্তিনন 
তিলি, কলিকাত! অনাথ আশ্রম (08199669, 97207020859 ) ও শ্যাম- 
বাজার দরিপ্র-ভাগ্ডারের সহিত, ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উত্তর 


৪১৬ ংশ-পরিচয় 


কলিকাতার শ্যামবাজার বালিক1 বিগ্ভালয়ের স্থাপন হইতেই তিনি 
ইহার একজন পৃষ্টপোষক ছিলেন ও বহু বৎসর যাবৎ উহার ভাইস্‌- 
প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ডের 
1৮66-01570১5 48800180107, ও 17871) 48500186107) এর সহিত 
বহুকাল ধরিয়া সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও পল্লীবাসীদের উপকারের জন্য অক্লান্ত- 
ভাবে কার্য্য করিতেন । বিশ্ববিশ্রুত মোহন বাগান এথলেটিক ক্লাবের তিনি 
আজীবন সভ্য এবং অন্ততম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন | 1170191) 
81607071 48500126101) (130102] 131701) ) এর তিনি একজন 
প্রধান কন্মী ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া! তিনি এই প্রতিষ্ঠানের স্ককারী' 
সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৬ খুঃ অন্ে তিনি ইহার সভা 
পতির আসন অলঙ্কৃত করেন। বস্ততঃ, উক্ত কোনও প্রতিষ্ঠানের 
সহিত তাহার সংশ্রব আদৌ বাহাড়ম্বর-পূর্ণ ছিল না, তিনি প্রত্যেকটি 
সহিত তাহার 'অস্তরের সন্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন । তাহার আকস্মিক 
অকাল মৃত্যুতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি সত্যই একজন নীরবকন্মী বন্ধুকে 
হারাইয়াছে। ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়। কাঁজ করা তাহার জীবনের 
একটা প্রধান লক্ষ্য ছিল। কে+নও কাজে কখনও তাহার নিয়মান্তবন্তিতার 
ব্যতিক্রম হইত ন1। সময়ের মুল্য তিনি বিশেষভাবে বুঝিতেন । 

৯ই কার্তিক, ১৩৪৪ সাল (ইং ২৬শে অক্টোবর ১৯৩৭) মধ্যরাত্রে সহসা 
হৃদযন্ত্রের ক্রিয়। বন্ধ হইয়া, যতীন্দ্রনাথের জীবনলীলার অবসান হয়। 
মৃত্যুকালে তাহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তিনি স্থদর্শন, 
বিচক্ষণ, স্বাস্থ্যবান পুরুষ ছিলেন। সহসা এইভাবে তাহার লোকাস্তর 
হইবে, কেহই তাহ! গ্রত্যাশ! করেন নাই । বিশেষতঃ, তিনি যেরপ স্থুনিয়মী 
ও সংষমী ' ছিলেন, তাহাতে অনেকেই তাহার তৎকালীন যুবজনোচিত 
বলিষ্ঠ ও কর দেহ দেখিয়া, তীহার দীর্ঘাযুত কল্পনা করিতেন । মৃদ্ধ্ুর 
পক্ষাধিক পূর্ব্বে তিনি তীহার তৃতীয়াগ্রজয জ্ঞানেন্ত্রনাথের সহিত দেখাসুনা 


ডাক্তার ষতীন্ত্রনাথ বস ৪১২ 


করিবার জনা ৬কাশীধামে যান। জ্ঞানেন্্রনাথ সেখানে সন্ত্রীক পীর্ড়ত 
ছিলেন । মৃত্যুর পূর্ব্ব দিবস বতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন 
এবং অকম্মাৎ তাহার মৃত্যু ঘটে । 

যতীন্দ্রনাথ গৌরবান্থিত বন্থ-বংশের সন্তান, এ পরিচয় পূর্বে দিয়াছি। 
১৯০০ খুঃ অর্যে তিনি কলিকাতা বরাহনগবের স্থপ্রসিঞ্জ ও সন্ত্ান্ত' 
দত্ত-পরিবারে (৬ কাশীনাথ দত্তের পৌল্রী ও ৬ গঙ্গানারায়ণ দত্তের 
কনিষ্ঠ কন্তাকে ) বিবাহ করেন । তীস্ার পদবী ভগবৎপরায়ণ! আদর্শ 
হিন্দু নারী। যতীন্দ্রনাথ একমাত্র পুত্র* ছুইটি কন্তা, পুত্রবধূ, ছুইটি 
জামাতা, একটি দৌহি ত্র, ছুইটি দোহিত্রী ও বিধবা পত্বী রাখিয়া গিয়াছেন 
এবং কন্ঠ। ছুইটিকে স্থপাত্রস্থ করিয়াছেন। যতীন্দ্রনাথের পুল্র প্রস্ভোৎ- 
কুমাব ৪5 জ্যে্ ১৩৯ সালে (১৯০৩ খুং অকে ১৮ই মে) জন্মগ্রহণ 
কবেন। বতীন্ররনাথের প্রথম! কন্তা ১৯১৪ খুঃ অব্যে ও কনিষ্ঠ। কন্তা 
১৯০৯ খুঃ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯১৯ থুঃ অবে মে মাসে 
কলিকাত! শ্রামবাজার-নিবাসী ৬আশুতোষ মিত্রেব ( অবসরপ্রাপ্ত 
সরকারী ইঞ্জিনিয়ার) তৃতীৰ পত্র স্বনামধন্য ডাক্তাব ৬ গণেন্দ্রনাথ 
মিত্রেব একমাত্র পুত্র সলিলকুমাবের সহিত যতীন্ত্রনাথের প্রথম কন্তার 
বিবাহু হ্য। সলিলকুমাব বাবসাযী। তাহাব ছুই পুত্রের প্রথমটি ( সুনীল- 
কুমার ) এখন বর্তমান। ডাক্তার গণেন্দ্রণাথ যতীন্দ্রনাথের 'অতি 
নিকট বালাবন্ধু ছিলেন | *১৯২৪ খুঃ অন্যে জুলাই মাসে কলিকাত! 
পটলডাঙ্গা-নিবাসী ৮ শ্তাম$চরণ বিশ্বাসের ( কলিকাতা কর্পেরেশনের 
ভৃতপূর্বব ভাইস-চেয়ারম্যান্‌) কনিষ্ঠ পুত্র ৬ নরেশচন্দ্র বিশ্বাসের 
প্রথম পুত্র স্ুকুমারের সহিত ত্বাহার কনিষ্ঠ কন্তার বিবাহ হয়। 
স্কুমার কলিকাত! হাইকোর্টের উদীয়মান উকিল। যতীন্্রনাথের ছুই 
*কন্যাই বর্তমান। 1 

পুত্র প্রগ্তোৎকুমার মহামাম্য কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণা। তিনি 


৪১২ ংশ-পরিচয় 


যু পুবাতন জি. সি. চন্ত্র এও কোম্পানীর প্রধান অংশীদার বিজয়কুমার 
বন্থুর নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক ছিলেন। তিনি এটা পরীক্ষায় উচ্চস্থান 
অধিকার করেন ও কিছুদিন এ অফিসেই খুব সুখ্যাতির সহিত কাজ 
করেন। এখন তিনি স্বাধীনভাবে নিজ নামে অফিস খুলিয়া কাজ 
করিতেছেন॥ ১৯২৯ খুঃ 'অবে ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গয়ার 
অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উকিল ৬উপেন্ত্রনাথ মিত্রের জ্োষ্ঠ পুত্র 
শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ মিত্রের তৃতীয়া কন্তাকে বিবাহ করেন। 

ডাঃ যতীন্ত্রনাথ 'অতি দুরদৃষ্টিসম্পর, স্থিরমস্তিক্, যশম্বী চিকিৎসক 
ছিলেন। তাহ।র পধ্যবেক্ষণের ফলে বহু কঠিন রোগ-নির্যয়ে কোনও 
সন্দেহ থাকিত ন1। এ জন্ত বহু জটিল ব্যাধি তাহার চিকিৎসায় অতি 
অল্প সময়েই নিরাময় হইত | লেফ টুন্টাণ্ট কর্ণেল কে. কে. চ্যাটার্জী, 
আই. টি. এফ.১- ডাঃ এল. এম. ব্যানাজ্জী, ডাঃ লালমোহন ঘোষাল, ডাঃ 
সি. সি. বস্থ। ডাঃ এম. এম. দত্ত, ভাং পি. এন্‌, নন্দী, কবিরাজ 
বামিনীভূষণ রায, ডাঃ গণেন্ত্রনাথ মিত্র  প্রততি মনীষসাম্পনন 
চিকিৎসকগণ তীহার সমসাময়িক, অন্তরঙ্গ বন্ধুন্তানীর ছিলেন। যতীন্তর- 
নাথের তিরোধানে চিকিৎসা-জগুতের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, সন্দেহ নাই। 

চিকিৎসা-শান্ত্রে পারদণিত। ও সাধাসিধা ভাবে থাকা এবং গে।পনদান 
-এই বস্থ-বংশের বৈশিষ্ট্য। চুণীল।ল ও যতীন্দ্রনাথের কথা পূর্বে 
বলিয়াছি। যতীন্দ্রনাথের জোষ্ঠ ভ্রাশ। অমু্লালের কনিষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র 
ক্যাপ্টেন আই. এয. এস , এম. বি. | চুণীলালের কশিষ্ঠ পুত্র জ্যোতি 
প্রকাশ এম. বি. এফ সি. এস্‌ বনুমূত্র রোগের বিশিষ্ট চিকিৎসক । 
জ্ঞানেন্্রনাথের পুত্র রমেন্দ্রনাথ ক্যাপ্টেন আই এম.এস., এল. এম. এস.। 
সম্প্রতি চুণীলালের জ্যেষ্ঠ পৌত্র অজিতকুমার এম. বি পরীক্ষায় প্রথম 
স্থান অধিকার করিয়াছেন। আবার ব্যবহার-শান্তেও এ বংশের কৃতিত্ব 
উপেক্ষণীয় নহে। অমুতলালের জ্য্ঠ পুত্ত অক্ষয়কুমায় এস. ডি. ও। 


ডাক্তার বতীন্দত্রনাথ বস্থু ৪১৩, 


চুণীলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র অনিলপ্রকাশ ব্যারিষ্টার, কলিকাতা স্মল কজ, 
কোর্টের জজ। যতীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র প্রদ্ভোৎকুমারের পরিচয় 
পূর্বে দিয়াছি। এই বস্স-বংশ পাশ্চাত্য শিক্ষাসম্পন্ন বর্তমান যুগের 
আদর্শ বাঙ্গালী হিশ্লু পবিবার বলিলে বোধ হয় অতুক্তি হয় না। যত্তীন্র- 
নাথের পঞ্চ ভাতার মধো এক্ষণে একমাত্র জ্ঞানেন্ত্রনাথ বর্তমান 
আছেন। 

এই বিশিষ্ট বন্ু-বংশেব বংশ্লতিক! নিয়ে প্রদত্ত হইল £-- 


বংশ-লতিকা 


৯। লস্ণললহ আজ্ড 
[ কান্তকুক্জ হইতে আনীত ] 


২। কষ? 
৩। ভবনাথ 
৪। হু 

৫। মুভি, 


ইনিই প্রথমে মাহিনগরে আসিয়। বাস করেন $ ইহার অধস্তন 
পুরুষ সকলেই “মাহিনগরের বসু” নামে খ্যাত ] 


ভ| গো 
ণ।| অনস্তরাম 
৮। গুণাকর 
* ॥। মাধব 
১০॥ আশ 
্ ৷ মহ্ীপতি 
[ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্ববুদ্ধি রায় ] 
১২। ঈশান 
[ শ্ীমস্ত রায় নামেও পরিচিত ] 
১৩। গোপীনাথ 


[ পুরন্দর খা ( প্রভাকর ?) নামে ইতিহাসে খ্যাত 7 


বংশ-ত।লিক। ৪১৫ 


| 
১৪। হরিহর থখ 


[ এ মন্ত্রণাসভার সনন্ত-_মন্ত্রী ] 
১৫ | বাসুদেব 
১৬। রহানাথ 
১৭| নয়ান চাদ (চাদ বস্তু) 
১৮। ভবানীদাস 
১৯। শ্রীমুখ 
২০। ২য় শিবরাম 


| 
২১। 798 


২২। ল্লামক্গানাহ 
[ ইনিই মাহিনগর হইতে কলিকাতায় আসিয়। বাস করেন ] 


হ৩। এ 
২৪ | ভোলানাথ 


২৫। লীনম্পথ 
ৃ পত্ধী ভগবতী 
[ ৬কাশানাথ পাল মহাশয়ের একমাত্র কন্ত। ] 
1 € | 
২৬। অস্মতুলাল ডাঃ চুশীলাল্, 


(রায় সাহেব) (রায় বাহাছুর, এম. বি. এফ, সি, এস. 
| আই. এস. ও. সি. আই ই.) 


, ২৭। অক্ষয়কুমার রামচন্্ | 
। €এস. ডি. টু (ক্যাপ্টেন, আই. এম. এস. | 
ৰ | এম. বি. ) | 


৪১৬ ংশতালিকা 


, ২৭1 অক্ষয্নকুমার রামচন্্ ডাঃ চুণীলাল দীনমাথ 


২৮। অমলকুমার ৰ 


পা তত. পপ ওর, আগ 


1 ] 
২৮। বিমলকুমার কমলকুমার শতদদলকুমার ৰ 


০ সত আপি সপ্রি শপ আজ এ পচ পা পা সপ 








২৭। অমিলপ্রকাশ জ্যোতিঃপ্রকাশ 

(এম. এ. বি. এল. বার-এটু-ল (এম. বি. এফ. সি. এস. ) 

কলিকাত! শ্লকজ কোর্টের জজ) | 
| ২৮1 অমিয়প্রকাশ 





| , | 
২৮। অজিতকুমার অশোককুমার অলোককুমার 
(এম. বি.) 


| | ৃ | 
২৬। ভভানেত্ছ্রনাথ গিল্সীত্দ্রননণাথ ডাঃ অততীজ্দ্রন্নঞ্থ 


(উকিল) ( এটর্ণী) ( হা এস. ) 
২৭। রমেন্ত্রনাথ | প্রস্োৎকুমার ( এটর্ণী ) 
(ক্যাপ্টেন, আই. এম. এস, | 

এল. এন এস... 


সস জর শপ শপ পপ শপ শপ পা || ৮৮ জপ পপ লি 


ণ 
২৭। সুধীরকুমার সুশীলকুমার 


